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নিবেদন 


মানূষ-সামান্যে মানুষের যেমন একটা সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ আছে, 
তেমনই বিশেষ বিশেষ দেশকালে পরিমিত তাহার জাতাঁর জাঁবনেরও একটা 
বিশেষ রূপ রহিয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জিনিসটা 

অনেক সময় খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে মানুষের ধর্মীবশ্থাসের ক্ষেত্রে। একজাতীয় 
লোকের মধ্যে হয়ত এমন একটি ধর্মবিশ্বাস দেখা যায় যেন তাহাদের সমগ্র জীবন 
সেই বিশ্বাসের দ্বারাই বিধৃত হইয়া আছে; আশ্চর্য এই, পাশাপাশি আর একদল 
লোকের মনে এ-জাতীয় একটি বিশ্বাস কিছুতেই তেমন কোন রেখাপাত করে 
না। ভারতের শীক্তবাদ এইভাবে ভারতের জাতীয় মানসের একটি বোশিন্ট্যের 
দ্যোতক। ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প সর্কক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব; কিন্তু 
দেখিয়াছি, ধর্মের ক্ষেত্রে এই-জাতীয় একটি বিশ্বাস বা ভাবদযাম্ট অপর কাহার 
মনই তেমন আকর্ষণ করে না। প্রীরামকৃষকে অবলম্বন করিয়া জগতের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে যে আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে শক্তিবাদ বেদান্তবাদে পাঁর- 
বেশিত হইতেছে। মাতৃপুজার প্রচলন পাঁথবীর বাভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে 
নানারুপে দেখা যায়, এখনও হয়ত স্থানে স্থানে কিছু কিছ অবশেষ রাহয়া 
গিয়াছে; কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষের অনুরূপ শক্তিবাদ বা শীক্তসাধনা 
গড়িয়া উঠতে দেখি না। শাক্তবাদ এমন করিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার 
একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন কাঁরয়াই 
ইহার একটি সামাগ্রক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দ্বান্ট আকর্ষণ 
করে। 'বাভন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এীবষয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা কারয়াছ, 
সমস্ত কথা আজ একসঙ্গে কাঁরয়া এই গ্রন্থের মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের নিকটে 
উপস্থিত করিতোছ। 

{বষয়াটর দুইটি দিক্‌ রাহয়াছে; একটি এরীতহাঁসক, অপরাঁট আধ্যাত্বক। 
এই দুইটি দিককে আমি পরস্পরবিরোধা বলিয়া মনে কাঁর না। এ্ীতহাসিক 
দৃষ্টি অবলম্বন কাঁরলেই যে আধ্যাত্মক সকল সত্যকে অস্বীকার কাঁরতে হইবে 
এমন কথার তাৎপর্য আম উপলান্ধি কারতে পারি না; আবার এীতিহাঁসক তথ্য 
সকলই অধ্যাত্বসাধনা বা উপলান্ধর পাঁরপন্থী এ-কথাকেও সত্য বাঁলয়া স্বীকার 
কাঁরতে পার না। খ্রীতহাসিক দম্টির উপরে যাঁহারা জোর দিতে চান তাঁহা- 
দিগকে মনে রাখতে হইবে, ইতিহাস শুধু তথ্যকে ঘটায় না, তথ্য-ঘটনাদ্বারা সে 
জাগাইয়া তোলে ভাব-ব্যঞ্জনা, সেই ভাবব্যঞ্জনা ঘনীভূত হইয়াই অধ্যাত্মদাম্টর 
রূপলাভ করে। এক্ষেত্রে তথ্যের ঘটনাটাই সত্য_মানুষের চিত্তভামতে তাহার 
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যতরকমের ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া তাহার কোনই মূল্য নাই, আশা কাঁর এমন কথা 
কোন এঁতহাসিকই বলবেন না। আবার যাঁহারা অধ্যাত্মদৃষ্টির উপরেই জোর 
'দতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মসত্য যাঁদ নিত্য এবং পূর্ণও 
হয়, তথাঁপ কালে কালে যেসব তথ্যের ভিতর দয়া তাহার উদ্ভাস ও আত্মপ্রকাশ 
তাহাকে আমরা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কাঁরতে পাঁর না। 

এই কারণে আমি এই গ্রন্থের মধ্যে আমার সকল আলোচনায় হীতহাস ও 
অধ্যাত্মদৃষ্টি উভয়কেই সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ কারবার চেষ্টা কারয়াছ। আম-আঁত 
প্রাচীনকাল হইতে মাতৃপূজা এবং শক্তিবাদ ও শাক্তসাধনা কত ধারায় কিভাবে 
অধ্যাত্মসাধনায় অস্থিমজ্জাগত অদ্বৈতবাদের প্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া সকল 
ধারাই গিভাবে কেবলই ‘একে'র মধ্যে বিলীন হইয়া 'এক' হইয়া উঠিবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছে তাহারও আলোচনা কারবার চেষ্টা কারয়াছ। এই 'এক'কে অবলম্বন 
কাঁরয়াই গাঁড়য়া উাঠয়াছে আমাদের শাক্তকে অবলম্বনে অধ্যাত্সসাধনা; সেই 
অধ্যাত্মসাধনার রূপ কি সে-সম্বন্ধেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরাবিন্দ, 
শ্রীসত্যদেব প্রভীতি শান্ত সাধকগণের সাধনা অবলম্বন কারিয়া একটা আভাস 
দিবার চেষ্টা কারয়াছি। 

গ্রল্থখানর নাম দেওয়া হইয়াছে ‘ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য'; 
নামাঁট সম্বন্ধে সামান্য একটু কৈফিয়ৎ দিবার রাহিয়াছে। শীক্তপূজার আম 
প্রাচীন যে সকল 'বাভন্ন ধারার সন্ধান ও ীবচার কাঁরয়াঁছ সে আলোচনা সর্ব 
ভারতীয় । দাশশীনক শীক্তবাদ সম্বন্ধে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাও 
সর্বভারতীয় । শীক্ত-অবলম্বনে অধ্যাত্রসাধনার কথা যাহা আলোচিত হইয়াছে 
তাহা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের সাধকগণের সাধনা অবলম্বনে বলা হইলেও সাধনার 
ক্ষেত্রে সেই সব তত্বুও ভারতে সর্বজনগ্রাহ্য বালয়া মনে কার। শাক্ত-অবলম্বনে 
রাঁচত সংস্কৃত সাহত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা কাঁরয়াছ সেখানেও ভারতবর্ষের 
'বাভন্লাঞ্চলের কাঁব স্থান পাইয়াছেন। কন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহত্যে 
শাক্তিবাদ ও শাক্তি-সাধনার প্রীতফলনের মধ্যে ভারতবর্ষের বাভন্লাঞ্চলে ছু 
{কছু পার্থক্য ও বৈচিন্য লক্ষ্য কারতে পাঁর। এ-ক্ষেত্রে আম বাঙলা সাহিত্য, 
গাঁড়য়া-সাহত্য, মোথলগ-সাহত্য, অসমীয়া-সাহিত্য এবং হিন্দী-সাহত্য 
সম্বন্ধেই {বিশেষভাবে আলোচনা কারয়াছ। কিন্তু দাঁক্ষণাত্যেও ্বাভন্নভাবে 
শাক্তপ্জার প্রচলন আছে, বিশেষভাবে কেরলায় কালীপন্জার জনীপ্রয়তা 
লক্ষণীয়। কেরলায় কালপ-দেবীকে অবলম্বন করিয়া মালায়ালাম্‌ ভাষায় ছু; 

কিছ সাহত্যও আছে। দক্ষিণদেশে সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ কয়েকখাঁন তন্বও 
সর দক্িনদেশের এই শান শশা আহিতোরও একটা 
পরিচয় দিতে পারলে আমার আলোচনা অনেকখানি পর্্ণাঙ্গ হইতে পারিত। 
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কিন্তু এ-বিষয়ে-তথ্য সংগ্রহ কারতে গিয়া দেখলাম, তথ্য যাহা কিছু তাহা 
সকলই ইংরেজী পদাপ্তকা ও প্রবন্ধ হইতে ধার কারতে হয়। এ-জাতীয় পাস্তিকা- 
প্রবন্ধ যাহা পাওয়া যায় তাহার পাঁরমাণও অল্প, তাহা ছাড়া তাহার কতটা 
কতখানি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধেও নিশ্চিত নই। অন্ততঃ তথ্যগুলে যাচাই 
কাঁরয়া লইবার মত কিছু কিছ দাঁক্ষিণ ভারতায় ভাষায় আধকার থাকিলেও 
এ-বষয়ে হস্তক্ষেপ কারতাম; কিন্তু তাহাও নাই বাঁলয়া সম্পূর্ণ ধার করা তথ্য- 
অবলদ্রনে আলোচনা করিতে বিরত থাঁকিলাম। কিন্তু গ্রন্থের এই অপূর্ণতা 
সম্বন্ধে আম অবাহত আছি, এবং ভাঁবষ্যতে এ-বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইবার 
সঙ্কলপও পোষণ কারতোছি। 

আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বাঙলাদেশের শাক্ত ধর্ম এবং শাক্ত 
সাহত্য সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইয়াছে । এ-কথাও বলা যায় যে, বাঙলার 
শাক্ত ধর্ম ও শাক্ত সাহত্যকে মৃখ্যভাবে কেন্দ্র করিয়াই সব আলোচনা বিস্তার 
লাভ কাঁরয়াছে। ইহা স্বাভাঁবক বালয়াছ দুই কারণে; প্রথমতঃ আমার পাঁরচয় 
বাঙলার শাক্ত ধর্ম ও শাক্ত সাহিত্যের সহিতই সমধিক; দ্বিতীয়তঃ আম স্বগীয় 
পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাঁহত এবিষয়ে একমত যে, বাঙালী যেমন 
কাঁরয়া মা ডাকতে পাঁরয়াছে তেমন আর কেহই পারে নাই। শাক্ত ধর্মমত ও 
সাধনা নানাভাবে এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সব অণ্চলেই অল্পবিস্তর দেখা যায় 
বটে, কিন্তু যেটুকু তথ্য আমার আঁধিগত হইয়াছে তাহাতে মনে হইয়াছে, এই 
সাধনা বাঙলাদেশে যেরূপ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন অন্যত্র কোথাও নহে; 
এবং প্রকারে ও পাঁরমাণে বাঙলাদেশে যে শাক্ত সাহত্য গাঁড়য়া উাঠিয়াছে, তাহাও 
অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। 

আরও একাঁট কথা গ্রন্থখান পড়িয়া হয়ত মনে হইতে পারে, শীক্তধর্মের 
&ীতিহাসিক দিক্‌ এবং সাধনার দিক্‌ সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হইয়াছে 
বস্তৃততর আলোচনার অবকাশ ছিল। এ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, ইতঃপূর্বে 
আম 'ভ্রীরাধার ক্রমাবকাশ_ দর্শনে ও সাহত্যে' নামে একখান গ্রন্থ প্রকাশ 
কাঁরয়াছি; দার্শনিক শীক্ততত্ত-সম্বন্ধে প্রায় ধারাবাহকক্রমেই সেখানে দীর্ঘ 
আলোচনা রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে এই আলোচনার আর পঃনর্ূল্েখ কাঁরতে 
চাহ নাই, শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছ। শাক্ততত্ববষয়ে আমার এ 
পূর্ববর্তী গ্রন্থখানকে খানিকটা পাঁরমাণে বর্তমান গ্রন্থের অনুপরকভাবে 
গ্রহণ কারিতে হইবে। 

গ্রন্থ-রচনায় অনেকের কাছে নানাভাবে খণন, সব খণের উল্লেখ করা সম্ভব 
নয়; তথাঁপ দু একজনের নাম কারতে হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীূত দর্গামোহন 


“ভট্টাচার্য, এম.এ. সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীফীত চিন্তাহরণ 
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চক্রবর্তী, এম.এ. মহাশয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সন্বন্ধে আলোচনার অংশ দৌখয়া 
দিয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা, এম.এ. পি.এইচীড মহাশয়ের সাহত 
আলাপ-আলোচনায়ও উপকৃত হইয়াছি। ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর কুঞ্জ- 
বিহারী দাস, এম.এ. ভি-ীলট মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। 
মোঁথলী সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্ৰীযুত প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম.এ. ও 
অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা অণিমা সিংহ, এম. এ. মহাশয়ার নিকট হইতে সাহায্য লাভ 
অধ্যাপক শ্রীফূত কল্যাণমল লোঢ়া, এম.এ. ও অধ্যাপক শ্ৰীযুত বষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, 
এম.এ.। আগ্রা বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্র, এম.এ. পি. এইচ-ডি, 
ডি-লট মহাশয় তাঁহার কিছু কিছু সংগ্রহ ব্যবহার কাঁরতে দিয়া আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কারয়াছেন। 

গ্রন্থখানর প্রকাশভার গ্রহণ কাঁরয়াছেন 'সাহত্য সংসদে'র কর্ণধার শ্রীযনৃত 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার উৎসাহ ও কর্মচেষ্টা ব্যতীত গ্রন্থথাঁন এত 
শোভনভাবে এত শীঘ্র কিছুতেই প্রকাঁশত হইতে পারত না। তাঁহার অকৃত্রিম 
শভাকাঙ্ষা কোনও ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না। গ্রন্থখানর একাটি পূর্ণাঙ্গ 
শব্দসূচী প্রস্তুত কারিয়া দিয়াছেন পরমাগ্রয় ছাত্র অধ্যাপক ডক্টর গুরদ্দাস 
ভট্টাচার্য এম.এ. ডি.ফিল; তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যাক্তিগত ঘাঁনষ্ঠতার মধ্যেও 
কোন ধন্যবাদ প্রকাশের অবকাশ নাই। 
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একটি বিশেষ-জাতীয় দূঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া বহু দিন ধাঁরয়া 
একটি জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গড়িয়া উঠিতে থাকে তখন বিশ্লেষণ 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, একাট-দুইটি থাকে মুখ্য ধারা,_তাহার সাঁহত 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎস হইতে নানা ধারা আসিয়া তাহাকে পাঁরপ7ষ্ট করিয়া 
তোলে । ধর্মমতের ক্রমাব্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চালতে থাকে সমন্বয় ও 
স্বীকরণ; ফলে বহু দিন পরে কোনও একটি ক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা যখন বিচার- 
বিশ্লেষণ করিতে বাসি, তখন কোনা টি যে মূলধারা, আর কোন্‌গলৈ যে উপধারা 
তাহা স্পষ্ট চেনা শক্ত হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের শাক্তধর্ম ও শাক্তসাহিত্যের 
সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আমাদের শাক্তসাহত্যের মধ্যে উমাকে পাই, 
'তাঁনই পার্বতী গারজা; আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই-তানই আবার 
দশমহাবিদ্যা-রূপে রূপান্তরিতা; একান মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন 
দেহাংশ অবলম্বনে একান দেবী; আমরা অসরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তানই 
দ্ুগগীতনাঁশনী দুর্গা, অভয়দায়নী অভয়া, মঙ্গলকারণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই 
আমরা কালিকা বা কালী-দেবীকে_শাক্ত সাধকগণের 'তাঁনই প্রধানভাবে 
আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুুরাণ-তন্ত্াদির মধ্যে একই মূল দেবীর সাহত আভন্ন- 
রূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শান্ত-ধর্ম ও -সাহিত্যের মধ্যে 
তাঁহাদের উল্লেখ রাঁহয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভাত 
আগণ্টলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ স্মীবধামতন ইহারাও 
মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বদ্যারুপণী সরস্বতী ও শ্রী- ও সম্পদ্‌-রনাপণাী 
লক্ষ্মীর কথাও ভূিলে চাঁলবে না। জগদ্ধাত্ৰী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভাত দেবী 
সহজেই মূলদেবীর রূপভেদ বাঁলয়া গৃহীতা। সাহত্যে অন্মাল্লাখত বহু দেবীর 
পূজাও ভারতবর্ষের বাভন্ন অঞ্চলে প্রচালত আছে। তাঁহাদের উল্লেখ আর 
না-ই কারলাম। 

- এই-সকল দেবীসম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে ইহারা বহু নহেন, 
স্থান-কাল-পান্রানুসারে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে বহু হইয়া 
“দেখা দিলেও ইহারা মূলতঃ এক; দ্বিতীয়রাহত এই সনাতন মহাদেবী হইতে 


২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সকল দেবী প্রসৃতা মূলে কোথাও কোনও ভেদ নাই।৯ এই একের দৃষ্টি 
মূলতঃ উচ্চকোটর দার্শীনক এবং দাধকগণের দৃষ্টি হইলেও একটা সামাজিক 
উত্তরাধকাররূপে জনসাধারণের মধ্যেও এই এক্যবযাদ্ধির একটা অস্পষ্ট চেতনা 
দেখা যায়; ফলে ব্যাবহারক জীবনে সাধারণ মানুষ বাভিন্ন প্রয়োজনাঁসাদ্ধর 
জন্য দেবাগণের রূপ ও মহিমা যতই পৃথক্‌ করিয়া গ্রহণ কারবার চেষ্টা করুন 
না কেন, ধ্মব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহারাও এক্যবাদী; তাঁহাদের মুখেও এ এক 
কথা_একই মায়ের বিচিত্র লীলা! 


তাই বাঁলবে ভারতবর্ষের দেবাতন্বের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, সেই 
এক দেবী হইতেই বহন দেবা, বহন পুজাঁবাধ ও উপাখ্যানের সৃষ্ট হইয়াছে 
এই কথা স্পর্শ সত্য নহে; বহু স্পষ্ট-অস্পষ্ট উৎসমূল হইতে আবভূতা 
বহন, দেবা, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পজাবাঁধ, বহু উপাখ্যান; সেই 
দেবীগণের তনের বাভিন্ন স্তরে বাঁঙ্কম গাঁততে আসিয়া ঘাঁটয়াছে এক 
বর্ধমান তত্ৃবদ্ধি_তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে 
মিলাইয়া গাঁড়য়া উঠিয় এক মহাদেবী। এই যে একীকরণের প্রক্রিয়া তাহা 


১ তুলনীয় ঃ 
নিত্যৈব সা জগন্মৃতিপ্তয়া সববামদং ততম্‌। 
তথাপি তৎ-সমৃৎপত্তিবহধা শ্রুয়তাং মম ॥ 
দেবানাং কার্যাসদ্ধযর্থমাবির্ভবাঁত সা যদা। 
_ উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যাভিধীয়তে॥ 
_চন্ডী, ১ম চঃ ১ম অঃ 


উপক্রমণিকা ৩ 


সমানভাবে চাঁলতেছেই; তাই এখনও যাঁদ কোনও স্থানে কোনও [িশেষ-প্রকাতি- 
বক্তা গ্রাম্যদেবীর আবিষ্কার হয় তবে আমাদের তত্ব্দাদ্দ অমনই তাঁহার 
আকৃতি-প্রকাতির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে 'মহাদেবী'র অঙ্গীভূত 
কারয়া লইতেছে। বৈষ্ব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শাক্ত-দর্শনকে অবলম্বন করিয়া 
এক আঁদভূতা সনাতনীর ধারণা আমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট এবং দৃঢ় হইয়া 
উঠিয়াছে তত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টির দ্বারা ততই আমরা 'বাভন্ন দেবীর 
ভিতরে যোগসাধনের দ্বারা আমাদের অদ্বয-প্রবণতাকে তৃপ্ত কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছ। একান্ন পাঠের একান দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীরূপে একান্ন 
. জনই ছিলেন; বিষ্ুকর্তৃক মহাদেবী সতার মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ন 
খণ্ডে ভাগ করিয়া শ্রকান্ন পাঁঠে ছড়াইয়া দিবার উপাখ্যান সৃষ্টি কারয়া আমরা 
একানন পাঁঠের একানন দেবীকে এক করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছ। এই একান্ন 
দেবীকে যখন একবার একদেবীর অংশ করিয়া লইলাম তখন অনায়াসেই তাঁহারা 
একের সহিত আভন্না হইয়া উঠিলেন; কারণ নিত্য এবং পূর্ণের অংশও ত নিত্য 
এবং পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবী মূলতঃ দশ দেবীই; সতীর পিন্রালয়ে 
গমনের উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দশ দেবী এক মহাদেবীর দশাবস্থা হইয়া 
উঠিয়াছেন। কালী এবং দক্ষকন্যা সতী বা হিমালয়-কন্যা পার্বতী যে পৃথক্‌ 
দেবী-_তাঁহাঁদগকে এক কাঁরয়া তুলিতে অর্বাচীন পদুরাণগ্ীল যে কত উপাখ্যান, 
সৃষ্ট কারয়াছে তাহার আলোচনা আমরা একট: পরেই কারব। তারা দেবী 
বৌদ্ধ দেবা বায়া পাঁরাঁচতা। অবশ্য এই বৌদ্ধ পারচয়টাকে আমরা খুব বড় 
পরিচয় বাঁলয়া মনে কার না; কারণ এই বৌদ্ধ দেবী ও হিন্দ দেবী সবই 
বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় দেবী । দশমহাবিদ্যার কোন 
কোনও দেবী সম্ভবতঃ আদিম আঁধিবাঁসগণের সামাজিক স্তর আতিক্রম কাঁরয়া 
পদরাণ-তন্নাদর মারফতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহাদের স্থান প্রাতাষ্ঠত কাঁরয়া 
দশমহাবদ্যার এই এীতহাসিক দৃষ্টিতে লব্ধ সত্যই যে একমাত্র সত্য তাহা 
বাঁলতে পার না। সাধক যখন এই দশমহাবিদ্যাকে এক সত্যেরই বাভিন্ন 
আঁধকারণর নিকটে 'বাঁভন্ন রুপে স্ফুরণ বালয়া গ্রহণ করেন এবং সেইভাবে, 
সাধনা করেন তখন তাঁহাদের সেই সাধনাকে ভ্রান্ত বলবার বিন্দ:মান্র ধৃষ্টতা 
পোষণ কার না। 

প্যরাণাঁদ খুললে দেখিতে পাইব, দেবী ভারতবর্ষের বিভন্ন অণ্চলে বাভন্ন 
মৃর্তিতে পুঁজিতা। যেমন 'পদ্মপন্রাণে' সৃষ্টিখণ্ডে দেখিতে পাই, বিষ্ণু সাবিত্রী 
দেবীকে.পরম ভাঁক্তসহকারে স্তব কাঁরয়া বলিতেছেন, 

সর্বগা সর্বভূতেষ: দ্রষ্টব্যা সর্বতোহভ্ভূতা। 
সদসচ্চৈব যতাকাঁ্চিদ্দৃশ্যং তন্ন বিনা ত্বয়া॥। 


৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


তথাপি যেষু স্থানেষ দুষ্টব্যা সাদ্ধমীপ্সযীভঃ। 

স্মর্তব্যা ভতিকামৈ বাঁ তং প্রবক্ষ্যাম তেহগ্রতঃ ॥--১৭1৯৮২-৮৩ 
‘তুমি সর্বগা, সর্বভুতে দুষ্টব্যা, সর্বরকমে অদ্ভুতা; সৎ-অসৎ যাহা কিছু দৃশ্য 
তোমা বিনা কিছুই নয়। তথাপি যে-সকল স্থানে 'সাদ্ধকামী ব্যাক্তগণ-কর্তৃক 
তুম দ্রষ্টব্য, অথবা ভূতিকামী ব্যাক্তগণ-কর্তৃক স্মরণীয়া সেই-সকল তোমার আগ্রে 
বাঁলতোঁছ।" এই বাঁলয়া বিষ্ণু দেবীর যে বর্ণনা দদিতেছেন তাহাতে দৌখ, দেবী 
পদুচ্করে সাঁবন্রী, বারাণসীতে বশালাক্ষী, নৌমযারণ্যে িঙ্গধারিণী, প্রয়াগে 
ললিতা দেবা, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমন্তে 


গোমতা, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্রথবনে মদোৎকটা, হান্তনাপুরে জয়ন্তী, কান্য- 


কুব্জে গৌরী, মলয়াচলে রন্তা, একাম্রকাননে কীর্তমতী,বিল্বেশ্বরে বিজ্বা, কার্ণক- 
পরে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়কা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, 
স্থাণ্বীশ্বরে ভবানী, বিল্বকে 'বিজ্বপাত্রকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, 
বরাহাগারতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রূুদ্রকোটীতে রূদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী, 
মহোৎপলা, গঙ্গায় মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা, বিপাশায় অমোঘাক্ষী, পুণ্য- 
বর্ধনে পাটলা, সপার্খীগাঁরতে নারার়ণী, ভ্রকৃটে ভদ্রস্ন্দরী, বিপুলে পুলা, 
মানসাচলে কল্যাণী, কোটিতীর্থে কোটবী, মাধবীবনে সুগন্ধা, কুব্জাম্রকে সন্ধ্যা, 
রাঁক্সণী, বৃন্দাবনে রাধা, মথররায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চন্রকূটে সীতা, 
িন্ধ্যাচলে শীবন্ধ্যানবাঁসনী, সহ্য-আঁদ্রতে একবীরা, হাঁরশ্চন্দ্রে চান্দ্রকা, রামতীর্থে 
রমণা, যম্দনায় মৃগাবতী, করবীরে মহালক্ষনী, বিনায়কে উমা দেবী, বৈদ্যনাথে 
অরোগা, মহাকালে মহেশ্বরী, পুষ্পতীর্থে অভয়া, বিন্ধ্যকন্ধরে অমৃতা, মাণ্ডব্যা- 
শ্রমে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরপনুরে স্বাহা দেবী, বেগলে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চাণ্ডিকা, 
মহালয়ে মহাপদ্মা, পয়োষীতে 'পঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে 1সধাহকা, কাতিকেয়- 
ক্ষেত্রে শঙ্করী, উৎপলাবর্তকে লোলা, নসন্ধ-সঙ্গমে সম্ভদ্রা, ?সদ্ধবনে উমা 
দারুবনে পুষ্ট, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, [হমাচলে ভীমা দেবী, বদ্বেশ্বরে তুষ্ট, 
কপালমোচনে শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধ্বান, 'পন্ডারকে ধাঁত, 
চন্দ্রভাগায় কালী, অচ্ছোদে সদ্ধিদায়নী, বেণায় অমৃতা দেবী, বদারকাশ্রমে 
উর্বশী, উত্তরকুরুতে ওষধা, কুশদ্বীপে কশোদকা, হেমক্‌টে মন্মথা ; এই দেবী 
কুমদুদে সত্যবাঁদনী, অশ্বথে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, 
'শবসান্িধানে পার্বতী, দেবলোকে ইন্দ্রাণী, রন্গাস্যে সরস্বতী, সূর্যীবদ্বে প্রভা, 


উপক্রমাঁণকা চে 


মাতৃকাগণমধ্যে বৈষ্ণবী, সতীমধ্যে অর্ন্ধতী, রমণীমধ্যে তিলোত্মা, চিত্রে ব্রহ্গ- 
কলা ও সর্বশরীরিগণের শাক্ত।২ 

একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা সব তালকাটিই উদ্ধৃত কারলাম। একটু লক্ষ্য" 
কাঁরলেই বোঝা যায়, এই-জাতীয় তালিকাকে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনও 
চি MBA SE সা ৫5:১5 
এবং পাতাল বিনা বাধায় উল্লীখত হইয়াছে; আবার স্থানের তালিকার মধ্যে' 
উিনাতা ফ্লাস দেবতার মধ্যে আবার বৃক্ষ-গুল্মের কথা আসিয়াছে, 
মাতৃকাগণ, সতীগণ, রমণীগণ_শেষ অবাধ সর্বশরীরীর কথাও আসসিয়াছে। 
ভারা ছানের ধা (এই তালিকা রির্দাখত রর হার 
সবগঢ়লের স্পষ্ট নির্দেশ আজকার দিনে সম্ভব নহে। তথাপ এ-জাতীয় 
তালিকার যথেষ্ট মূল্য আছে। 'বাভন্ন পুরাণেই এইরূপ তাঁলকা পাওয়া যায়; 
তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ একমত্য না থাঁকলেও মোটামুটি কতগ্দীল মিল 
রাহয়াছে। এই মিলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এীতিহাঁসক দ্ীন্টতেও এ-কথা 
বালতে পার যে এই তালিকাগ্ীলর মধ্যে জনপ্রাসাদ্ধকে অবলম্বন কাঁরয়া 
আমরা ভারতবর্ষের বিভন্ন অঞ্চলে পাঁজতা বহু দেবীর উল্লেখ পাই। এই 
দেবীগণের মধ্যে অনেক দেবীই মূলে স্বতন্ত্রা ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
ইহাদের উদ্তবের বা আভব্যাক্তির ইতিহাস, ইহাদের আকাঁত-প্রকীতি, ইহাদের 
প্‌জাবাঁধ, ই'হাদিগকে অবলম্বন কাঁরয়া কিংবদক্তী-উপাখ্যান আঁধকাংশ স্থলেই 
পৃথক্‌; দার্শীনক শীক্ততত্রের ক্রমাবকাশের সঙ্গে যখন আমরা 'স্থর বদ্ধ লাভ 
কাঁরতে লাগলাম যে শাক্ত কখনও মূলে এক বই দুই হইতে পারে না, তখন 
শাক্ত-প্রাতমর্ত দেবীরাও সব এক হইয়া উঠিতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের 
তত্রদ্ষ্ট গড়িয়া উঠিল. পাঁথবীর যে অঞ্চলে যে যুগে যে সমাজাবাধির 
ভিতরেই কোনও দেবীর উদ্ভব বা অভিব্যাক্ত হৌক না কেন, তাঁহারা শাক্ত- 
রুপণণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রুপভেদ মান্র। 

পুরাণাদতে যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারতা এবং পৃঁজতা 
দেবীগণের উল্লেখ পাই তেমনই বাঙলা ধর্মমঙ্গলগলির মধ্যে দেব-বন্দনার 
ভিতরে আমরা বাঙলাদেশের বাভল্লাঞ্চলে_বশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের 'বাভন্ন 
স্থানে প্রাতষ্ঠিতা এবং পূঁজিতা বহু দেবীরও উল্লেখ পাই। এই তালিকার মধ্যে 
নানাগ্রকার মিশ্রণ ঘাঁটলেও ইহাদের এীতিহাঁসক ম্‌ল্যকে আমরা উপেক্ষা 
করিতে পার না। সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাঙলার 'বাভন্ন অণ্চলে 
কণক দেবার পতি ইহার ভিজ দিরাঞতাহর একটা আভাস পাই 

২ পদ্মপুরাণ, সত ১৭।১৮৪-২১১। এইরূপ তাঁলকা আরও বহু পুরাণের 


সধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান কতগ্যীল স্থান ও সেই স্থানের দেবীর নাম সম্বন্ধে 
মোটামুটিভাবে একটা মিল দেখা গেলেও তালিকাগদীল সর্বাংশে এক নহে। 


ঙ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


মাণিক গাজুলীর 'শ্রীধ্মমঙ্গলে' উল্লেখ পাই, ফুলায়ে জয়দুর্গা, বৈতালে ঝক্‌ 
(ঝক্‌ বুড়ী), খপুতে খেপাই, আমতায় মেলাই, কালীঘাটে কাল, সৌলায় 
রাঁ্কণী, বিক্রমপ্রে বিশালা (বিশালাক্ষা), বড়দায় িশালা, রাজবলহাটে রাজ- 
লারা টার সরা ব্য সরল হিম 
(হংলাজ) 'হঙ্গুলাটেশ্বরী, কামরুপে কামাখ্যা (তু কাঙরে কামেশ্বরশী), ঢাকায় 
ঢাকেশ্বরী, আড়তে অর্পণা, কিরীটিকোণায় কিরাটীশ্বরী, যাজগ্রামে রী 
আশ্বনকোটরায় অষ্টভুজা, সেনবাহিড়ে (2) সাপরূপা, খাতরে মহাকাল, 
পড়াশে ঘাট; দেবা, নাড়চায় সবমঙ্গলা, আনড়ে বিশালা, মড়াগড়া গ্রামে নানে- 
স্বরী, নাও গ্রামে দন্তেশ্বরী, লক্ষ্মীপুরে লক্ষী, ব্ুঞ্ারে চণ্ডী, রঙ্গপূরে 
বিশালাক্ষী, মানপ্‌রে মনসা, ছিরামপুরে ব্রিপুরাসন্দরী, বেলায় চণ্ডধ, ছাতনায় 
বাসুূলী, তমল:কে বর্গভীমা, রায়খায় কালন, শালাঘাটে শুভা দেবী, শাটঈনন্দে 
লক্ষী, পলাশতে পলাশচন্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ে ভাতারচণ্ড (ভাণ্ডারচণ্ডী ?), 
সার্মখীর গ্রামে নুম্ডমালনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামে ভগবত, ময়নাপুরে 
যষ্ঠাঁ। অন্য তালিকায়, আরও দোখি, উডল্যায় উমা, জবালামূখে জয়কাল, 
খলগড়ে ভীমা, সাগরসঙ্গমে উমা, ডিল্লিপে (2) জয়ন্তী, ঘাটাশলায় মহামায়া, 
বালিডাঙ্গায় বাড়েশ্বরী (2), মগড়ায় চণ্ডিকা, বামূনায় বাসূলী, লালপুরে 
কালী, ক্ষারগ্রামে যোগাদ্যা, বেড়ায় বেড়াইচণ্ডী, মান্দারে বল্পভা, ডিকানতে 
জয়দুর্গা, নাঙবাড়ে (নান্দরে £) বাশদরাল, তারামপুরে (8) জয়দুর্গা, নিমপদরের 
বনে নাচনচণ্ডা, ময়নায় ভদ্রকালণ, ঢেকেরে (ঢেকুরে) শ্যামরপা,ীশমূলায় সর্ব- 
জয়া, জরমঙ্গলকোটে জয়মঙ্গলা, আম্বায় অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী, এড়বারে (2) 
কালকা, মুস্ডযোগে মুণ্ডেশ্বরী, চাঁপাইতে বিষহরা, কেজায় ভূজঙ্গজননশ কমলা, 
হাসনহাঁটিতে মনসা, নারকেলডাঙ্গায় মনসা, মণ্ডলগ্রামে জগৎগোরশ। এই 
তালিকায় উল্লাখত বাসনা, নানেশ্বরী, ঝক্বু়ী, খেপাই, মেলাই, ঘাটদেবা 
প্রভাত দেবীগণ যে গ্রাম-দেবী ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই।' নিমপরের 
বনের নাচনচণ্ডী, 'পলাশর পলাশচণ্ডিকা, ভাণ্ডারগড়ের ভাতারচণ্ডী বা 
ভাণ্ডারচণ্ডীও মাকণ্ডেয় চণ্ডা হইতে পৃথক্‌ বলিয়া মনে কাঁর। বাঙলা- 
দেশে ত এইরূপ বাধ প্রকারের চণ্ডার কিছ অভাব ছিল না। ওলাই চণ্ডী, 
কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, নাটাই চণ্ডন, উড়ন চণ্ডী, কুলাই চণ্ডা, খাড়া চণ্ডী, 
বসন চণ্ডী-দেশগাঁয়ে ছড়ান কতরকমের চণ্ডী! ‘ভাঁমা’ শব্দের দ্বারা চাণ্ডকা 
দেবাঁকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তমল:কের বর্গ'ভাঁমা বক সেই 

* ধর্মের বন্দনা, কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ২৪৭০ নং পপাথ। 

৪ পঢনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। 

রক্ষাংসি ক্ষয়ায়ষ্যাম মুননাং ভ্রাণকারণাৎ ॥ 


তদা মাং মুনয়ঃ সবে স্তোষ্যন্তযানম্রমূর্তয়ঃ 1 
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভাঁবষ্যাতা_১১1৫০- -৫২ 


উপব্রমাণক্য এ 


ভীমারই রূপান্তর না তমল:কের স্থানীয় দেবা? দুর্গা ও জয়দুগাকে একই 
দেবতা মনে হয় বটে, কিন্তু জয়দুর্গার একটি বিশেষ রূপ দোখিয়াছি। আমাদের 
নিজের গ্রামে (র্ববঙ্গে১ আমরা জয়দুর্গার 'খোলা' (পশ্চিমবঙ্গের খান’) 
দেখিয়াছি; গ্রামের প্রান্তে এই খোলা। দেবী আঁত ভয়ঙ্করী, গভীর নিশশথে 
বাঁলসহ তাঁহার পূজার বিধান। তাঁহার কোন দিন কোনও মুর্তি দোখ নাই, 
প্রকাণ্ড কোনও বৃক্ষতলে মাটির ঘটে তাঁহার অধিষ্ঠান। ‘তন্ব্রসার’ প্রভাঁততে 
ধৃত জয়দুর্গার ধ্যান ও পূজাবাধ দুর্গার ধ্যান ও পূজাবাধির সাহত এক 
নহে দার্শীনকের নিকটে এরং সাধকের নিকটে ইহারা সবই আজ এক দেবী; 
উচ্চকোটির সমাজন্জীবনেও আজ ই'হারা ‘এক’ রূপেই গৃহীতা এবং পূজিতা ৷ 

ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশের এই-সকল দেবীসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার 
মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য বক্তব্যাটকে এইভাবে 
প্রকাশ করিতে পাঁর যে ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে শাক্ত বা দেবীর উল্লেখ 
পাই তাহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বাভিন্ন ধারা পরমকৌতূহলজনকভাবে 'মাশিয়া 
গিয়াছে। ইহার ভিতরকার ম্বখ্য ধারাগ্যালকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে না 
পারিলে ভারতের শাক্তসাধনা ও ভারতের শাক্ত-সাহত্যকেও ভাল কাঁরয়া 
ব্যাঝয়া লওয়া যাইবে না; তাই আমরা এই মুখ্য ধারাগ্ীলকে মোটামটভাবে 
বুঝিয়া লইবার একটা চেষ্টা কারব। 

সেই আলোচনারও পূর্বে বাঙউলাদেশের শীক্তধর্ম ও শাক্তসাধনা সম্বন্ধে 
আমাদের কতকগ্যাল তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙলা- 
দেশকে আজ আমরা যেমন করিয়া শাক্তধর্মের দেশ বালয়া জানি, হাজার বৎসর 
পূর্বেকার বাঙলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শাক্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা 
বালিতে পারি না; তবে কতকগ্যীল শাক্ত-প্রবণতা নানাভাবে লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। 
গ্যপ্ত-সাম্াজ্যের সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে আমাদের যে ধর্মের 
ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ কাঁরতে পার আমরা বিশেষভাবে দুইটি দিক্‌ 
হইতে প্রথমতঃ কতকগ্দালি দানালাপি এবং প্রশাস্তালাপ হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ 
আমাদের মর্তীশহপ হইতে। এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ 
কাঁরতে পার তাহাতে গুপ্ত পাল সেন সাম্রাজ্যে বাঙলাদেশে শাক্তধর্মের আস্তিত্ব 
নানাঁদক্‌ হইতে লক্ষ্য করতে পারলেও কোনো প্রাধান্যের কথা মনে কাঁরতে 
পারি না। বিভন্ন ফগে কিছ; কিছ হিন্দ: এবং বৌদ্ধ দেবীমার্ত প্রাপ্ত হইলেও 
দেবীপূজারূপে শাক্তধর্মকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত 
বাঙলাদেশে একাট গোঁণ ধর্ম বাঁলয়াই মনে হয়, তবে দেহকে অবলম্বন কাঁরয়া 
এবং শাঁক্তকে অবলম্বন কাঁরয়াও তান্ত্রিক সাধনা এই যুগের মধ্যেই একাট বৃহৎ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার এবং প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছিল। বাঙলাদেশে দেবীপ্জার 
“কাহনী ও ববাধাবধান-সংবালত যে কয়েকখাঁন পূরাণ-নামধেয় উপপঢ়রাণ 


৮ ভারতের .শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারখ নিশ্চিত কারা বলা শক্ত; কিন্তু মোটামাট- 
ভাবে এগ্দালকে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। কতকগাীল 
চতুর্দশি-পণ্চদশ শতকের লেখাও হইতে পারে। 

এই-সকল পুরাণ উপপদরাণ ও তন্তশাস্তরকে অবলম্বন কাঁরিয়া আমরা যে 
বাঙলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃপুজাবাধ গাঁড়য়া উঠিতে দোখ, তাহা দ্বাদশ 
শতকের পূর্বে একটা ব্যাপক ধর্মমতের পাঁরচয় বহন করে না। সংবংসরের 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই-সকল পূজা বিধেয়। 
গুহ্য তন্ত্রসাধনাও ষোড়শ শতক পর্যন্ত সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ "ছল 
বলয়া মনে হয়। শাক্তপ্জা নিত্যপ্জারুপে গ্রীস্টীয় পৃন্চশেযোড়শ শতকেও 
যে ব্যাপক প্রসার লাভ কাঁরয়াছিল এমন কথা বাঁলবার মতন আমাদের যথেষ্ট 
তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীর 
আবির্ভাব এবং পৃজাপ্রাতষ্ঠা ও পূজাপ্রসারের ইতিহাস লক্ষ্য কার সেই-সকল 
দেবী অম্পূর্ণভাবে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবার প্রাতভূত্ব লইয়াই 
আসিয়া আবর্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী-_অনেকাংশে চণ্ডীমঙ্গলের 
চণ্ডীও। প্রাতকূল বিদেশী রাজশক্তির নিষ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রা্মণাধর্ম যখন 
বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের নিম্নভাগ হইতে ইহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া 
সমাজে দড়প্রাতষ্ঠা লাভ করিবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ কাঁরয়াঁছিলেন, তাহারই 
ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগ্ীলতে। যে ভক্তগোষ্ঠনর প্রচেষ্টার দেবীগণের 
এই ‘আপ্রাণ’ আত্মপ্রাতষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতই 
চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই দেবীগণকে প্রাচীন মহা- 
দেবার সঙ্গে যুক্ত কাঁরয়া ক্রমে তাঁহার সাঁহত অভিন্ন করিয়া তালতে। শাক্তধর্ম 
বাঙালীর মধ্যে ব্যাপক ধর্মরূপ গ্রহণ করিয়াছে গ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে। 


কেরলা প্রভৃতি দাক্ষিণ অণ্লে শাক্তপজার প্রচলন আছে বটে, শক্ত শাক্তধর্ম 
সেখানেও সমগ্র জাতির সাহিত্য-সংস্কাতকে এমন করিয়া প্রভাবত করে নাই। 
অস্ত পরাণ উপপণ্াণপ্রভীতকে অবলম্বন কাঁরয়া এই যে শক্তিসাধনা ও মাতৃ- 
জা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ কাঁরয়া বাঙলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য 
এ প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীলগণের মন অধিকার করিয়াছে। 
এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চাল; হইয়া গিয়াছে 
সে উত্তর হইল, বাঙলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃ- 


তাল্তিকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপূভা ও শীক্তসাধনা 


বৈদিক বা আ্যসংস্কাতিজাত নহে. ভারতবর্ষের আতর আদিম জাতিগণের 


সপ 


উপক্রমাঁণকা ৯ 


মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ-সংস্কাতির মধ্যে 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে এবং আর্ধগণের তত্ৃব্টাদ্ধর দ্বারা মাণ্ডত হইয়া উচ্চকোটির 
জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছে। ভারতবর্ষের এই আর্যেতর আদম, 
আঁধবাসিগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাত্ক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে 
প্রচালত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্েতর আদিম 
আঁধবাসগণ ছিলেন মাতৃতান্তক। বৈদিক আর্ধগণ সমাজব্যবস্থায় তৃতান্িক 
ছিলেন বাঁলয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্েতর সমাজের 
এই মাতৃতান্ত্িকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ- 
উপাসনার প্রাধান্য ণদেখিতে পাওয়া যায়। 

নৃতাত্বিক এই তথ্যটিকে আমরা অতি সহজেই এত দন সত্য বালিয়া গ্রহণ 
করিয়াছলাম এইজন্য যে, এই তথ্যাটর মধ্যে একটি গঢ়ার্থ নিহিত আছে। 
পাই, নানা ব্যাবহারক কারণে আমাদের সামাঁজক জীবনে যে জানসাঁট একাঁট 
বহদমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অন কাঁরয়া বসে। 
দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজাচত্তের কেন্দ্রীভবন ও 
ঘনীভবন, তাহারই ধারে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তৃতে বা ধর্মান[ষ্ঠানে রূপান্তর । 
প্রাচীন বৈদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের আঁধবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা 
সত্য যে তাঁহাদের সমাজ-জীবনে আগ্নর প্রয়োজন আঁতশয় ছিল, আগ্ম-প্রজবালন 
এবং প্রজবালত আঁগ্নর সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। আগ্র এই বহন 
প্রয়োজন এবং তৎ-হেতু বহ্মূল্যই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৈদিক সমাজে আঁগ্পকে 
একটি ধর্মমূল্য দান কারয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত আগ্ঘ এবং আগ্ম- 
প্রজবালনাবাধ ও আগ্মিসংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন কাঁরয়া বৌদক যজ্ঞধর্ম গাঁড়য়া 
উীঠয়াঁছল-_তাহার পরে ধর্মানূজ্ঠানরুপে তাহার ব্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
[ভিতরে নানা সক্ষত্গভীর অর্থ সংযোজত এবং উদ্‌ভাবত হইতে লাঁগল। 
আঁদম আর্যেতর সমাজগ্রীলর মধ্যে ‘মা’ কতকগীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরুপে দেখা দিয়াছিলেন। সামাজিক দিক্‌ হইতে আমরা 
দেখতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত ?শাঁথল-_ফলে সন্তানের 
পিতৃপারচয় অত্যন্ত অনাশ্চিত, মাতৃপারিচয়েই সন্তানের পারিচয়_এবং এই 
কারণেই মা পাঁরবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহরুপে দেখা 'দিয়াঁছলেন! 
অনেকে আবার মনে করেন, আর্যেতর এই জাতিগযীলর আর্থক জীবন নর্ভর- 
' শীল ছিল মৃখ্যভাবে কৃষির উপরে। এই কাঁষিকর্মে বীজবপন হইতে ফসল-কাটা 
এবং গহে শস্যসংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী_তাহার ফলে 
আঁর্ঘক জশবনেও মায়ের প্রাধান্য অনুভূত হইত। এইভাবে মাতৃতান্তিক সমাজে 
“মা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভ কাঁরলেন তাহাই 


১০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপুজার একটা চিন্তপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া 
দয়াছিল। 

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মুখ্যভাবে আর্য অধ্যাষত দেশ 
নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ অধিক নহে- এবং এই কারণেই 
হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কাতিতে বৈদিক আর্ধপ্রভাব সর্বাঁতশয়ী রূপে 
দেখা দেয় নাই। গঢপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটর জনগণের মধ্যে ধর্ম ও 
সংস্কাতিতে কিছু কিছু আর্য প্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকে আমরা বিশ 
বৈদিক আর্ধপ্রভাব বলিতে পারি না-_ একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দুপ্রভাব। 
এই হিন্দ:প্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছ; জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব। 
পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল-_সেন-রাজত্বে একটা হিন্দ: 
পনর খানের আভাস। এ পর্যন্ত শাক্তধর্ম ও মাতৃপূজার চিহ্ু গোঁণরুপে এখানে 
সেখানে প্রকট-মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটর ধর্মমতের উপরে 
যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর 
হইতে এই মাতৃতান্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠল-_এবং তাহার ফলেই 
হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শাক্তসাধনার এত প্রসার । 
মতি সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শীক্তসাধনা সম্পূর্ণরূপে 
অবৈদিক বা অনার্য একথা বাঁলবার যৌক্তকতা দোখতে পাইতোঁছ না। একট; 
পরেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা কাঁরয়া দৌখব, প্রাচীনতম বৈদিক সংক্তে 
মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও যজরর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছ কিছ; 
বাহ্মণ-আরণ্যক-উপানষদাঁদতে 'বাভন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতোঁছ। তাহা 
ছাড়া আরও একাঁট সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অবাহত হইতে হইবে। যাহা 
কিছু অবোদক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে কাঁরবারও কোনও কারণ নাই। 
আর্ধগণ সকলেই বোদক আর্য ছিলেন একথা 'নঃসংশাঁয়তভাবে প্রমাণ কারবার 
মত তথ্য আছে কঃ ইহা ব্যতীত পুর্বালোচিত মতাঁট সম্বন্ধে আমাদের প্রধান 
আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ৰিক সমাজ হইতেই যাঁদ ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপচ্জার 
প্রচলন হইত তাহা হইলে পাঁথবীর আরও বহর স্থানে এই-জাতীয় মাতৃপৃজার 
প্রচলন দোঁখতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতীয় মাতৃতান্তিক সমাজ 
পৃথিবীর বহন স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচালত রাহিয়াছে। 

সামাজিক মাতৃতাল্তিকতা এবং মাতৃপজার প্রচলন বিষয়ে আধ্দানক কয়েক. 
জন নৃতত্বীবদ্‌ যেসকল নূতন তথ্যের আলোচনা কাঁরয়াছেন সোঁদকেও 
আমাদের দাঁন্ট আরষ্ট হওয়া উচিত। পাথবাঁর প্রাচীন মাতৃপজার ইতিহাস 
আলোচনা কারিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবতা বহু দেশে প্রাচীন 
কালে মাতৃদেবী ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রূহণ দেবী, এশিয়া 
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মাইনরের 'সাবাল, হীজণ্টের ইস্থার, আইসিস্‌ প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । একটু পরেই আমরা দৌখতে পাইব, ভূমধ্য- 
সাগরাস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সময়ে সংহবাহনী এক পার্বতী পের্বতবাঁসন৭) 
দেবীর পুজা প্রচাঁলত ছল, তাহার 'নীশ্চত প্রমাণ পাওয়া 'গিয়াছে। ভূমধ্য- 
জাগ্ররীয় এই-সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহর প্রাচীন নারীমর্তও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে; এই নারামার্তর প্রাধান্যও একটা মাতৃপুজার প্রচলনই সচত করে 
বাঁলয়া গৃহীত হইয়াছে। এই ম্ার্তগীল পরাঁক্ষা করিয়া কোন্‌ সময়ে এই 
ভূমধ্যসাগরীয় অণ্চলে যে আদম জাতিগ্ীলর মধ্যে মাতৃপনজার প্রচলন ছল 
এ-বিষয়েও নূতভ্তাবদ্গণ একটা মোটামন্নর্টি অন্দমান কাঁরয়া লইয়াছেন। 
প্রক্ততাত্কগণ- ভূমধ্যসাগরায় এই-সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই 
আনমানিক সময়কার আরও ক দকছ মূল্যবান তথ্যের আবিষ্কার 
কারিয়াছেন। এই তথ্যগীলর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতকগন্ীল কবর। 
এই কবর-খননের দ্বারা তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়িত 
কতকগ্যীল নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কওকালগীল পরীক্ষাদ্ধারা দেখা গয়াছে যে, 
দুইটি কঙ্কালের মধ্যে একটি কঙ্কাল পুরুষের, একাঁট কঙকাল নারীর। আরও 
পরাক্ষাদ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাশ শায়িত 
যে ককাল রাঁহয়াছে তাহার মধ্যে পরু্টর বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বৌশ। 
তাঁহারা মনে কাঁরয়াছেন যে কবরে পাশাপাঁশ শাঁয়ত এই কণকালদ্বয় স্বামি- 
স্রশর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে এ অণ্চলে হয়ত সহমরণজাতীয় 
কোনও প্রথা প্রচালত ছিল। স্বাম-স্ত্ীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠতা তৎকালীন 
সমাজ-জীবনে মাতৃতাঁল্রকতা হইতে পতৃতান্তিকতার দিকেই আঁধকতর হী্গত 
দান করে। তাহা হইলে মোটামটভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের 
উপকূলবরতাঁ অঞ্চলে যখন মাতৃপণ্জার প্রচলন [ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক 
মাতৃতান্ঘিকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নতত্বাবদ্যা এখনো নাশ্চত সিদ্ধান্ত 
দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাঁপ এই-সকল তথ্য 
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এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কতকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত 
কাঁরয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে তন্তসা ধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব 
হইতে ৷ বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পর্বভারতীয় অণ্চলসমূহে এই তন্নপ্রভাব 


এ বিষয়ে EE Childe-aর Social Evolution গ্রন্থখাঁন দুষ্টব্য। 


১২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বোদ্ধধ্মের উপরে 
তান্ত্রিক ধর্মে রপান্তারত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাঙলাদেশে যত 
গ্রান্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রাচিত। বাঙলাদেশে এই হিন্দ;তন্ত্র ও বোদ্ধতন্্ 
বািয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট 
এবং নিঃসান্দিন্ধ মনে হয় না। সংস্কারবাঁজতিভাবে বিচার করিয়া দখলে দেখা 
যাইবে, ভারতবর্ষের তন্তসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্বের মধ্যে দার্শনিক 
মতবাদগনলি বড় কথা নয়_বড় হইল দেহকেই বন্রস্বরূপ, করিয়া কতকগযাল 
গুহ্য সাধনপদ্ধাত। এই সাধনপদ্ধাতগনুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদ্ধ- 
সাহত মালয়া-মিশিয়া হন্দতন্তের রূপ ধারণ কাঁরয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ & 
প্রজ্ঞ-উপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পারকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দ্‌ 
শিব-শাক্তর পরিকল্পনা এবং তদাশ্রত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মোঁলিক 
পার্থক্য আছে বালিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্রসাধনার একাঁট বিশেষ ধারা বৌদ্ধ 
দৌহাকোষ এবং চর্যাগাীতিগালির ভিতর দিয়া যে সহাজিয়া রুপ ধারণ করিয়াছে, 
তাহারই এীতহাঁসিক ক্রম-পারণাত বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং 
বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। 

অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ধাঁরয়া বাঙলাদেশে এই একটি তান্ত্রিক ধারা 
প্রবহণের কারণ ক? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে-_তাহা স্থির সিদ্ধান্ত 
না হইলেও সংধীগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত কারতোঁছ। আজকাল আমরা 
ভারতবর্ষের বহ স্থানে তন্রশাস্তর এবং তন্তসাধনার কিছ কিছু উল্লেখ এবং 


প্রাচীন তন্ত্র অনেকগ্‌ুলিই কাম্মীরে রচিত; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছ: 
কিছ; তন্ত রচিত হইলেও বঙ্গ-কামর্‌প মখ্যভাবে পরবর্তী তন্তের রচনাস্থান-” 
নেপাল-ভূটান-তিত্বত-অণ্চলে এগালর বহুল প্রচার এবং অদ্যাবাধ সংরক্ষণ । 
ইহা ব্যতীতও পাশ্বপ্রমাণরনপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ কাঁরতে' 
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পারি। তন্বোক্ত দেহস্থ ষটচক্রের পারকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ ; নিম্নতম মূলাধার চক্র 
হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রুমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্‌চক্র । এই ছয়টি. চক্রের 
আধিষ্ঠান্রী দেবা রাঁহয়াছেন_ানম্ন হইতে আরম্ভ কারয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে 
হইলেন ডাঁকনী, রাকিণী, লাকিনী, কাঁকনী, শাঁকনী এবং হাকনী। এই 
নামগীলর প্রাত লক্ষ্য কারলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগ্াল সম্ভবতঃ সংস্কৃত 
নহে । পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, ‘ডাক’ কথাটি তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই 
স্ত্রীলঙ্গে ডাকিনী । আমাদের ‘ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মুল 
অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাঁকনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল 'গূহ্য- 
জ্ঞানসম্পন্না'; আমাদের বাঙলা 'ডাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; 
মধ্যযুগের নাথসাহিত্যের রাজা গোপাচাঁদের মাতা ময়নামতী 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না 
এই-জাতীয় 'ডাইনী' ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাঁকনী' দেবী কোনো 
নগ,জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকনী' ও 'হাকনী' নামে 
ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতোছি না, কিন্তু ভূটানে 'লাকিনী? 
ও 'হাঁকনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল- 
ভূটান-অণ্চলের আণ্যালক দেবীরাই কি তন্ত্রের ষট্চক্রের মধ্যে আপন আপন 
আসন প্রাতিষ্ঠিত কাঁরয়া লইয়াছেন 
এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রাত পাঁণ্ডতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কাঁরতোছি। তল্তের মধ্যে মন্ত্রের আতশয় প্রাধান্য। এই মন্দ্রতত্বের বিভিন্ন দিক্‌ 
রহিয়াছে। কিন্তু সেই-সকল তাত্বিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না কারয়াও কতকগাল 
এীতহাঁসক সত্যের প্রাত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্ত্রের মন্ত্সম-হের 
মধ্যে আমরা বীজমন্দ্বের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বাঁজমন্ব্রগল 
সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বাজমন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব বা "ও 
সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্তর। অন্য মন্তগীল বোদক বলয়া মনে হয় না। হং ক্লীং 
হৈ" রণ প্রভীতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কি-না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের 
অবকাশ আছে। এই বাঁজমন্ত ব্যতীত তন্ত্রের মধ্যে আমরা আর-এক রকমের 
মন্তুমালা পাই, এই মন্তগ্ধাল সাধারণতঃ দ্বিমাত্রক_ - ইহাদের কোনো অর্থ আমরা 
হাতে পারি না। মহাযান বৌদ্ধ দার্শানক অসঙ্গ একসথানেবায়াছেন যে, এই 
অর্থহখনতাই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য। অবশ্য অর্থহীন মন্ত্র অথর্বাঁদ বেদের 
মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্তে যে একাক্ষরী বীজমন্তের এবং দ্বাক্ষরী মন্ত্রমালার 
বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগাল সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত 
ভ্রমাত্মক হইবে যে, এগ আমাদের পূর্বোক্ত তান্ত্রিক অঞ্চলের কোনো প্রাচীন- 
কালে প্রচলত ভাষার লযপ্তাবশেষ ঃ আমরা সাধারণভাবে যাহাকে চীনাণ্চল বা 
মহাচশনাণ্চল বাঁলয়া ইঙ্গিত কারয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষারত্ব বা 
দ্বাক্ষারত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। 


১৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বাঙলাদেশের শাক্ত-তন্্ সম্বন্ধে এই সাধারণ তথ্যের আলোচনা ছাড়িয়া 
আমরা. বাঙলাদেশে প্রচালিত দেবীপুজা বা মাতৃপুজার যে প্রচালত বাচন রূপ 
কালের মাতৃদেবাঁর মধ্যে বহু যুগের বহু ধারা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অনেক : 
প্রাচীন ধারার মূল আমরা বেদের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। 

এই মাতৃদেবী বা শক্তিদেবাঁর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, দেবীর 
প্রাচীন ধারা মবখ্যভাবে দুইটি : একাট হইল শস্যপ্রজননশী এবং ভূতধারিণন 
পবা দেবার ধারা, অপরাটি হইল এক পর্বতবাসিনী সিংহবাহিন' দেবীর 
ধারা, যান পরবতাঁ কালে পার্বতী, গাজা, আঁদ্রজা বা আদ্রকুমারী, শৈল- 
তনয়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা। এই পার্বতীই হইলেন উমা। দেবীর এই পাঁথবীর 
ধারা এবং উমার ধারা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা কাঁরতোঁছ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস 


(ক) পাঁথবী-দেবী 


ভারতবর্ষের ইীতহাস আজকাল আমরা যেখান হইতে আরম্ভ কার সেখান হইতেই 
পাঁথবীকে আমরা দেবীর্পে প্রাপ্ত হই। মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় 
আঁবজ্কৃত সভ্যতাকেণ্এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ পাঁণ্ডত ভারতবর্ষের প্রাক্‌-আর্য 
সভ্যতা বায়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রাক্‌-আর্য সভ্যতার নদর্শনগ্ালর 
মধ্যে আমরা অনেকগাল পাথরের স্তরমযার্ত পাই। পাঁণ্ডতগণ মনে করেন এই 
স্ৰীমনর্তগ্ীলর মধ্যে অন্ততঃ কতকগনীল মর্ত মাতৃদেবী-মর্ত এবং ইহারাই 
আমাদের পরবতা কালের অনেক মাতৃদেবী-মনুর্তর প্রাক্রূপ। পাণ্ডিতগণ 
আরও অনুমান করেন যে, এই মাতৃদেবী-মর্তর অনেক মাহি হইল মাতা 
পাথবীর মার্ত। শস্যোৎপাঁদিনী পাথবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশাক্ত 
ও প্রজনন-শাক্তর প্রতীকরুপে তানি প্রাচীন কাল হইতে পাঁজতা। এই 
ম্তগঢীলর মধ্যে একটি মার্তর ক্রোড়দেশ হইতে একাটি বক্ষ বাহর হইয়াছে; 
অন্ততঃ এই মাতি যে পাথবীরই মাতৃমনূর্ত সে সম্বন্ধে অনেক পাঁণ্ডতই 
নিঃসন্দেহ ৷ 

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম পাঁথবী-দেবী-মার্তর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে 
পারে যে, এই পাঁথবী-দেবী-মার্ত শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য একথা বলা 
যাইতে পারে না। জগতের প্রাচীন ধর্মইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা বহন 


এই দেবী ছিলেন মাতা পাঁথবী। প্রাচীন গ্রীক্‌ মাতৃদেবী রুহী" (Rhea) 
পাঁথবী-দেবী ছিলেন: রোম্যান দেবী সাবালও (0১616) মূলতঃ পাঁথবী- 


০. Briffault, The Great Mothers, Vol. II. 


৯৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


দেবাই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসিগণের পূজিতা 
বহু দেবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; নৃতত্বিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে ইহার 
অনেক দেবাঁও মূলতঃ হইলেন শস্য ও প্রজনন-শান্তর প্রতীক মাতা পাঁথবা। 
বৈদিক সাহিত্যে পাথবার মাতৃদেবারুপে বর্ণনা অতি প্রাদ্ধ। অবশ্য একটি 
জানিস সেখানে আমরা লক্ষ্য কারতে পারি; মাতা পৃথিবী খগবেদে স্বতল্র- 
ভাবে কদাচিৎ সুতা হইয়াছেন, যেখানেই তান মাতা-রূপে স্তুতা তাহার প্রায় 
সর্বত্রই আমরা তাঁহাকে পিতা 'দ্যো'র সাহিত একসঙ্গে দেখিতে পাই। এই দ্যাবা- 
পৃখিবাঁর স্তোত্র খগ্‌বেদে বহু স্থানে বহু ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পিতা 
“দ্যো'র সহিত একসঙ্গে স্তুতা হইলেও পাঁথবী এই স্তবের মধ্যে তাঁহার মাতৃত্বের 
এবং দেবাত্বের মাঁহমা হারাইয়া ফেলেন নাই। বৈদিক বাঁধগণ প্রাণদায়নী, 
প্রদান কারয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা ডাকিয়া বাঁলয়াছেন,_'মাতা পৃথিবী 
মহীয়ং- বিস্তীর্ণ পাথবী আমার মাতা (১1১৬৪।৩৩)। 
অন্যত্র দেখতে পাই_ 

ভারং দ্বে অচরন্তণ চরন্তং 

পদ্বন্তং গভমপদী দধাতে। 

নিত্যং ন সূন্ং পিত্রোরুপন্থে 

দ্যাবা রক্ষতং পাঁথবী নো অভ্‌বাং॥ 

সৎ সং সু সং 

খতং দিবে তদবোচং পাথিব্যা 

আঁভশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ। 


ৃ থা বলিয়াছেন, ঘা নো মাতা পাথবী দুর্মতোঁ ধাৎ, ‘মাতা পৃথিবী 
পিতা কে নিহত গ্রহণ না করেন বহন সে: দেখতে পাই, 
তি র ত মাতা গাঁ র নিকট প্রা চর য় [{ 

ঠা ৃ এনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস তন 


যেন সুখ-শান্তি, এখ্্য-প্রাচর্য, শোঁর্য-বার্ষ, সন্তান এবং দীর্ঘায়; দান করেন, 
তাঁহারা যেন সংগ্রামে আমাদিগকে শন্দুর হাত হইতে রক্ষা করেন। যজ্ঞ কাঁরবার 
সময় এই দ্যাবা-পাথবীর নিকট হইতে আশীর্বাশী প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। 
খাঁষকাবগণ যে পৃথিবী-মাতার সন্তান বলিয়া সগর্বে নিজেদের পাঁরচয় দিয়াছেন 
সেই পাঁথবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা. সর্বপ্রকারের বাৎসল্য, সকোমল দ্সেহ. 
চিত্তের উদার্য এবং অসীম ক্ষমাগুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা 
দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বৈদিক 
কাঁবগণের নিছক কাব-কল্পনা মাত্র নহে; ইহার পশ্চাতে বৈদিক কাঁবগণের 
একটা ধর্মবোধ প্রচ্ছন ছিল, পাঁথখবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রূপবোচত্র্ 
এবং প্রকাতি-বৌচত্রয, তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রূপ, সর্বোপার পাঁথবীর বুকে 
লযক্লারিত অনন্ত প্রাণশাক্ত_ানরন্তর অসংখ্যরূপে তাহার প্রকাশ_ এই-সকল 
একত্র হইয়া মদ্ধ কাবগণের চিত্তে একটা বিস্ময়-জানত শ্রদ্ধা জাগাইয়া 
তুলিয়াছল। এই শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়ই মানুষের ধর্মবোধের উদ্বোধন, এবং সেই 
ধমমবোধকে অবলম্বন করিয়াই পাঁথবীর দেবীমৃর্ত। এইজন্যই বেদের খাষ 
এই পিতা দ্যো এবং মাতা পাঁথবীকে, এই নমস্কারের দ্বারাই দ্যো এবং পাঁথবী 
শবধৃত হইয়া আছে।_খাক্‌, ৬।৬১।৮ 
বেদে দেখতে পাই, মৃত্যুর পর মৃতকে এই জননী পাঁথবীকেই আশ্রয় 
কাঁরতে বলা হইয়াছে; জননী পাঁথবীর নিকটেও প্রার্থনা করা হইয়াছে মাতার 
ন্যায় সন্নেহে এই মৃতকে সন্তানের ন্যায় রক্ষা কারতে। এ-বিষয়ে দুইটি খক্‌- 
মন্ত্র উদ্ধত কারিতোছি-_ 
উপ সর্প মাতরং ভামমেতা- 
মর্ুব্চসং পাঁথবীং সুশেবাং। 
মং সখ সু 
উচ্ছবংচস্ব পাঁথবী মা নি বাধথাঃ 
সুপায়নাস্মৈ ভব সৃপবংচনা ৷ 
মাতা পূত্রং যথা সচাভ্যেনং 
ভূম উদাহ॥ --১০1১৮।১০-১১ 
সর্বব্যাপনী, ই'্হার আকৃতি সন্দর। হে পঠাঁথাব! তুমি এই মৃতকে উন্নত 
করিয়া রাখ, ইহাকে পাঁড়া দিও না। ই'হাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম 
প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা প্রকে আচ্ছাদন করেন, 


তদ্রুপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।_রঃ দঃ 
এ খগ্বেদের কতকগরীল সূক্তে দেখিতে পাই, দ্যো-রুপ পিতার বর্ষাই হইল 


২ 


১৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


রেতঃ, সেই বর্ষা-সণ্চনেই মাতা পাথবী তাঁহার গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের 
শস্য। বহ প্রাচীন ধর্মীবশ্বাসের ভিতরেই আমরা দ্যো-পতা এবং পযীথবী- 
মাতার 'বশ্বাসের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতর আদিযুগ হইতেই আমরা প্রায় 
একাটি ধর্মীবশ্থাসর:পে এই ধারণা বহু জাতির মধ্যে প্রচালত দৌঁখতে পাই যে, 
বর্ষার ভিতর দিয়া দ্যো-পতা মাতা পাঁথবীকে গভ্দান করেন।* 
আকাশ এবং পাঁথবীর মধ্যে যে এইরূপ একটি স্বাম-স্রুভাব এ-বিশ্বাস 

প্রাচীন গ্রীসদেশেও লক্ষ্য করিতে পারি। ইস্কাইলাসের লেখায় দেখ 
"2006 pure sky yearns with love to wound the Earth, 

The loving Earth yearns likewise to be wed, 

And from the heavenly bridegroom shoWers descend 

Upon the bride, who brings forth for mankind 

The grazing cattle and Demeter’s corn, 

With precious moisture riping the fruits 

To autumn fulness. 


Danaides— Aeschylus 
ইস্কাইলাস্‌ যেখানে '0 Zeus 
9” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তখনও মনে রাখিতে হইবে এখানে "Zeus 


বেদের এই দ্যাবা-পাথবী-রূপ পিতা-মাতার পাঁরকজ্পনায় আর-এক দিক্‌ 
হইতে আমরা একটা গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য কারতে পাঁর। সাষ্টির ভিতর এই 


কালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহযারক অভিজ্ঞতা এবং দার্শনক সক 
মাছে। বেদের দ্যাবা-পাথবী-রূপ পিতামাতার পার র ভিতরেই ?শব- 
শক্তির দার্শানক তত্ত্বের আভাস রাহয়াছে এমনতর কথা বিলে অবশ্য একট; 
বেশি বলা হইল বাঁলয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পষ্টভাবে একাঁট জগতঃ পতরোঁ'র 
কল্পনা আমরা এখানেই পাইতোঁছ, একথা অস্বীকার কাঁরতে পার না। 
জননী পাথবার প্রসঙ্গে আমাদের আর-একজন প্রসিদ্ধা বোদক দেবীর কথাও 
স্মরণ করিতে হইবে, তিনি হইলেন আঁদাতি। খগ্‌বেদে আঁদাতিকে আমরা 
আঁদিত্যগণের* জননী বলিয়া বার্ণতা এবং স্তৃতা হইতে দোখ। পরবতাঁ কালে 
7 appears, sometimes descending from the 
হা Male divinity is sometimes a Sky-power fertilising Mother 


27 of Religion and Ethics, by Hastings. 
কোথাও ৬ জন, কোথাও এ জন, কোথাও ৮ জন ত্যর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস কও 


ইনি শুধু আঁদত্যমাতা নহেন, ইনি দেবমাতা। কিন্তু ঝগ্‌বেদের মধ্যেই দৌখতে 
পাই, এই আঁদাতিই হইলেন পাঁথবী, ‘মহা মহদ্‌ভিও পাঁথবী বি তঙ্থে মাতা 
পুরৈরাদাঁতর্ধায়সে বেঃ।" (১1৭২1৯)। ঝগ্‌বেদে যেখানে আঁদাত ও দাঁত 
(পুরাণের আঁদত্যমাতা ও দৈত্যমাতা এই দুই ভাগনী) উভয়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায় সেখানে আঁদীতিকে অখণ্ড বা সীমাহীন বিশ্ব এবং দাঁতকে খণ্ড বা 
সামাযুক্ত বিশ্বের অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ববেদ (১৩।১। ৩৮), 
তৌন্তরায় সংহিতা প্রভীতিতেও আঁদতিকে পৃথবীর সহিত এক কারয়া দেখা 
হইয়াছে, এবং পরব্তাঁ কালে আঁদতির পাঁথবা অর্থই প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 
কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে আসলে আঁদতি হইলেন দন্যলোকের 
জ্যোতঃ, এইরুূপে আঁদাত 'দ্যঃ-এরই একটি স্ত্ীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। 
'দযুঃ-এর স্ত্রীরূপ হইতেই অদিতি সম্ভবতঃ পাঁথবীর সাঁহত আভন্না হইয়া 
উঠিয়াছেন। বেদ-পরবর্রণ যুগে আমরা আদিতিকে দক্ষজননী-_আবার দক্ষকন্যা 
উভয় রূপেই দেখিতে পাই। এই দক্ষকন্যা রূপেই কি তান গিয়া পরবরাঁ 
কালের দক্ষকন্যা সতীর রূপান্তর লাভ করিয়াছিলেন? 

খগ্‌বেদের ভিতরে পাঁথবার মাতৃরূপের যে বর্ণনা ছড়াইয়া আছে এখানে- 
সেখানে, তাহারই একটি পূর্ণাবকাশতা মাহমময়ী মর্ত দেখতে পাইলাম 
অথর্ববেদের 'পাঁথবী-সক্তে'র মধ্যে। সেখানে বলা হইয়াছে, 

সত্য, বৃহৎ, খত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্ৰহ্ম এবং যজ্ঞ পাঁথবীকে ধারণ কাঁরয়া 
রাহয়াছে; সেই পাঁথবাী যাহা কিছ ভূত-যাহা কিছু ভব্য_সকলের অধাশ্বরী 
(পত্নী) সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করূক। এই 
পৃথিবীর ভিতরে রাহিয়াছে কত উচ্চতা_কত গমনশীলতা-কত সমতল,_নানা 
বায, কত ওষাঁধ (১২।১1২); ইহার ভিতরে আছে সমদদ্র-আছে িন্ধদ_ 
আছে জল-_আছে অন্ন_আছে কৃষিভামি; ইহার ভিতরে কর্মচণ্চল হইয়াছে 
তাহারা যাহারা প্রাণবস্ত-যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান 
করুক (১২।১।৩)। এই পাঁথবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূর্ককালে 
ণনজেদের বিস্তৃত কারিয়া দিয়াছিল যেস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচাক্রুরে, 
২২1১৫); এই পাঁথবী বিশ্ব্তরা, বসুন্ধরা- ইহাই প্রতষ্ঠস্থল; ইহা সববর্ণ- 
বক্ষা, যাহা ‘কিছু চলমান তাহাদের নিবোৌশনী; এই ভূমি বৈশ্বানর আঁ্নকে বহন 
করে; ইন্দ্র তাহার খষভ_এই ভুমি আমাদিগকে সম্পদ, দান কর-ক।' এই 
পরথবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত রাহয়াছে (যস্যা হদয়ং 


রা 9]₹610, The Religion and Philosophy of the Vedas and Upa- 
17%44€ গল্থখান দ্রষ্টব্য। 

€ বিশ্স্তরা বস.ধানী প্রাতিষ্ঠা বহরণ্যবক্ষা জগতো দিবৌশনী। 

১ বৈশ্বানরং বিদ্রতী ভূঁমরাগ্মামিন্দ্রখষভা দ্রাবণে নো; দধাতু॥-0১২1১।৬) 


২০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পরমে ব্যোমন্‌ সত্যেনাবৃতমমূতং পৃথিব্যাঃ, ১২। ১। ৮)। এই পৃথিবীর উপরে 
জলধারা ঘ্দারর়া ঘ্দাররা রাত্রি-দিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষারত হইতেছে_এই ভূমি 
আমাঁদগকে দুন্ধ দান করুক, আমাদিগকে ভাস্বর কারিয়া তুলূক (১২।১।১)। 
এই ভূমি আমাদিগকে সেইভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে 
পদত্রকে (স নো ভূমার্ব সৃজতাং মাতা প্রায় মে পয়ঃ)। হে পাঁথাব, যাহা 
তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী, যাহা কিছ বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে 
_তাহাতেই আমাদিগকে প্রাতাষ্ঠত কর, আমাদিগকে পাঁবন্র কর-হে মাতা 
ভূমি, আমি পাঁথবার সন্তান।* বিশ্বের প্রসাবত্রী_-ওষাধগণের মাতা ধুবা ভূমি 
এই পাঁথবা, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পাঁথবী-_শিবা এবং সখদা এই পৃথিবী 
এই পথবীতে আমরা সুখে বিচরণ কারব। যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি 
যে গন্ধ বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে, যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ 
ভোগ করে,_সেই গন্ধের দ্বারা হে পৃখিবি, তুমি আমাকে সুরভি করিয়া তোল, 
কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।' তোমার যে গন্ধ প্চ্করে (নীলোংপলে) 
প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল_অমর্তযগণ প্রথমে 
যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছল), হে পৃ্থাবি, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরভিত কর, 
_আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।* এই পাঁথবীতে আছে শিলা, আছে 
ভূমি, আছে প্রন্তর-আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষা সেই পাঁথবীকে কাঁর নমস্কার 
(১২। ১। ২৬)। হে পাঁথাব, তোমার গ্রীন্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরং- 
হেমন্ত, শিশির-বসস্ত_এই তোমার সানয়ত খতুগাল-এই তোমার দিন-রাত 
_ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক। যাহাতে অন্ন- যাহাতে 
রীহযব._যাহার এই পঞ্চমানব_পজ'ন্যপত্নী বর্ধাপন্ট সেই ভূমিকে নমস্কার 
€১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, (তোমার ভূমিতে যে সভা, যে 
সমাবেশ-আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বালব (১২। ১1৪৬), যাহা বালব 
তাহা মধুময় বালব; যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় কাঁরবে; হে 
মাতা পাাঁথাব, তুমি মঙ্গলসহ আমাকে স্মপ্রাতাম্ঠত কর, দ্যলোকের সাহত, হে 
কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর। pe 
অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পাঁথবীর এই যে সন্তানবংসলা মঙ্গলময়ণ মাতৃ- 


“*যৎ তে মধ্যং পৃখিবণ যচ্চ নাভ্যং যান্ত উজ'স্তন্বঃ সম্বভূব_ঃ। 
তাস, নো ধেহ্যাভ নঃ পবদ্ব মাতা ভূমিং পঢত্রো অহং পৃথিব্যা ৷ 
যন্তে গন্ধঃ পাঁথাৰ সম্বভুব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ। 
" . বং গন্ধ অপ্সরসশ্চ ভোঁজরে তেন মা সুরাভং কৃণ্ 

মা নো দ্িক্ষত কশ্চন॥ 


৭ 


দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস ২১ 


মুর্তর চমৎকার বর্ণনা পাইলাম, পরবতাঁ ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এই 
ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করিতে পাঁর। ভারতীয় সাহিত্যের 
ভিতরে আমরা পাথবীর যে মাতৃমর্তি দেখিতে পাই, সেখানে কাব-কল্পনার 
সাঁহত একটি দড়মল সহজ বিশ্বাস মিলত হইয়া এই মাতৃমার্তকে জীবন্ত 
করিয়া তুলিয়াছে। কাবগযুরর বাল্মীকি তাঁহার মানসকন্যা সীঁতাকে ধরণী- 
দুহিতা কাঁরয়া পাঁথবীর মুয়ী মার্তকে অপূর্ব চিন্ময়িত্ব দান করিয়াছেন। 
সীতা যে এই ধরণীর কন্যা তাহা একাঁট আলঙ্কারিক বর্ণনা মাত্র নহে; 
বাল্মপাঁকর নিকটে ইহা একটি সত্যাবশ্বাস, এবং সেই সত্যাবশ্বাসই ধরণীর 
মাতৃমযর্তকে তাঁহার সাহিত্যে বাস্তবতা দান কারয়াছে। সীতা যেদিন 
ধরণন' মাতার বুক হইতে প্রথম মানুষের নিকটে আসিয়াছলেন, তখন দোখতে 


পাই__ 


উা্থতা মোঁদনীং ভিত্তা ক্ষেত্রে হলমনখক্ষতে। 
পদ্মরেণ্যীনভৈঃ কীর্ণা শৃভৈঃ কেদারপাংশহাভঃ॥ 
সীতার সর্বদেহে তখনও ক্ষেত্রের ধল মাখান ছিল; সে ধাঁল কিরুপ? 


বালয়াছলেন, 'পাংশগ্ষ্ঠিতসর্বাঙ্গী' তাঁহাকে 
{ছল না। এই সীতা আবার যোঁদন 


স্বমর্তলাভপ্রকাতং ধারত্রীং 

লতেব সীতা সহসা জগাম॥ 
AES Vo ০ 
6৬. 5 এয়ার 

১৫ ENT 


২২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আকস্মিকভাবে বাতাহত হইয়া পেলবলতা যেমন তাহার সকল কুসুমের আভরণ 
আকস্মিক দ-ঃসংবাদের বাত্যায় আহত হইয়া নিজের কুসূমসম অলঙকাররাজি 
চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া, মাতা ধরণীর বুকে লুটাইয়া পাঁড়লেন। কন্যার 
এই গভার বেদনার মা ধাঁরত্র কিভাবে সাড়া দিলেন? 
নৃত্যং ময়ুরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ 
দর্ভানুপান্তান্‌ বিজহুহ“ারণ্যঃ। 
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব- 
মত্যত্তমাসীদ্বাদতং বনেহপি॥ 
সহসা ময়ুর নৃত্যত্যাগ করিল, বৃক্ষসকল প্জ্পত্যাগ কারিল, হরিণ অর্ধ-কবাঁলত 
কুশঘাস ফোলয়া দিল ; এমনই কাঁরয়াই সমস্ত বনভাঁমতে সীতার বেদনায় ক্রন্দন 
জাগয়া উঠিয়াছল। ও 
পাথবীর এই সজীব মাতৃমার্ত ভারতীয় কবিমনে আধ্বানক যুগেও ম্লান 
হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের “অহল্যার প্রতি’, ‘বসুন্ধরা’, ‘মাটির ডাক’ এবং 'পত্রপদ্টে'র 
প্থবী-সম্বন্ধীয় কবিতার সাঁহত যাঁহারই পারচয় আছে 'তাঁনই একথার সাক্ষ্য 
দিবেন। শন্ধু উচ্ছৰাসে আবেগে নয়, ধার শান্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া 
আসিয়াছে কবিচিত্ত ধরণীর এই মাতৃমনার্তর পদপ্রান্তেতাই দেখি, বিদায়ের 
সর বাঁজয়াছে যখন কাঁবর চিন্তে তখন তান বাঁলতেছেন : 
হে উদাসীন পাখার, 
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে 
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে 
. আজ রেখে যাই আমার প্রণাত। | 
এই ত গেল কাব্যধারার কথা। অন্য দিক্‌ হইতে যাঁদ বিচার. কাঁর তবে 
দেখিতে পাই, এতরেয় ব্রাঙ্গণে (৫।৩।৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হইয়াছে। 
কতকগাল পরবতাঁ কালের উপনিষদের ভিতরেও আমরা দৌখতে পাই, 
পাথবীকে শস্য ও সম্পদের দেবী শ্রী বা লক্ষ্মীর সাহত এক কায়া দেখা 
হইয়াছে। 'নারায়ণোপানিষদে' দৌখতে পাই, এই মাত্তকার পাঁথবীকেই দেব 
বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীশ্রী বা লক্ষী রূপে তিনিই সুতা এবং আ্টতা। 
এখানে পৃথিবীর স্তবে দোখতে পাই__ 
অশ্বক্রান্তে রথন্রান্তে বিষযুক্রান্তে বসূন্ধরে। 
শিরসা ধারয়িব্যাম রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥ 
ভৃঁমধেন্ ধরণী লোকধারিণী। 
উদ্ধতাঁস বরাহেণ কৃষেণ শতবাহ্‌না। 
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দ্ত্কতং কৃতম্‌॥ 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৩ 


মাত্তকে ব্রহ্মদত্তাঁস কাশ্যপেনাভিমান্্রতা। 
মৃতকে দোহ মে পুষ্টি ত্বয়ি সর্ব প্রাতান্তঠতম্‌॥ 
মৃত্তিকে প্রাতন্ঠিতে সর্বং তন্মে নিনন্দ মৃত্তিকে। 
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছাঁম পরমাং গাঁতম্‌॥ 
'নারায়ণোপাঁনষৎ' প্রভূত গ্রন্থকে আমরা খুব প্রাচীন বালয়া মনে কার না; কিন্তু 
এখানে লক্ষ্য করতে হইবে, পরযথবীর দেবাম্যার্ত ক্রমান্বয়ে কি শরদ্ধা-ভাক্তর 
আস্পদ হইয়া উঠিতোছল। 
পুরাণাঁদতে ধরা লক্ষীরই অপর নাম। বহু স্থানে আবার পরাথবীকে মহা- 
শাক্ত বা মহাদেবীরই একটি বিশেষ রুপ বালয়া বার্ণত দৌখ। পবা আবার 
ভূ-শাক্ত নামে বষদু-শাক্তরূপে খ্যাতা। আমরা গ্প্ত-সাগ্রাজ্যের সময় হইতে 
যত বির প্রসতরমর্ত দোখতে পাই, তাহার অধিকাংশ ম্যাততেই 'বিফুর উভয় 
পার্থ তাঁহার দুই শক্তির অবস্থান দেখিতে পাই, ইহারা হইলেন শ্রী এবং ভু; 
কোথাও কোথাও আমরা তিনাট দেবীম্ার্ত দেখিতে পাই, হীহারা হইলেন শ্রী, 
ভূ এবং নাঁলা। বিফমর্তর এই পারকলপনার মধ্যে আমরা বৈদিক সর্প 
শবষদূর একটা আভাস পাই, শ্রী এবং ভূ-শীক্ত বোধহয় এখানে পাঁথবীরই 
সম্পদ্‌-শক্তি এবং প্রজনন-শীক্তর পরিচয় বহন করে। 
'কাঁলকা-পুরাণে' দেখিতে পাই পাঁথবী দেবী জগদ্ধাত্রীরুপে জনক রাজার 
গনকট দেখা 'দিয়াছলেন (৩৭। ২৫-২৮)। আবার পুত্র নরককেও পৃথিবী 
বািয়াছেন, “পরথবাহং জগন্ধানী সদ্ভূপং মনন্ময়ান্দদম'' (৩৮৬৩)! বহ, 


নানারুপ উপাখ্যানক এবং দার্শীনক ব্যাখ্যা লাভ কাঁরয়াছ: কিন্তু তথাঁপ 
দর পজ্াবাধ লক্ষ্য করিলে আমরা তাহার পথবা-রুপের অনেক পাচ 
গে করিতে পাঁর। আমাদের মনে হয়, মাকশ্ডের পররাণোক্ত চণ্ডার মধ্যেও 
চোট ছোট উপাধ্যানের ভিতর দিয়া চণ্ডীর পরীথবী-রপেতের পারচয পাওয়া 
থে চন্ডতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মহীচ্বরপেও দেবা নিজেই দ্থিতা। 
আধারভূতা জগতদ্বমেকা 
মহণস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। 
এখানে অবশ্য বলা যায়, দেবার প্রকাশ ব্যতীত যখন কোথাও আর কিছুই নাই 
তখন পাথবী-স্বরূপেও ত দেবীর অবস্থান হইবেই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 


তদাহং ভ্রমরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যয়ষট্পদম্‌ ॥ 


২৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


ব্রিলোক্যস্য হিতার্থায় বাঁধধ্যাঁম মহাসূরমূ। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকান্তদা স্তোব্যন্তি সর্বতঃ | 

“যখন অরুণাসদর ভ্রিভুবনে মহাবাধার সৃষ্টি কারবে তখন আমি অসংখ্য 
ভ্রমরাবাশষ্ট ভ্রমরসদ্শ) রূপ ধারণ কারয়া শ্লৈলোক্যের হিতের জন্য মহাসুরকে 
বধ কারব। তখন সকল লোকে আমাকে ভ্রামরী বাঁলয়া স্তব করিবে ।” কিন্তু 
চণ্ডীর এই ভ্রামরী রূপের ভিতরে সম্ভবতঃ অন্য তাৎপর্য [নাহত আছে। 
পাঁথবাই ভ্রামরী, এইজন্যই বোধহয় দেবী ভগবতও ভ্রামরশ। বেদের ভিতরে 
দেখিতে পাই, মাতা পৃঁথবী নানা ভাবে মধুর সাঁহত যুক্ত; পৃথিবী মধুমতণ, 
মধুৰতা, মধদ্দুঘা-তাঁন মধ্দময়ী। এইরুপে মধুর সহিত যোগের ফলে 
সম্ভবতঃ পাঁথবীকে ভ্রামরী বাঁলয়া কল্পনা করা হইয়াছে। আমরা দোঁখিতে পাই. 
শব্দের অর্থ মধ্মাক্ষিকা। এই ভাবেই পাঁথবী ভ্রামরী হইয়া উীঠির়াছেন, আবার 
পাঁথবীর সাঁহত অভিন্ন হইয়া দেবীও ভ্রামরী হইয়া উঠিয়াছেন। 

চণ্ডীতে আবার আমরা দোখতে পাই,_ 

ততোহহমাঁখলং লোকমাত্মদেহসমযভ্তবৈঃ। 
ভারষ্যাম সুরাঃ শাকৈরাবৃন্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। 
শাকম্তরীত বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি॥ 

“হে দেবগণ, অনন্তর আম আত্মদেহসমহদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহের দ্বারা 
যত দিন না বৃষ্টি হয় তত দিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পাঁরপালন কাঁরব ; এইজন্য 
আমি শাকন্তরী বলিয়া জগতে বিখ্যাত লাভ কারব।” শাক-শব্দে এখানে 
সর্বপ্রকার শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শস্যদ্ধারা সমস্ত জগৎ 
পাঁরপালন কাঁরবেন যে দেবী তান কে? তান দেবী বস্ন্ধরা। এই শাকন্তরী 
দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন 'অন্নদা'- বা 'ন্নপূর্ণা-রূপে। 

পাঁথবী দেবী এবং তাঁহার পুজা হইতেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার 
উদ্ভব হইয়াছে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্তে এক শস্যদেবীর উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশিয়া রাহয়াছে। 
দুর্গাপূজা মুখ্যতঃ বাঙলাদেশের পূজা, এবং এই পুজা শারদীয়া পূজা বালয়া 
খ্যাত। আমরা শরংকালে সুুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকর্তৃক দুর্গপূজার 
উপাখ্যানের সাহত যুক্ত করিয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকালে দেবীর 
বোধনের সহিত আমাদের দ্যর্গাপূজাকে যুক্ত কারয়া ইহার শারদীয়া বিশেষণের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া থাঁক। বাজসনেয়-সংহিতায় আমরা রুদূ্র-ভাঁগনশ 
আম্বকার উল্লেখ পাই। সেখানে ভাগনী অন্বিকার সাহত তাঁহাকে যজ্ঞ-ভাগ 
গ্রহণ কাঁরতে বলা হইয়াছে। তৈত্তিরয় রাহ্মণেও আমরা রূদ্র-ভাঁগন আম্বিকার 
উল্লেখ পাই। শতপথ-ব্ৰাহ্মণেও অনুরূপ বর্ণনা দৌখতে পাই। সেখানে বলা 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৫ 


হইয়াছে “তান তাহা (এই মন্নে) হোম করেন। হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, 

ভাঁগনণী অন্বিকার সাঁহত তাহা সেবন কর! স্বাহা!” “অশ্বিকা নামে ইহার 
ভাগনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইহার (ুদদ্রের) এই ভাগ।” (61৩।৯)। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার আঁম্বকাকে রূদ্রের প্ীরূপে দেখিতে পাইতোছ। 

তৈত্তিরাীয় ব্রান্মণে এবং কাঠক-সাহতায় আবার দেখিতে পাই এই অম্বিকাকেই 

শরৎ’ বলা হইয়াছে (শরদ্বৈ আম্বকা)। এই শরত-রাপণী আম্বকার পূজাই 

হইল শারদাঁয়া পূজা। এখানে লক্ষ্য কাঁরতে হইবে, শরংকাল হইতে বাঙলা- 

দেশের শস্যখতুর আরম্ভ; দেবীপুজার আরপ্তও তাই শরৎকালে। আমাদের শস্য- 

এই শরৎ হইতে বসন্ত পর্যন্তই হইল বাঙলাদেশে সর্বপ্রকারের দেবাপুজার 

কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপুজায় বাৎসারক দেবী- 

পূজার শেষ। 

দূ্গাপুজার ভিতরেও দোখতে পাই, পূজার প্রথম অঙ্গ হইল বম্ঠীতে 

দেবীর বোধন। এই বোধনের সময়ে দেবীর প্রতীক হইল কি? দেবী সেখানে 

িল্বশাখা। ইহার তাৎপর্য কিঃ ইহার পরেই দেখি, দেবার স্নান, প্রতিষ্ঠা এবং 

পূজা হইল নবপত্িকায়। এই নবপত্রিকা কঃ একটি কলাগাছের সাহত কু 

হাঁ, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে বাঁধিয়া যে 

শসা-বধ্‌ নির্মাণ করা হয়, এই শস্য-বধূই নবপান্রকা। এই শস্যবধকেই 

দেবীর প্রতীক বাঁলয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পুজা করিতে হয়, তাহার কারণ 

শারদাঁয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবাঁরই পূজা। পরবর্তী কালের 

{বাভন্ন দর্গাপুজার বাধতে এই নবপা্রকার 'বান্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

দর্গাপ্জাবিধিতে দেখিতে পাই রার অধিষ্ঠাৱী দেবী হইলেন রাণী, 
কচুর কালকা, হারিদার দরগা, জয়ন্তীর কার্তকী, বিচ্বের শিবা, দাঁতের 
রক্তদান্তকা, অশোকের শোকরাহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিষ্ঠারী 
দেবী হইলেন লক্ষী! নবপাত্রকার শস্যসমহের দেবীর সাঁহত যোগের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে; দেবী হারিদ্রাবর্ণ বালয়া হাঁরদ্রার দেবা, তান জয়রযঁপণী 


প্রিয় বলিয়া দেবার স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছে; দেবী শোকরাহতা বাঁয়া অশোকে 
তাঁহার অধিষ্ঠান; জীবের প্রাণদাঁয় রূপে দেবী ধান্যরপা; দেবী অস্ঃর- 
_ এইজন্য দাঁড়ম্বেও দেবীর আঁধষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এই সবই হইল 

ক গাঁদেবীর সাঁহত এই শস্য-দেবাঁকে সর্বাংশে মলাইয়া লইবার 
শস্যদেবী মাতা পাঁথবীরই রুপভেদ, সুতরাং 


২৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপুজার ভিতরে এখনও সেই আদ- 

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, পাঁথবীতে দেবী-ব্াদ্ধ কেবল আমাদের ধর্ম 
বিশ্বাসেই একটা সাক্রুয় রুপ গ্রহণ করে নাই, আমাদের ভারতীয় সাহত্যবোধকেও 
তাহা বাভিন্ন যুগে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ধাঁরয়া এই ভাবাঁট 
এীতিহ্যেরই একাট বড় উপাদানরুপে রূপান্তীরত হইয়াছে। আমাদের উনাবংশ 
শতকের স্বাদোশকতা-বোধের জাগরণের মধ্যেও এই এীতহ্যের গভীর প্রভাব 
লক্ষ্য কারতে পারি; শাক্তবাদ-প্রভাবিত আমাদের উনাবুংশ শতকের ধর্ম, 
সাহত্য ও সংস্কাতি লইয়া পরে আমরা যখন বন্তাঁরতভাবে আলোচনা কাঁরব 
তখনই এ-সকল ‘বিষয় আমরা পাঁরচ্কার কাঁরতে চেষ্টা কাঁরব। 


(খ) পার্বতী উমা 


সত্য সত্যই বহনশোভমানা। কখনও তান তাঁহার অতসীকুসমবর্ণভা দণীপ্ততে 
মঙ্গলময়ী মাতৃমার্তিতে িরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকান্তিতে 
আমাদের মাঁটর ঘরের দেহের দুলালী--আদাঁরণী কন্যা। এই শৈলসূতা 
কান্ত শস্যাঙ্কুররূপে প্রথম দেখা দিয়াছলেন, তখনকার দিকৃসমূহের প্রসন্নতায় 
ধাঁলহীন বায়প্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পষ্পব্যান্ট এবং শঙ্খনাদের দ্বারা এই 
দেবীর আঁবর্ভাব স্বাগত কাঁরয়াছলেন, কেহই সেকথা আমাদিগকে স্প্স্ট 
করিয়া বালয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভীমতে আজ আর 
আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, আজ শুধু দুর হইতে বঢ়াদ্ধর সাহায্যে সন্তাবনা- 
বচার। : 

এ-বিষয়ে প্রথমেই একটি সংশয় উপস্থিত করিতোছ। উমা, শব্দাট ক সংস্কৃত 
শব্দ? ইহার অর্থ কিঃ অভিধানে ইহার স্পষ্ট কোনও প্রকৃত-প্রত্যয় নির্দেশ 
করা হয় নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আঁধকাংশই মনগড়া। কেহ 
কেহ বাঁলয়াছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শব, আর "মা" শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী 
এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা । আবার "মা" শব্দের অর্থ 'মননকার'ও করা 
হইয়াছে; যান শিবকে পোঁতিরূপে) ধ্যান করেন তানি উমা। "মা" শব্দের 
“পাঁরমাণ করা’ অর্থও লওয়া যাইতে পারে; শিবের যান পাঁরমাপক, অর্থাৎ 
যাঁহার ভিতর দিয়া অপাঁরমেয় শিব সৃষ্ট-প্রপণ্ট রূপে পাঁরামত হন সেই 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৭ 


শাকতরপণদই হইলেন উমা। আমাদের কাঁৰ ভারতচন্্ তাঁহার 'অনদামঙ্গলে 
উমা অর্থে [বের শ্রীই গ্রহণ কাঁরয়াছেন।_ 
উ শব্দে কুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। 
বৃঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার 
শিবারনকার রামকৃষ্ণ আবার আরও মজার ব্যাখ্যা দিয়াছেন” 


তাং তাঁত্যাভ নাম্না 
বন্ধাপ্রয়াং বন্ধুজনো জনহাব। 
উ মেত মাত্রা তপসো 'নাঁষদ্ধা 


বন্ধজনেরা স্বজনপ্রিয়া তাহাকে তাহার কুলোপাঁধ অন্ন 
ডাকতেন; পরে 'উ-ওহে, মাতপস্যা কাঁরও না'_এই বাক্য দ্বারা সে মাতা 
আবতেন হইতে নিখিদ্ধ হইয়াছিল বালা সেই সী উমা আথ শত 


দুহিতার মূল নাম নহে, মন 
দেন এমনকি হেনা নাট তা র সম্বন্ধে পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। 


হিরন হতে কত বাত হই 
জাপা দে সেম আরও তা হইযছে। কালিয় 


যতো হ তপসে পাত্ৰ বনং গল্ুং চ মেনকা! 

উ মোত তেন সোমোঁত নাম প্রাপ তদা সতী৷ 
পঢরাণাদিতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে-সব ব্যাখ্যায় তত্ব- 
গভীরতা যাহাই থাকুক, ব্যংপাত্তগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মে সরে 
'বরাহ-পুরাণে' বলা হইয়াছে, পূর্বে নারায়ণ একা {ছলেন, এই হাঁরর পরে 
ব্রাক ছল না। তান একা একা কখনই রাত লাভ করতে পারলেন না 
আনার বত চিন্তা কারতে করতে ্ণেকের জনয যাকাত 
' হইল; এই চিন্তা অভাব-সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সান্নভা। 'তাঁন তখন 'দ্ধাভূত 


২৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


হইলেন_এই দ্বিধাভূত রূপই হইল উ-মা রূপ; এই উ-মাই একাক্ষরীভত ভূত হইয়া 
উমা সংজ্ঞা লাভ কারলেন এবং এই সমগ্র পাঁথবী সৃষ্ট করলেন। 
_ পর্ব নারায়ণস্হেকো নাসীৎ কিঞ্চি্ধরে পরম্‌। 
সৈক (2) এব রাঁতং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকর্মকৃৎ॥ 
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছ্তশ্চক্তা ব্যদ্ধ্যাত্মকা বভৌ। 
অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণভাস্কর-সন্নিভা॥ 
তস্য আঁপ দ্বিধা-ভূতা চিন্তাভূদ্‌ বুহ্গবাদনঃ। 
উমোত সংজ্রা যত্তং সদা মধ্যে ব্যবাস্থিতা॥ 
উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসজের্মাং মহান্তদা । 
ইহা বৃহদারণ্যক উপানষদের সেই প্রাসদ্ধ শ্ররতে-‘স একাকী নৈব রেমে" 
প্রভৃতির সাহত [শিব-শাক্ত-তত্বকে মিলাইয়া দিয়া একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা মান্র। 
উমা কথাটিকে অনেকে 'অ-উ-ম'-জাত ওঁ বা প্রণবেরই রূপান্তর বাঁলয়া ব্যাখ্যা 
কারয়া থাকেন। প্রণবই গায়ন্রীর বাচক, আর গায়ন্রাই ভর্গর্পিণণী আঁদশাক্তি। 
মাকণ্ডেয় চণ্ডাতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন__ 
অর্ধমান্রা স্থিতা নিত্যা যানচ্চার্যা তঃ। 
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥ 
‘কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, “উমার স্বরূপ মা।” স্বমত পাঁরপোষণের 
জন্য উমা শব্দের বিনিই যে ব্যাখ্যা দিন না কেন, কোনও ব্যাখ্যাই সর্ব'জনগ্রাহ্য 
নহে; উমা শব্দের ব্যাখ্যার এত বৈচচিত্যাই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত 
উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ নয়। 
এই প্রসঙ্গে পার্বতী নামটিকেও একট; লক্ষ্য কাঁরতে হইবে। পার্বতী 
শব্দটিকে আমরা পর্বততনয়া এই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ করিয়া থাকি। মূলে 
শব্দাটির এই অর্থ ছিল না। পর্বতে-সম্বন্ধায়া এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার বেদে 
পাওয়া যায়। ‘শতপথ ব্ৰাহ্মণে’ পর্বত-স্বরূপা এই অর্থে পার্বতী ও পর্বতপাত্রণ 
এই অর্থে পার্কতেযা শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই (১1৫।১৫,১৭)। সাংখ্যায়ন- 
্াহ্মণে পবতি-পনত্র এই অর্থে দক্ষকেই 'পার্বাত' বলা হইয়াছে (818)। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে পর্বতে আছে বা পর্বত-সন্বনধীয় এই.অর্থ হইতেই পরে 
পরতি-পনত বা পর্বত-কন্যা এই অর্থের বহুল প্রচার দেখা দিয়াছে। আমরা পরে 
দেখিতে পাইব, মাকা্ডেয চণ্ডাতে যেখানে চণ্ডঁকে পার্বতাঁ বলা হইয়াছে 
সেখানে পাবর্তী পর্বত-কন্যা নহেন, পর্বতস্থিতা বা পর্বতবাসিনী। এ-তথ্য- 
গলির উল্লেখ কারতোঁছ এইজন্য যে, আমাদের দেবা পার্বতাঁও হয়ত মতে 
পথ ত-কন্যা পার্বতী নহেন, তিনি পর্বতাখিষ্ঠার দেবা বা পর্বতবাসিনা দেশী 
এইর্‌প পার্বতী-দেবীর (Mountain-goddess) উল্লেখ পাই। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ২৯ 


এই পার্বতী উমাকে আমরা দেবীরুপে প্রথম কখন কিভাবে পাইয়াছ 
তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে দেবীকেই আমরা প্রথম কিভাবে 
কোথায় পাইয়াঁছ সেই কথাটির একটু আলোচনা কাঁরতে হয়। সাধারণতঃ 
বর্তমান কালের দেবীপ্জা-বিধানে খগ্বেদের দেবীসক্তকেই দেবীর 
প্রাচীনতম মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এই দেবীসূক্ত হইল খগ্‌বেদের 
দশম মণ্ডলের ১২৫শ সংক্ত। সুক্তটির মধ্যে পীতহাসক দৃষ্টিতে কোনও মাতৃ- 
দেবীর উল্লেখ আছে বালয়া মনে কার না; বিশেষ একটি দার্শীনক ব্যাথ্যাদ্বারাই 
সক্তাটকে পরবর্তা* কালের শীক্তদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
এই দেবীসূক্তাট হইল অম্ভূণ খাঁর বাক্‌-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার ডীক্ত। 
স্বরূপ-প্রতিষ্ঠার ফলে তান ব্হ্ম-তাদাত্য লাভ করিয়াছেন; সেই ব্রহ্ম-তাদাত্য 
লাভের ক্ষণে তান উপলান্ধ কাঁরয়াছিলেন যে বিশ্বভুবন চরাচরের যাহা কিছ 
সবই ব্ৰহ্ম_অতএব সবই 'তানি। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন_-“আম রদদ্র বস; 
আদিত্য এবং 'বিশ্বদেবগণরুপে বিচরণ কারি; মিত্র-বরদণ, ইন্দ্রআগ্ম এবং আশ্বনী 
কুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শন্রহস্তা সোম, টা, পা, এবং ভগ 
নামক দেবতাগণকে ধারণ কারি; যজ্ঞাঁদর জন্য হবিজ্মান্‌ যজমানকে আমিই 
যজ্ঞফলরপ ধন বিধান করিয়া থাকি। আমিই জগতের একমাত্র অধীশ্বরী, আমি 
ধনসমূহের দাত; আমি বজ্ঞাঙ্গের প্রথমা_জ্ঞানর,পা ; বহনভাবে অবাস্থিতা, 
বহভাবে প্রবিণ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ 
করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, এ-সকল আমাকর্তৃকই সাধিত হইতেছে; এইর্‌পে 
যে আমাকে বুঝিতে না পারে সে-ই ক্ষাণতা প্রাপ্ত হয়। আমিই স্বয়ং এই সব 
বাল (উপদেশ করি), দেবতা এবং মানবগণ-কর্তৃক ইহাই সৌবত হয়; যাহাকে 
যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে উন্নত (উগ্র) করিয়া তুলি,_তাহাকে 
ব্রহ্মা, তাহাকে খাঁষ, তাহাকে সমেধা কাঁর। ব্রদদদ্বেষী হননযোগ্যের হননের 
নামত্ত আমিই রূদ্রের জন্য ধনূতে জ্যা আরোপণ কার; আমিই জনগণের জন্য 
সংগ্রাম করি; আমিই দ্যুলোক এবং ভুলোকে সর্বতোভাবে প্রাবিল্ট হইয়া আছ। 
এই সকলের দেশ্যমান সব কিছনর) পিতাকে আমিই প্রসব কার; ইহার উপরে 
আমার যোনি-জলে-__অন্তঃসমদদ্রে (সায়নমতে সমদদ্র এখানে পরমাত্া, জল 
ব্যাপনশীলা ধাঁবৃত্তি)। এইজন্যই বিশ্বভুবনকে আমি বাবধভাবে ব্যাপ্ত কাঁরয়া 
অবস্থান কার ; এ দযালোককেও আমিই দেহদ্বারা স্পর্শ কাঁরয়া আছ। আরভমান 
ধিশ্বভৃবনকে আমিই বায়ুর ন্যায় প্রবার্তত কার, আম দুলোকেরও পর, আম 
পাঁথবীরও পর-ইহাই আমার মাহমা।”* 

পরব্তণ কালের শাক্তিতত্বের সহিত এই স্ক্তাটর চমৎকার মিল বাঁলয়াই 


৯অহং রাদ্রোভবস্নীভশচরামি ইত্যাঁদ, (১০।১২৫। ১-৮)। 


৩০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সম্ভবতঃ এই সংক্ঞাট শাক্তপূজা এবং শাক্ত-সাধনার ক্ষেত্রে এমন বিশেষভাবে 
গৃহীত হইয়াছে। সুক্তাটতে রন্গের শাক্ত ও মাহিমাই খ্যাঁপত হইয়াছে, তাঁদচ্ছায় 
এবং তচ্ছাক্ততেই সব কিছ সম্ট ও সাধিত হইতেছে। সূক্তটির মধ্যে দেখতে 
পাইতোঁছ, শক্তি ও শক্তিমান্‌ আঁবনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবতী দেবী 
বা শক্তির ইহাই বীজরুপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বালয়াছ, পরবর্তী“ 
কালে বিকাশত শীক্ততত্বের দৃাষ্টতে সুক্তাটর চমৎকার ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও 
ইহার ভিতরে শাক্ত-আরাধনা বা দেবী-আরাধনার কোনও কথা নাই। 

বৈদিক আর একটি সুক্তের সাহতও পরবতাঁ” দেবীকে যুক্ত করা হয়, তাহা 
হইল খগ্‌বেদের রান্রিসুক্ত (১০।১০।১২৭)। সুক্তাট এই/_আগমনকারিণী 
দেবা রানী বহ দেশে প্রকাশমানা হইয়া (সবকিছু) বিশেষরূপে দেখিলেন: 
সকল শ্রী ধারণ কাঁরলেন। অমর্তযা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত কারলেন_ নীচু 
এবং উচু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ কারলেন। আগমনকাঁরণণ দেবী 
ভাঁগনী উষাকে নিরস্কৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রান আজ আমাদের 
প্রোত প্রসন্না হউন)_যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান কার_যেমন বক্ষে 
পক্ষিগণ বসতি করে। গ্রামগ্ীল সুখে শয়ন করে, পদযুক্ত প্রোণসমূহ) সুখে 
শয়ন করে, পক্ষিগণ শয়ন করে; আর্থগণ এবং শ্যেনসকলও সুখে শয়ন করে। 
হে রাত্রি, বৃী ও বৃককে দূর কর, তস্কর দূর কর; তাহার পরে আমাদের 
নিকট 'সুতরা” (সুখে ত্রাণ করে যে) হও। সর্ববন্তুতে কৃষবর্ণে ব্যক্ত তম আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হে উষা, যাহা ?কছন খণের ন্যায় তাহা দূর কর। হে 
দয্যলোক-দ্ীহতা, তোমাকে (দুগ্ধবতী) গাভীর ন্যায় কাছে গিয়া প্রসন্না 
কাঁরতোছ; আমরা জয় কাব; হে রাত্রি, আমাদের স্তব গ্রহণ কর।” 

খগুবেদের এই রাত্রি-স:ক্তটি ক করিয়া পরবর্তী“ কালে মাতৃপুজার দেবীর 
সঙ্গে মিলিয়া গেল তাহার হীতহাসও এখন স্পষ্ট ব্যঝিতোছ না। খগ্বেদে. 
রাত্রির স্তব আরও আছে ।” শরুষজনর্বেদে দ়লোক-ভুলোক অন্ধকারে ভাঁরয়া দেয় 
যে রাত্রি তাহার স্তুতি করা হইয়াছে (৩৪।৩২)। অথর্ববেদে একাধিক স্থলে 
রাত্রির স্তব দেখিতে পাই। একাম্টকা (মাঘকৃষ্ণা্টমী) রাত্রির নিকটে প্রার্থনা 
দোখি_ 


যাং দেবাঃ প্রাতনন্দন্তি রাব্রিং ধেনুমুপায়তীং। 
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অন্তু সমঙ্গলী॥_(৩।১০।২) 
অথর্ববেদের ১৯1৪৭।১-২, ১৯1৪৯1১,৪,৮ প্রভীত সূক্তে আমরা বাভন্ন- 


বিশ্বা অধ নাতো ইত্যাদি। 
* হৰয়ামি রা্রীং জগতো নিবেশনীং, Sv 1৩61১) 
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যথা, সিনীবালী (দংষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), কুহু (নচষ্টচন্দ্রা অমাবস্যা), রাকা প্রভৃতির 
স্তব ও তাহাদের নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাই৷ ইহার মধ্যে খগৃবেদোক্ত প্রসিদ্ধ 
রাত্র-সূক্ত দেবীর সাঁহত যুক্ত হইয়া গেল কেন? পরবর্তী কালে অবশ্য 
দেখতে পাইতোছি; এবব্যাখ্যাগুঁল দেবীর সাহত রান্রি-সুক্তের রাত্রির যুক্ত 
হইয়া যাইবার ফল মনে কাঁর। রাত্রি-সূক্তের মধ্যে অবশ্য একট জানস লক্ষ্য 
করি; প্রথম তিনটি সক্তের মধ্যেই রাত্রকে 'দেবী" রূপে বার্ণত দেখি। বেদের 
রান্রও সেই অর্থেই বেদে দেবী । কিন্তু এই 'দেবী'র সূত্র ধাঁরয়াই কি রাত্রি দেবী 
মাতৃদেবীর সহিতমাশয়া গিয়াছেন? ‘সাম-বিধান-ব্রাহ্মণে' অবশ্য রান্রিকে 
একেবারে কন্যারুপিণী, শিখাণ্ডনী মেয়রপ/চ্ছভৃষণা), পাশহস্তা যুবতী কুমারী 
রূপেই দেখতে পাই (৩1৮।২)।০ “সাম-বিধান-্রান্মণ' খ্দব প্রাচীন ব্রাহ্মণ- 
গ্রন্থ নহে। পুরাণে ও তন্তে এই রাত্রি-দেবার নানা প্রকার তত্ব গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 


দেবীই হইলেন 'ভুবনেশ্বরী'। তন্ত্রাদতে দেখিতে পাই িব-শাক্ত-তত্্বকে স্থানে 
স্থানে দিবা-রাত্র-তত্ব রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; সেখানে লয়াত্মিকা রাঁন্রই 
শাক্ত। 'দেবী-পঃরাণে' আছে__ 
দিবসোহহং বরারোহে রজনী ত্বং নিগদ্যসে। 
৷ দিবসোহহং মূহূ্ত্চ ত্বং সন্ধ্যাকাল এব চ॥--১২৭।১৮৩ 
আবার দেবীর বাভন্ন নামের যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে দেবী 
[সনীবালণ কুহ্‌শ্চৈব রাকা চানুমতী তথা ।১২৭।১৭২ 

তল্লমতে ‘মাকণ্ডেয় চণ্ডী'র প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৮৭ সংখ্যক মন্নকে 
রাত্রিসুক্ত বলা হয়; ইহার মধ্যেই দোখতে পাই দেবীকে 'কালরানর্মহারানি- 
মেহরাত্রিশ্চ দারুণা' বািয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে 
‘কালরাত্রি’ হইতেই পরবর্ত কালে কালীর উদ্ভব হইয়াছে। 

বেদের মধ্যেই দেবীর সন্ধান করিতে গয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আসলে 
দেবী হইলেন বৈদিক যজ্ঞাগ্ন। অগ্নিই সকল শাক্তর উৎস- এইজন্য আগ্ন শাক্ত- 


_ ছরািং প্রপদ্যে পনর্ভুৎ অয়োভূং কন্যাং শিরাণ্ডনীং পাশহস্তাং বুবতীং কুম্যারণীম্‌, 


শন জগদাশ্বরানন্দ-সম্পাঁদিত শশ্রীশ্রীচণ্ডা'র ৪২ পঙ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধৃত। 


৩২ - ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


রাঁপণ দেবী। খগৃবেদের-_ 

বি পাজসা প্‌থুনা শোশুচানো 

বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ। 

সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মীণ 

স্যামগ্সেরহং সুহবস্য প্রণীতো॥--৩।১৫।১ 
হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা অত্যন্ত দশীপ্তমান্‌, তুমি শ্রাদগকে এবং 
রোগরহিত রাক্ষসাঁদগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সঃখপ্রদ, মহান এবং উত্তম 
আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাঁকব।_রঃ দঃ 

এই মন্ত্াট সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বালয়াছেন, খাগ্বেদে আগ্নর্পণী 
দুর্গাদেবীকে শত্ুবধকারণী ও রাক্ষসহন্ত্রী বা অসুরনাশনী বলা হইয়াছে 
ইহার সহিত অনেকে তৌন্তরীয় আরণ্যকের 'নারায়ণীয় উপানষদে'র 'তামাগ্রব্ণনং 
তপসা জবলক্তীৎ' প্রভূত শ্লোকটিরও উল্লেখ করিয়া দুর্গাই যে যজ্ঞাগ্ন একথা 
প্রাতান্ঠত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'মুণ্ডক-উপানষদে'র যজ্ঞাগ্নর সপ্ত- 
[শখাকেই কালী, করালী, মনোজবা প্রভূত সপ্তনাম দানের কথাও এ-প্রসঙ্গে 
স্মরণ কাঁরতে পারি। এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বদ্যানাধ মহাশয় বাঁলয়াছেন, 
“এই-সকল সুক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও কর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে গুণ ও কর্ম: 
সংক্ষেপে দেবী-সক্তেও হইয়াছে, পুরাণোক্ত দুর্গার স্তোত্রে সাবস্তারে হইয়াছে। 
অতএব দদর্গাতে যে শক্তি আগ্রতেও সেই শাক্ত অনুভূত হইয়াছল। আগ 
তেজোময়। দুর্গা যাবতীয় দেবতার সাঁম্মালত তেজঃ। খাঁষগণ যজ্ঞীয় আগ্নতে 
সাম্মীলত তেজঃ অনুভব কাঁরয়াছলেন।”* দেবীর 'বজ্বশাখায় বোধন-বিষয়ে 
িদ্যানীধ মহাশয় বলিয়াছেন, “অরাণ দ্বারা আঁগ্ম-উৎপাদনের নাম বোধন। 
বিজ্বকাম্ঠের অরাণ ; এই হেতু দেবী িজ্ববাঁসনী। দুর্গা আগ্ন-স্বরূপা। আগম 
সকল শাঁক্তর প্রাতানাধি। অরাঁণতে আগি উৎপন্ন হয়। সেই আঁগ্ন কুমার। তানই 
কুমার! দরগা কাষ্ঠে যে অগ্নি সপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, 
যেন নিদ্রিত আগ্ন জাগ্রত হয়।”* 
যেটদকু তথ্য (এবং অধিকাংশই ব্যাখ্যা) অবলম্বন কারয়া বজ্ঞাগ্রকে দুর্গা 

বলা হয় সে সিদ্ধান্ত আমাদের নিকটে খডব প্রমাণসহ মনে হয় না; অর্থাৎ বৈদিক 
যজ্ঞাগ্নি হইতেই পৌরাণিক দুর্গা দেবীর উৎপত্তি এমন কথা বালবার 
যৌক্তিকতা দৌখতে পাই না। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছ, পৌরাণিক মহা- 
দেবীর মধ্যে বহুয্পগের বহুধারা আসিয়া মাশিয়া গিয়াছে, এই বহধারার মধ্যে 
দেবীর যন্ঞাগ্মির্ুূপের একটি অস্পষ্ট ধারাও আসিয়া দেবীকে পন্ট করিয়াছে। 
আমরা 'দেবী-পুরাণে'র মধ্যে দেখিতে পাই, বাহস্থা দেবীকেই.দেবতাগণের মধ্যে 


* পুজা-পার্বণ, ৯২ পঃ। 
গত, ১২৯ প। 
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সর্বোন্তমা বলা হইয়াছে, এবং কুণ্ডস্থা দেবীই মানুষকে বিজয়, ভূমিলাভ, 
প্রয়ত্ব, বিদ্যা-সৌভাগ্য-পন্রাদ দান করিয়া থাকেন। 

সর্বেষামেব দেবানাং কাঁথতা দেবী চোত্তমা। 

বিশেষেণ তু বহিস্থা আয়দুরারোগ্যদা মতা! 

বিজয়ং ভামিলাভভ্তু প্রিয়ত্বং সর্বমানবান্‌। 

বিদ্যা-সৌভাগ্য-পত্রাদি কুণ্ডস্থা সংপ্রষচ্ছাত॥* 
এই কুণ্ডস্থা বাঁহুরুপণী দেবীতেই ঘৃতধারা দিয়া বা গৃহগান্রে ঘৃতধারা দিয়া 
'বসূধারা'র ব্যবস্থা কারতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দেবী-পদরাণ'-নামক 
উপপনুরাণের রচনাকালেও বাহির্যাপণী দেবীর ধারণা ছিল। প্রচালত দনর্গা- 
প্‌জা-বাধতেও যজ্ঞ' একটি প্রধান অনুষ্ঠেয় অঙ্গ বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। 
" বিদ্যাপাত-সঙ্কীলিত 'দুৰ্গাভক্তিতরাঙ্গিণী”-নামক দদর্গাপুজানীবাধতে যজ্ঞ- 
বিষয়ক আরও একটি জিনিস লক্ষ্য কারতে পারি। দেবাঁপুজার বিভিন্ন অঙ্গ 
বর্ণনার পরেই দেখিতে পাই ইহার কোন্‌ অঙ্গের অনঃষ্ঠানের দ্বারা কোন্‌ যজ্ঞের 
ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা। সমস্ত গ্রল্থখানি পড়লে মনে হয় তান্ত্রিক দর্গা- 
পুজানীবাধ যেন বৈদিক বিবিধ যাগ-যজ্ঞেরই পাঁরবর্তে অনুষ্টেয় ধর্মকার্য! 
কিন্তু এই-সব সত্বেও প্রচলিত দ্গাপতজা বৈদিক 'শরৎকালীন যজ্ঞ’ মাত্র, একথা 
গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বা যজ্ঞাগ্নির বর্ণনা মধ্যেই আমরা দেবীকে খুজিয়া পাই 
এমন কথা স্বীকার করিব না। 

. প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৈদিক সাবিত্রী দেবীর কথাও উল্লেখ করিতে পারি। 
বেদে অবশ্য সাবিত্রশ দেবী বালিয়া কোনও দেবী পাই না_সাবত্রী দেবীকে 
বেদ-অবলম্বনে পরবত কালে গড়িয়া লইয়াছি। এই সাবিত্রীকে বোদক 
সরস্বতী এবং গায়ত্রী এই উভয় দেবীর মিশ্রণজাত বলিয়া মনে হয়। বৈদিক 
সরস্বতী মূলতঃ নদী--পরে -সরস্বতী-নদী-আঁধজ্ঠাত্রী দেবী_-পরে . তান 
বাগ্দেবী। এক সময়ে দেবগণের হাত এড়াইবার জন্য তান সিংহরূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন; এইজন্য তানি সিংহবাহনা। সিংহবাহনা সরস্বতীমর্ত বহু 
পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে কারয়াছেন সরস্বতীর িংহবাহনকে অবলম্বন 
কাঁরয়াই আমাদের পরব” কালের মহাদেবীও 1সংহবাহনা হইয়া উঠিয়াছেন। 
যাহা হোক, বাগৃদেবী সরস্বতীই পরবর্তী কালে বেদমাতা-রূপে কীর্ততা 
হইলেন। জ্ঞানরূপা জ্যোতি্ময়ী বাগ্‌দেবী সরস্বতীই আবার গায়ন্রীর সাঁহত 
শমাশিয়া গেলেন। গায়ত্রী মূলে একটি সতপ্রাঁসদ্ধ বোদক মন্ত 

তং সাবতুর্বরেণ্যং ভর্গে দেবস্য ধীমাহ 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥৷ 


বঙ্গবাসশ সং, ২৪1৪, 
৯ঈশানচন্দ্র শর্মা শৰ্মা অনুদিত ও অম্পাঁদত। 
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মল্তাট গায়ত্রী ছন্দে লিখিত, তাই ইহা গায়ত্রী মন্ত্। মন্ত্রের অর্থ হইল-“দাঁবতা 
দেবের সেই বরেণ্য ভর্গের জ্যোতির) ধ্যান কার, তাহা আমাদের ধাঁকে প্রচোদিত 
অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ ও পাঁরচালিত করুক!’ এই ভর্গ বা জ্যোতিঃকেই ব্রন্দের শক্ত 
বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে গায়ত্রী তাই জ্যোতর্ময়ী দেবীর্‌পে দেখা 
দিলেন। সরস্বতীকেও জ্যোতির্ময়ী দেবী বালয়াই গ্রহণ করা হইল: কারণ, 
ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন সরস্‌-শব্দের মূল অর্থই জ্যোতিও, 
ুতরাং যান জ্যোতর্ময়ী শাক্ত তানই ত সরস্বতী-াতানই আবার গায়ন্রী। 
এইভাবে সরস্বতী ও গায়ত্রী মিলিয়া গেলেন; দেখা দিলেন পরম সত্যরূপ 
সাঁবতার এক পরমজ্যোতি্ময়ী শাক্ত-তিনিই আমাদের স্াঁবন্রী। 
কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহা সবই পরবর্তী“ কালের মিশ্রণ ও ব্যাখ্যার ব্যাপার। 
ইহার ভিতর হইতে কোনও এীতহাঁসক সত্যের সন্ধান পাওয়া শক্ত। এাঁতহাঁসক 
দাঁষ্টতে আত স্পষ্ট কাঁরয়া উমার উল্লেখ পাই প্রথমে 'কেন-উপাঁনষদের মধ্যে ৷ 
এই স্থানে আমরা উমার আবিভভাবের সাহত ইন্দ্রের একটা যোগ দেখতে পাই, 
ইন্দ্ৰই এই দেবীর জ্যোতি্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভাব প্রথম প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে কেন-উপাঁনিষদের এই দেবীর সাঁহত আমরা ইন্দ্রের 
সাঁহত যুক্ত দেবীর স্পষ্টতম উল্লেখ লক্ষ্য করতে পাঁর অথর্ববেদের মধ্যে। 
আমার মনে হয় দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ বৌদক সাহত্যের মধ্যে এই-ই প্রথম। 
চাদ সবে একা সরে চারটি পদ দেখিতে গাই 

সিংহে ব্যাগে উত যা প্‌দাকোঁ ন 

ত্বাষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা। 

ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান 

সা ন এঁতু বর্চসা সংবদানা॥ 

যা হাঁস্তান দ্বীপাঁন খা গহরণ্যে 

ত্বাষিরপ্‌সু গোষু যা পুরুষেষু। 

ইদং’ যা দেব A 


ইন্দ্ংযাদেবী ... ... ...॥ 
যান সিংহে ব্যাপ্রে এবং সর্পের ভিতরে-দশীপ্ত যান আগ্নতে, রাহ্মাণে, সূর্যে: 
ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন যে সুভগা দেবী, তেজোদপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে 
আসন যান হস্তীতে দ্বীপীতে, যান িরণ্যে_দশীপ্ত যান জলরাশতে, 
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গোসম্‌হে, পরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন ... ... । যিনি রথসমূহে, 
রঃ ...| যিনি রাজনো, দ্নন্দাভতে_অশ্বের গাঁততে, পুরুষের গজনে; 
কা ত | bid 

দেবী এখানে ইন্দ্রের জন্মদাত্রী। 'কেন-উপানিষদে দেখি ইন্দ্রের সম্মখেই 
দেবী প্রথমে বহুশোভমানা হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা। উভয়-ক্ষেত্রেই ইন্দ্রের 
সাহত দেবীর যোগের জন্য একের সাঁহত অপরের যোগের প্রশ্ন মনে আসে । 
অর্থাৎ অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শাক্তময়ী ও দীপ্তময়ী রূপে দেখলাম, 
তাঁহারই পরবর্তী রুপান্তর 'কেন-উপানষদে। 
হইয়াছিলেন তাহা ব্ীঝতে হইলে সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানাটর আলোচনা করা 
দরকার দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে পর ব্রহ্গই দেবতাগণের জন্য বিজয় লাভ কাঁরিলেন : 
দেবতাগণ এই বিজয়ের ভিতর দিয়া সর্বশাক্তিমান্‌ বরহ্মের মহিমা উপলান্ধ কারতে 
পারলেন না; তাঁহারা ‘আমাদেরই এই বিজয়" বলিয়া নিজাদগকেই মহিমান্বিত 
মনে করিতে লাগলেন। ব্রহ্ম দেবতাঁদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে 
আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা বুঝিতে পারলেন না কে এই পজনায় পুরু 
দেবতারা প্রথমে অগ্নিকে পাঠাইলেন এই পুরুষকে জানিতে । অগ্নি সম্ম:খস্থ 
হইলে এই পঢরুষ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,_তুমি কে, তোমাতে কি শাক্ত আছে?’ 
অগ্নি উত্তর কারলেন-_'আম হইতোঁছি জাতবেদা, সব কিছু পোড়াইয়া ফোলতে 
পারি।' তখন তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তিনি তাঁহার সর্বশাক্ত 
প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ করিতে পারলেন না। বায়ূরও ঠিক একই দশা 
হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই: ম্যার্ত' সহসা তিরোহিত 
হইল; ইন্দ্র তখন 'তস্মিন্নেবাকাশে স্বরিয়মাজগাম বহ শোভমানাম্‌ উমাং হৈম- 
বতীম.'।_ঠিক সেই আকাশেই একটি স্তরীমার্ত দেখিতে পাইলেন (প্রাপ্ত 
হইলেন), তিনি বহ নশোভমানা হৈমবতা উমা। সেই উমা দেবীই ইন্দ্রে নিকটে 
রন্ষের শক্তি ও মাহিমা বর্ণনা কাঁরয়া প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাঁটিত কাঁরলেন ১ 
দাশীনক দৃষ্টিতে এই উমাকে বলা হইয়াছে ব্রহ্গাবদ্যারাপণী; তিনিই 
দেবতাগণকে ব্ৰহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন; এই ব্রক্গবিদ্যাই ব্রহ্মজ্যোতীর্পণী 
আদশীক্ত- প্রথম জ্যোতীর্পা বালিয়া তান সুবর্ণ কান্তি-তান হৈমবতী। 
শাক্তরুপিণী উমাই প্রথমে রন্ধের শাক্ত ও মাহমা বর্ণনা কাঁরয়াছেন_ ইহাই 
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১১ প্রীদেব্যথর্বশার্ষ: নামে অথর্ববেদের উপনিষদ্‌ বাঁলিয়া কাঁথত একখানি উপানষদ্‌ 
পাওয়া, যায়; গ্রন্থখাঁন অনেক পরবর্তী কালে রাঁচত বাঁলিয়া মনে কাঁর। এখানেও আরম্ভেই 
দেখিতে পাই; সর্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থত্ত কাসি ত্বং মহাদেবীতি। সাব্রবীং_অহং 
রন্ব-্বরাপণী। মন্তঃ প্রকীতপুরুষাত্কং জগৎ। শনন্যং চাশনন্যং চা ইত্যাঁদ 
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সুন্দর এবং স্বাভাবক হইয়াছে। এই দার্শানক দৃষ্টি অস্বীকার না করিয়া 
একটা এরীতহাঁসিক দ্‌ষ্টতেও আমরা উপখ্যানাটকে বিচার কাঁরতে পাঁর। এই 
এঁতিহাসিক দৃম্টিতে প্রথমেই বড় করিয়া চোখে পড়ে এই প্রসঙ্গাটতে উমা 
কথাটির ব্যবহার। উমা এখানে বিশেষ কোনও ব্যৎপান্তগত দার্শানক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলয়া মনে হয় না; উমা এখানে নানাভরণ-অলঙ্কৃতা শোভমানা 
নারীরূপে বিরাজতা- ইহা স্পন্টতঃ দেবীর নামরুপে ব্যবহৃত ৷ এই নামাঁট এখানে 
কোনও প্রকার ভূমিকা বা ভাঁণতাবজিতি ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 
মনে হয়, এই উপানিষৎকারের নিকট এই নামটি একটি বিশিষ্ট দেবীর নামরূপে 
সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য কারতে হইবে, এই 'কেন-উপানিষদের পূবে" 
কোনও গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটির উল্লেখ পাই নাই । দ্বিতীয়তঃ, এই 
প্রসঙ্গে হৈমবতী' শব্দাটর ব্যবহারও বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য কারতে হইবে। 
হেমকান্তি জ্ঞানের সাহত যুক্ত বালয়াও যেমন দেবী হৈমবতী হইতে পারেন, 
আবার হিমবৎ পর্বতের কন্যা বালয়াও তান হৈমবতাঁ হইতে পারেন। উমা 
শব্দে,এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন হৈমবতাঁ শব্দের দ্বারা এখানে 
হিমালয়-পর্বতের সহিত উমার যোগের ‘ইঙ্গিত বোঝানই স্বাভাবক। তাহা 
হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পার যে, ‘কেন'-উপনিষংকার যখন 
আবিভূতি হইয়াছিলেন তখন িমবং-পর্বতের কন্যা উমার একটি 'বাঁশম্টা 
দেবীর্‌পে প্রসিদ্ধ ছিল। - 

আমরা ইহা ছাড়া আর কোনও আরণ্যকে বা উপানষদে উমার আর কোনও 
স্পষ্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবর্তাঁ কালের প্রাসদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক 
সময় আরণ্যকগুলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিচ্কার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকের “সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রাসদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য বাঁলয়াছেন, 
'উময়া সহ বর্তমানঃ', এবং উমা শব্দাঁটকে তানি এখানে ব্ৰহ্মজ্ঞান অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। বাজসনেয় “সংহতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহশধর এবং তৌত্তরণয় 
সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র ‘সোম’ কথাটিকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তৌন্তরীয় সংহিতার একস্থানে 'আম্বকা-পতয়ে' শব্দটি আছে; এই 
গ্রন্থের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে 'অম্বিকা-পতয়ে'-এর স্থানে পাঠ 'উমা-পতয়ে'। 

আরণ্যক উপানিষদের যুগের পরে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার 
উল্লেখ দেখিতে পাই।,বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখ, ধাতু সকলের আকর 
পর্বতিশ্রেন্ঠ হিমবানের দুইটি কন্যা; মেরদদ্ীহতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা 
পত্নী, এই মেনাই উক্ত কন্যাদ্বয়ের মাতা। এই দুই কন্যার মধ্যে গঙ্গা হইলেন 
জ্যেষ্ঠা কন্যা, আর 'দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা। সুরগণ দৈবতাগণের কার্যের 
“নিমিত্ত শৈলেন্দ্র হিমালয়ের নিকট এই ব্রিপথগা নদী গঙ্গাকে যাচ্ঞা কাঁরয়া- 
ছিলেন, শৈলেন্দ্র এই লোকপাবনী- তনয়াকে ত্ৰৈলোক্যের হিতের জন্য দান 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৩৭ 


কাঁরয়াছলেন। শৈলেন্দ্রের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তানি সংব্রত অবলম্বন কারিয়া 
উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই উগ্র-তপস্যা-যুক্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার 
অনুরূপ দেবতা লোকপূজ্য রুদ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন 
শৈলেন্দ্রো িমবান্‌ রাম ধাতুনামাকরো মহান্‌। 
- তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রাতমং ভূবি॥ 
যা মেরুদ্যহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধামা। 
নাম্না মেনা মনোজ্ঞ বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥ 
তস্যাং গাঙ্গেয়মভূজ্জ্য্ঠা হমবতঃ সুতা । 
উমা নাম"দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যেব রাঘব॥৷ 
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যাচকীর্ষয়া। 
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসযগ্জাং ভ্রিপথগাং নদাম্‌॥ 
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্‌ তনয়াং লোকপাবনীম্‌। 
জ্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্ৰৈলোক্যাহতকাম্যয়া ৷৷ 
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন। : 
উগ্রং সব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥ 
উগ্রেণ তপসা যডক্তাং দদৌ শৈলবরঃ স্মতাম্‌। 
রা্রায়াপ্রাতর্‌পায়উমাং লোকনমস্কৃতাম্‌॥ 
এলে উল বাগ হত 
প্রীসদ্ধ হইল আন;শাসানক পর্বের ১৪০শ হইতে ১৪৭শ অধ্যায়ে বাৰ্ণ ত উমা- 
মহেশ্বর-সংবাদ ‘বা হর-পার্বতী-সংবাদ। এখানে দেখিতে পাই, ভগবান্‌ ভূতনাথ 
জটাজুটধারণ মহাদেব ব্যাপ্রচর্মের- পরিধেয়, সিংহচর্মের উত্তরীয় ও সর্পের 
উপবাঁত ধারণ করিয়া বিচিত্ধাতুশোভিত 'হিমাগারতটে উপবিষ্ট ছিলেন। 
এঁকয়ৎক্ষণ পরে শৈলসমতা পার্বতী মহাদেবের ন্যায় বস্ত পারধানপূর্কক সমুদায় 
তীর্থের জলপন্র্ণ স্বর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রমথপক্ষীগণে পাঁরবোষ্টত হইয়া 
পৃষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে মহাদেবের নিকট আগমন কাঁরতে লাগলেন। 
তেল নাল 
০২১58 
সমাচ্ছন্ন কারলেন। দেবদেবের নেত্রদ্বয় সমাচ্ছনন হইবামান্র সমুদায় জগৎ 
অন্ধকারময় এবং হোম ও বষ্টকার শূন্য হইল। সকলেরই মন ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। অনন্তর সহসা মহাদেবের ললাটদেশে এক ষ.গান্তকালীন প্রচণ্ড- 
মার্ত“্ডসদ্‌শ নেত্র সমৃংপন্ন হইল। এ নেত্র হইতে প্রদীপ্ত জ্যোতঃ বানর্গত 
হইয়া ক্ষণকালমধ্যে সমুদায় অন্ধকার িনাশপর্বক হিমালয় পর্বত দগ্ধ করতে 


৩৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


লাগল ২ পারতীর প্রার্থনা ও অনুনয়ে মহাদেব প্রণীতিপূর্ণলোচনে আবার 
হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় হিমালয় পুনরূজ্জীবিত হইয়া উঠিল। 
পার্বতী তখন 1শবকে প্রশ্ন করলেন, কেন শিবের ললাটে এই তৃতীয় নয়ন, 
কেন পণ্টানন শিবের দক্ষিণ দিক্‌স্থ আনন এমন ভাষণ, কেন তান বৃষভবাহন, 
শমশানচারী 2 প্রেয়সী পার্বতী উমা এইভাবে একটি একাঁট কাঁরয়া প্রশ্ন 
করিতেছেন, প্রসন্নমুখ মহাদেব একটি একটি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। 
এইভাবে আসতে লাগল অনেক প্রশ্ন, ধর্ম কি_তাহা অনুষ্ঠানের উপায় ক, 
চতুবর্ণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ আচরণীয় ধর্ম কি, সমুদায় বর্ণের ধর্ম কি, গাহস্থ্য 
ধর্ম ও খাঁধধর্ম কি, মনূষ্যগণের বন্ধন-বিমুক্তর উপায়"ণক-_-এইভাবে সকল 
ধমরিহস্য তপস্যারহস্য মোক্ষরহস্য-সব আলোচনাই উঠিতে লাগল, জ্ঞান- 
পুরুষ যোগেশ্বর মহাদেব একটি একাট করিয়া ইহার ব্যাখ্যা কারতে লাগলেন। . 
পাঁণ্ডতগণ অনেকেই এই 'উমা-মহেশ্বর-সংবাদে'র অধ্যায় কয়াটকে পরবর্তী“ 
কালের প্রক্ষেপ বাঁলয়া মনে করেন। প্রাক্ষপ্ত হইলে কোন্‌ সময়কার প্রক্ষেপ 
জানবার কোনও উপায় নাই। মহাভারতের এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদ একান্ত 
অর্বাচীনকালের প্রক্ষেপ না হইলে একাদিক্‌ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরবতাঁ 
* কালে আগমপ্রন্থগ্লর এইখানেই আমরা মূল দেখিতে পাই। হিন্দ এবং 
বৌদ্ধ সকল প্রসিদ্ধ তন্হেই দেখিতে পাই, দেবী (তান যে রূপেই হোন) 
জিজ্ঞাস; এবং ভগবান্‌ নিজে বক্তা। জীবাহত-কামনায় দেবী সকল প্রকার তত্ব 
এবং সাধন-রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন কাঁরতে থাকেন, দেবীকে প্রত কারবার ছলে 
ভগবান্‌ সকল তত্ব ও সাধন-রহস্য প্রকাশ কাঁরতে থাকেন। মহাভারতের এই 
উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যেই এই জাতীয় সকল আগমের উৎস খাঁজয়া পাওয়া 
যাইবে, অবশ্য যাঁদ, সব অংশাঁটই অর্বাচীন কালের প্রক্ষেপ না হইয়া থাকে। 
উমা-মহেশ্বর-সংবাদের মধ্যে দোঁখতে পাই, মহাদেব নিজে আবার প্রশ্ন কাঁরয়া 
পার্বতী উমার নিকট হইতে নারীধর্ম জানয়া লইতেছেন। এই প্রসঙ্গে মহাদেব 
পার্বতীর যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয় ।__পপ্রয়ে তুমি উৎকর্ষ, অপকর্ষ 
ও ধর্মীবষয় বিলক্ষণ অবগত আছ। এই তপোবনই তোমার প্রধান বাসস্থান, তুম 
সাধবী, সনুকেশী, কাষদিক্ষা, দম ও শান্তি-গুণযুক্তা, মমতা-পারশূন্যা এবং 
ধর্মানূষ্ঠানানরতা ।...কি ধর্ম, কি শীলতা, কি বত; কি সারাংশ, ক বীষ কোন 
বিষয়েই তুমি আমা অপেক্ষা ন্যুন নহ। তুমি কঠোর তপঃ-অন্ম্ঠান কাঁরয়াছ। 
তুমি অবলাগণের একমাত্র গতি, ভূমণ্ডলস্থ ধর্মনযজ্ঠানানরত কামনীগণ তোমারই 
চরিত্রের অনুসরণ করিয়া থাকে । তোমার অর্ধশরণর দ্বারা আমার অর্ধশরণীর 
নি্মিতি হইয়াছে। তুমি দেবতা ও মন্যধ্যাদগের মঙ্গলসাধন কাঁরয়া থাক ৮৯০ 


৯৯১৪০ অধ্যায়; কালা প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ । 
** কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 


দেবীর বাত ইতিহাস ৩৯ 


পূর্বে বালয়াছি, মহাভারতে এই উমা-মহেশ্বর-সংবাদের প্রামাণকতা সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু যে-সব স্থলে সংশয়ের অবকাশ নাই 
সেরূপ কিছ কিছ স্থলেও আমরা পার্বতীকে মহাভারতে িবপত্রী-রুপে 
দেখিতে পাই। 
'কুমারসস্তব' কাব্যে। কাঁলদাসের মতে দক্ষসূতা সাধ্বী সতীই পিতৃকৃত অপমান 
সহ্য করিতে না পাঁরয়া যোগবলে তন্মত্যাগপূর্ক জন্মলাভ-কামনায় শৈলবধু 
মেনকার গর্ভে স্থান লাভ কারিয়াছিলেন। এদিকে সতা যেমন দেহত্যাগ কাঁরলেন, 
মহাদেবও সেই দিন, হইতে সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবদার-বক্ষ- 
পারবৃত হিমালয়ের এক সান্পপ্রদেশে গিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ইহার 
পর উমাকর্তৃক যোগেশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ এবং উমা-মহেশ্বরের পাঁরণয় 
এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেবসেনাপাঁতি কুমার কার্তকের জন্ম প্রভাত 
উপাখ্যান সর্বজনবাঁদত। ইহার পরে পঢুরাণাঁদতে এই কাঁহনীই নানাভাবে 
পল্লাবত রূপ ধারণ কারিতে লাগিল। 

আমরা উমা-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা কাঁরলাম তাহার ভিতরে 
কয়েকাট তথ্যের প্রাত বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য 
কাঁরতে পারি, উমা শৈলক্ৃতা; তাঁহার অপর নাম পার্বতী বা গারজা তাঁহাকে 
_' মুখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুক্ত কাঁরতেছে। আরও দৌখতে পাই, এই দেবা হয় 
কৈলাসবাসনণ, না হয় মন্দরবাঁসিনী, না হয় বিস্ধাবাঁসিনী। সর্বক্ষেত্েই পর্বতের 
সঙ্গে তাঁহার সংবন্ধ সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় আর একটি জিনিস লক্ষ্য কাঁরতে 
পারি এই উমা বা পার্বতী দেবী সিংহবাহনা। পার্বত্য দেবার সংহকে বাহন- 
রূপে গ্রহণ করার ভিতরেও বেশ একটা সঙ্গীত রহিয়াছে। এই সংহবাহিনী 
শৈলসুতা উমা দেবা বা পার্বতাঁই ভারতবর্ষের শাঁজদেবীর প্রাচীন রূপ বলয়া 
| মনে হয়: এই দেবীর সাঁহতই পরবর্ত* কালে ভারতবর্ষের বান দেবীগণ 
এক হইয়া একটি সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবার সৃষ্ট করিয়াছেন। 

এই সিংহবাহনা শৈলসুতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পরাথবীর 
অন্যান্য দেশের মাতৃপজা বা দেবাঁপূজার ইতিহাসের কিছু কিছ: তথ্য উল্লেখ 
এবং আলোচনা কাঁরতে পার! এশিয়া, ইউরোপ এবং আঁফ্রকার বহু অণ্চলে 
অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে একটি মাতৃপৃজা বা দেবীপন্জার ইতিহাসের 
সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবাও পার্বত্য দেবী এবং সিংহের সাহত 
ইহার যোগ আমরা লক্ষ্য করতে পাঁর। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল ক্লীট দ্বীপের রোস্‌সোস্‌-এ প্রাপ্ত একটি মুদ্রাঙ্কিত আধাট (signet- 
ring); ইহাতে একটি দেবার মর্ত পাওয়া যাইতেছে, তান একাঁট পর্বতের 
এশখরদেশে দণ্ডায়মানা এবং তাঁহার দুই পার্থের দুইটি সংহদ্বারা তান 


80 ভারতের. শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পাররক্ষিতা ৷: গ্রীক মাতৃদেবীও পার্বত্য দেবা । তাঁহার যে মূর্ত পাওয়া যায় 
সেখানে দেখি, তিনি সুশোভিত আঁচল পাঁরাহতা, হাতে তাঁহার রাজদণ্ড বা 
বর্শা; তিনিও পর্ব তাঁশখরে দণ্ডায়মানা এবং িংহকর্ত্'ক পারিরক্ষিতা। ভ্রীটের 
মাতৃদেবীই এশিয়ার প্রসিদ্ধ মাতৃদেবী 'সাঁবালর সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার এই সবল দেবীকে অনেক স্থলে আসনা- 
রঢ়া দেখা যায়, এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতকগ্ীল সিংহকে নত হইয়া 
থাকতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সাঁহত সিংহ, ভল্পঃক, চিতাবাঘ এবং 
অন্যান্য নানাবিধ পশু সাংশ্লন্ট দৌখতে পাওয়া যায়। 'সাবাল 'াঁসয়া 
(552), লাভয়া (Lydia), ফ্রিগিয়া (Phrygia) প্রভাত স্থানের পর্বতে 
পাঁজতা হইতেন। 

- প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিরা একথা মনে করিলে 
একি খুব ভুল হইবে যে, পৃথিবীর অন্যত্র যে বসংহয্ক্তা পর্বতবাসিনশর উল্লেখ 
পাই, আমাদের [সংহবাহনা পর্বতবাঁসনশ উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই 
ভারতীয় রূপ একথা ক মনে করা যাইতে পারে যে, একটি সাধারণ দেবী- 
মীর্তর পারকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াঁছল? এই প্রসঙ্গে 
আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ কাঁরতে পাঁর। আমরা পূর্বেই 
আলোচনা ‘করিয়া দেখিয়া আসিয়াঁছ যে, উমা কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একটি 
সংস্কৃত শব্দ নহে: অন্ততঃ কথাটির যে-সকল বুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার 
কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমরা দোখতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যাবিলনীয় 
প্রতিশব্দ হইতেছে উম্মু’ বা ‘উম্ম’; শব্দাটর একব্াডীয় (Accadian) প্রাতিশব্দ 
হইতেছে ভীম্ম': দ্রাবিড় প্রতিশব্দ হইতেছে উদ্ম'; এই শব্দগুলে পরস্পরের 
'সাঁহত িলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগালই আবার ভারতীয় ‘উমা’ 
শব্দটির সাহত মাত করিয়া দেখা যাইতে পারে।** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, হ্নাবচ্কের একাট মুদ্রাতে যে দেবীমর্ত পাওয়া গিয়াছে 


৯ক্রাট দ্বীপের মাতৃ-উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "Of the religions of the 
Cretans we know little, but we have evidence that as early as Early 
Minoan I they worshipped the Great Mother, their chief deity of later 
times. This goddess seems to have been a concept very similar to 
that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of 
like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. Figures of this 
goddess were not often made, though representations of her occur on 
SG 4 And Kings by Harold Peake and Herbert John Fleure, 
PP. -10. 
** “The Babylonian word for ‘Mother’ is Ummu or Umma, the 
Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words can be 


Connected with each other, and with Uma, the mother-goddess.”— 
Mother Goddess by ও. K. 79115 i 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস , ৪১ 


তাহারও নাম 'ওস্মো। ুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই সংহবাহনা 
পর্বতবাসনা পার্বতী বা উমা দেবার সাঁহত অন্যান্য দেশে প্রচালত মাতৃদেবীর 
সাদৃশ্য শুধ আকাতি-প্রকাতিতে নহে, নামেও। 
কাব কালিদাস পর্বত-দহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননী- 
রুপে সৌন্দর্যে মাধূর্যে এবং প্রেমে পাঁরপর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের 
কাছে পেণছাইয়া দিয়াছেন। প:রাণগ্ীলর ভিতর দিয়া এই প্রাচীন পার্বতী 
দেবী যখন দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত ফক্ত হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার উমা- 
মর্তিট আস্তে আস্তে একট; চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উমার উঁজজবনয রাক্ষিত 
হইয়াছে সাহত্য-ধারায়, এবিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা কারব। 
মধ্যযুগের ভাসকর্ষে উমা-মহেশ্বরের যুগলমর্ত অনেক পাওয়া যায়, সেখানে 
{শবও পরমকল্যাণময় সন্দর-মুর্তি উমাও প্রেম ও মাধূর্যের প্রাতিমৃর্ত। 
একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে: হইবে।  মাকণ্ডেয় চণ্ডীর 
ভিতরে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়া ফোঁলয়াছি। অর্গলাস্তবের মধ্যে 
হিমাচল-সূতা বাঁলয়া আভাঁহতা হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপুত্ৰী 
(শেলরাজান পরী?) বালয়া আভাহত হইতে দোঁখ বটে, কিন্তু আসল চণ্ডা- 
গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা-পরিচয় কোথাও পাইতোছ না। 'চণ্ডী-মধ্যে দ-এক 
স্থানে দেবীকে পার্বতী বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবীকে সিংহ-বাহন দান 
কাঁরয়াছেন, দেবীকে হিমালয়নশখরে [সংহবাহনারুপেও দেখিতে পাইতেঁছ, 
_ কিন্তু দেবীর উৎপত্তি {হমালয়ের উরসে এবং মেনকার গর্ভে নহে, দেবীর 
. উৎপাততির যে বিবরণ পাইতোঁছ তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকমের ৷: এ-বিষয়েও আমরা 
পরে চাণ্ডিকা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা কাঁরব। টা 
উমা জগজ্জননী বটেন, এবং {শবপত্নীও বটেন, কিন্তু তাঁহার. ভিতর দয়া 
দেবর একটা কন্যার্প আমাদের চিত্তে একটি কোমল রেখা টানিয়া দিয়াছে। 
একটি প্লিন্ধ ধারাও বহীদন হইতে চালয়া আসিয়াছে। দেবী শদধব গিরিরাজ- 
কাত্যায়নী' নামে প্রাসিদ্ধা১* জনন মনির কন্যাত্ব স্বীকার কাঁরয়া পাঁতত- 
পাবনণ মা গঙ্গা জাহ্নবী নাম ধারণ কাঁরয়াছেন। নন্দগোপের গৃহে মা মহামায়া 
যশোদানান্দনী-রুপে দেখা দিয়া কংসকে ছলনা কাঁরয়া কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষা 
কাঁয়াছেন। “দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাঁসগণ-কর্তৃক প্রথমে কুমারী রূপে 
পূজিতা হইয়াছিলেন বাঁলয়া কিংবদন্তী দেখা যায়। দ:' শতাব্দী পূর্বে দেবা 
সাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ কাঁরয়াছিলেন এরুপ একটি কিংবদন্তী 


১৬ আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাঁতর দেবী বাঁলয়া দেবী কাত্যায়নী, যেমন কুঁশক জাতির 
দেবী হইলেন কৌশকী। 
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মাতৃপন্জারী বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিয়া রাহিয়াছে। আমরা আমাদের পূর্ব 
রূপে দৌখতে পাই। সম্ভবতঃ এই বৈদিক বর্ণনার পারণাততেই দেবীকে দক্ষ- 
তনয়া সতীর্‌পে দেখিতে পাই। দক্ষ-তনয়া সতীই আবার 'হমালয়-দুহিতা 
উমারপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অন্তরণপ কুমারিকা 
কুমারী দেবী দদর্গারই একটি নাম। এই কন্যাকুমারকার দেবীত্বের ধারণা একটি 
অতি প্রাচীন ধারণা। গ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা কোন কাঁবকর্তৃক 
রচিত ‘Periplus of the Erjthrean Sed গ্রন্থখাঁনতে, আমরা ভারতবর্ষের . 
দক্ষিণপ্রান্তাস্থিত স্থানাটর 'কোমার' (C০৭৮৭) নামে উল্লেখ দোখতে পাই। এই 
'কোমার-এর দেবী হইলেন একট কুমার দেবী-যাঁন উপকূলবতাঁ সমদদ্রে 
নিত্য প্লান করেন। এই কন্যাকুমারিকার প্রাসাদ হইতেই পরবতাঁ কালে 
ভারতবর্ষকেই অনেক সময় 'কুমারা দ্বীপ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুগণাদেবীও 
বহন সময়ে শুধ; ‘কুমারী’ নামেই খ্যাতা। তান্ত্রিক মতে 'কুমারী' দেবারই প্রতীক, 
এইজন্য তান্ত্রিক পূজায় কুমারী-পুজার এত প্রাধান্য । দেবীপাঁঠ কামরুপের 
কামাখ্যা মান্দরে এখনও কুমারী-পূজার অত্যন্ত প্রাসাদ্ি। অন্যান্য দেবীতীর্থেও 
এই প্রথার প্রচলন আছে। শুধু তান্ত্রিক মতে নহে, কুমারীর দেবীত্বে এই 
বিশ্বাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-সংস্কাতিতে এতই প্রবল হইয়া দেখা 
দিয়াছল যে, আমরা অষ্টম বষাী'য়া কন্যাকে সমাজ-জীবনেই 'গোরণ' বাঁলয়া 
জানিতাম_এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের 'গোরণদানে'র সামাজিক প্রথা গাঁডয়া 
উঠিয় ছল। রি 


বৈদিকযুগের শেষভাগে আমরা ভদ্রকালী, ভবানী, দূর্গ প্রভাত দেবীর নাম 

; ইহারা এই যদগের অপ্রধানা দেবী ছিলেন বালয়া মনে হয়। পার্বতণ 
উমার ধারাটর প্রাধান্-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আঁম্বকা, ভবানী, ভদ্রকালণ প্রভাত 
সব দেবী এক মহাদেবা পার্বতীর ভিতরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। উমাই 
গোরবর্ণা বালয়া গোরারপেও আঁভাঁহতা। পরবর্তী কালে এই গৌরী নামেরই 
সমধিক প্রাসাদ্ধ দেখিতে পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্তবে' উমার গৌর নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 


€গ) দক্ষ-তনয়া সতী 


এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমরা পার্বতী উমার ধারাকে দেরী- 
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ত উমারও পূর্ববার্তনী। কালদাসের 'কুমারসন্তব' কাব্যের মধ্যেই দোখতে 


অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা 
দক্ষস্য কন্যা ভবপনর্বপত্নী। 


দক্ষ-হজ্ঞে সতণর দেহত্যাগের উপাখ্যান মুখ্যতঃ প্রাণমলক বাঁলয়া মনে হয়; 
কারণ কোনও বৈদিক বা বেদমূলক সাহিত্যে ত নয়ই, রামায়ণ-মহাভারতেও এই 
জাতীয় কোনও উপাখ্যানের আভাস নাই। যজ্ঞফলভাক্‌ বোদক রুদ্র এবং যজ্ঞ" 
ফলাধকারে বাণ্চিত_ অর্থাৎ ্রাহ্গণ্যধর্মে অস্বীকৃত ভূত-প্রেত-সহচর শিবের 
1মলন ঘটাইতে গিয়া দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যানের উৎপাত্ত। বৈদিক সাহত্যে এবং 
পরাণাদিতে দক্ষ নামটি আমরা বহনভাবে পাইয়া থাকি। এই দক্ষের বক্কর 
রুপে বহু প্রাসাঁদ্ধ দৌখতে পাই। এই প্রঁসাদ্ধ যে শখ পরাণেই দেখি তাহা 
নহে, বৈদিক সাহিত্যেও। সাংখ্যায়ন-ব্ৰাহ্মণে (918) দেখিতে পাই, 'দক্ষো হ বৈ 
পহপতরেতেন বজ্র সর্বান্‌ কামানাপতঃ। এখানে দক্ষকেই পর্বত 
এই অর্থে “পার্বাত’ বালয়া উল্লেখ করা হইয়াছে 

বৈদিক সাহিত্যে দক্ষের উল্লেখের ভিতরে দুইটি লক্ষণীয় তথ্যের কথা 


দক্ষ া-রুপে পাইয়া থাঁক। আমরা পর্বে আলোচনা করিয়াছি: এই আদাত 
দেই পৃথিবী দেবা হইয়া আমাদের পরবতাঁঁ কালের 'অহাদেবীর মধ্যে 
গোয়া গিয়াছেন। তীয় তথ্য হইল এই যে, দক্ষকে আমরা বৈদিক সাহিত্যে 
যজ্কর্তারূপেও পাই; 'পার্বতী-দক্ষ+যজ্ঞের বেদীর নাম 'দক্ষ-তনয়া'; আবার 
এই 'দক্ষ-তনয়া" বেদীর উপরে প্রজীলিত আঁগ্রর এক নাম 'মহাদেব'। এইখান 
সতী নাম কখন গ্রহণ কাঁরলেন তাহা বলা শক্ত । মহাভারতের একাঁধক স্থলে 
আমরা দক্ষ-যজ্ঞের উল্লেখ পাই; কিন্তু এ-সকল স্থলে সতা-কাঁহনীর কোনও 
আভাস মান্র নাই। দ্রোণপর্বে ও সৌপ্তক পর্বে যে বর্ণনা পাই তাহাতে দৌখ, 
দক্ষপ্রজাপাতি শিবকে যজ্ঞ-ভাগ না দয়া যজ্ঞ-আয়োজন কারিয়াছলেন বালয়া 
শিব দক্প্রজাপাঁত-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ নাশ করেন। আন্মশাসানক পর্বে যে শব- 


_ ১ ই তথ্যটি অধ্যাপক শ্রীদ্গামোহন ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। 
২ এই গ্রন্থের ১৮-১৯ পজ্ঠা দরল্টব্য। 
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কতৃকি যজ্ঞ-নাশের কথা দেখিতে পাই সে যজ্ঞের ব্যবস্থাপক দক্ষ নহেন, দেবগণ। 
যজ্ঞের শিব-ভয়ে ভীত হইয়া বরাহরুপ ধারণ কারিয়া পলায়নের কথা এবং 
ধনদর্বাণ-হস্তে শিবের যজ্ঞ-বরাহের পশ্চাদ্ধবনের কথাও আমরা মহা- 
" ভারতেই দৌখতে পাই। কিন্তু মহাভারতের [িবকর্তৃক যজ্ঞ-নাশের কোনও 
কাহিনীতেই এমন কিছু দেখিতে পাই না যাহা হইতে এই সতী-কাহিনল 
গড়িয়া উঠিতে পারে। এ-কাহিনী পঢুরাণগুলিতে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল বলয়া 
মনে হয়। - 

প্রাণে আমরা বহ* দক্ষ-কন্যা পাই; দক্ষ-কন্যার সংখ্যাও 'বাভন্ন পুরাণে 
বিভন্ন রূপে পাই; কোথাও চতুর্বংশাত, কোথাও বোড়শহকোথাও পণ্টাশৎ। 
বিভিন্ন মতে দক্ষ-কন্যাগণের যে তাঁলকা পাই তাহার মধ্যে সতী নামাঁট 
পাইতোছি। কিন্তু শীব-পুরাণ", পিদ্ম-পদরাণ", গরুড়-পরাণাশদর মতে দেখিতে 
পাই দক্ষের চতুর্বংশাত কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষী, ধৃতি, তুষ্টি প্রভৃতি ত্রয়োদশ 
কন্যাকে ধর্ম পত্নীরুপে গ্রহণ কাঁরলেন; বাঁক খ্যাতি, সতী, সম্ভুতি, স্মৃতি, 
প্রীতি, ক্ষমা, সন্ত, অনসংরা, উজ স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কন্যাকে ভগ; 


হয় বোদকরুপকাশ্রয়ে এই 'দক্ষ-তনয়া'র একটি অত্যন্ত ক্ষীণধারা - দক্ষ-যজ্ঞকে 
অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ লাভ কাঁরয়াছিল। ভারতীয় ব্রান্মণ্যধর্মের বিবর্তনে 
বৌদক-অবোদক ধর্ম-বিশ্বাসের এবং ধর্ম*সম্প্রদায়ের সংস্পশ-- সংঘাত- ও 
১৭ বজাত তরমপ্রসারের ইতিহাসে দক্ষযজ্ঞের মূল্য খ্মব বোশ; ধীতহাসিক- 
ইী্িতবহনকারী সেই. বহনমূল্য পোঁরাণক উপাখ্যান শিব-পড়্ী সতাীঁকে 
মহাদেবীরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত কারল। 


সাধব-সম্প্রদায়ের আরাধ্যাও নহেন; তিনি পূজা ও আরাধনা গ্রহণ কাঁরতেছেন 
বহন দেবার সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে যডক্ত- কারয়া, প্রথমে কালা তারা, 


হয়। দবারলে মা মান্দরে পরতিষ্ঠালাভ কায বাস বায় মনে 
আধকাররণী হইয়া উঠেন নাই বটে, কিনতু পাতানন্দায় সতী জার , 
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কাহিনী ভারতী সাহত্যের_বিশেষ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের বাঁভন্ন যুগে 
প্রচুর কাব্য-প্রেরণা দান কারয়াছে। 

একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হইবে। দক্ষযজ্ঞ-সন্বন্ধে প;রাণগ্দালর বর্ণনার 
মধ্যে একরূপতা নাই। তাহাতে মনে হয় পররাণকারগণ দক্ষযজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রাচীন 
কোনও সুস্পষ্ট উপাখ্যান পান নাই; কতকগীল অস্পষ্ট প্রবাদ-িংবদক্তীকে 
অবলম্বন করিয়া বাভন্ন পরাণ বিভিন্নভাবে এই কাহিনীকে গড়িয়া লইয়াছে। 
সতীর যে দশমহাবিদ্যা রুপ ধারণ, সতীর মৃতদেহ বিষ্ণুকর্তক কার্তত 
হইয়া ছড়াইয়া পাড়া একাল্ন পাঁঠের উৎপাত প্রভাতি কাহিনী প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ 
পুরাণের মধ্যে কোনও পদুরাণেই নাই। মহাবিদ্যাগণের সংখ্যা এবং রুপবর্ণনা 
বিষয়েও পুরাণ-তন্রগ্ীলর মধ্যে একমত্য নাই। বরাহপদরাণে দক্ষবঞ্জের যে 
বিবরণ পাই* তাহাতে দোখ দক্ষ প্রজাপাত ব্রহ্মার প্রীতির জন্য যর করেন? 
সমস্ত দেবতাগণ সেই যজ্ঞের যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। শিব তখন 
জলমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। শিব দক্ষযজ্ঞের সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত 
দ্ধ হইলেন; কুদ্ধ শিবের ভৈরব নাদ হইতে বেতাল ও প্রেতসমহের সং 
হইল। শিব সেই সৈন্যগণ লইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য গমন কাঁরলেন এবং 
দেবগণকে পরাস্ত করিয়া যজ্ঞভাগ আদায় কাঁরলেন। প্রজাপাঁতর আদেশে দক্ষ 


সতী । একসময়ে দক্ষ কন্যা 


পাঁতাঁনন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। 


নাই, তাই অনাদর। পিতার নিকট 
সার মত্যুর সংবাদ জানতে পারিয়া মহাদেব দক্ষকে আঁভশাপ লেন, সেই 


না তাহা নহে-_দক্ষের যজ্ঞ এবং 
মাশ্রত নাই। বঙ্গ-পরাণে'র মধ্যে দক্ষষজ্ঞের কাহিনী এবং সেই যজ্ঞে শিব- 
নিন্দার জন্য দেবীর যোগানলে দক্ষজাত দেহ পারত্যাগ কাঁরয়া ভব-গাঁহণী 
হইবার জন্য নূতন দেহলাভের (হিমালয়-দ্ীহতা উমারূপে) কথা দৌখতে 
পাই কিন্তু এখানেও সতার দশমহাবিদ্যা রুপধারণের কাহনী বা বষচচক্র 


* ৩২১ অধ্যায়। ৪৩১ অধ্যায়। ৫ আনন্দাশ্রম সং, ৩৪'ও ১০৯ অধ্যায়। 


৪৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


খাঁণ্ডত হইয়া একান অংশে দেবাঁ-অঙ্গের পতন ও তাহা লইয়া একান্ন পাঠের 
উৎপত্তি প্রভাত কিছুই দোখতে পাই না। সতাঁকে অবলম্বন করিয়া যে দশ- 
মহাবিদ্যার কাহিনী এবং সতা-অঙ্গে একান্ন পাঁঠের উৎপাত্ত, এই-সকলই 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বাঁলয়া মনে হয়। প্রচালত ‘কালা তারা 
মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী" প্রভৃতি বলয়া যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহা 
‘চামনণ্ডা-তন্ত্ে'র । সতীর দশমহাবদ্যা-রূপে ?শবকে ভয় দেখাইবার কাঁহনীর 
বিস্তৃত বিবরণ মিহাভাগবতপদ্রাণ-নামক উপপঢুরাণে পাওয়া যায়। 'কুব্জিকা- 
তন্বে'ও সাধারণভাবে দশমহাবিদ্যার বর্ণনা আছে, বিশদ বর্ণনা আছে প্রচালত 
নারদপণরান্রে'। 'তোড়ল-তন্বে' দশমহাবদ্যার দশ ভৈরবের বর্ণনা আছে।১ 
'মহানির্বাণ-তন্তরে' আদ্বিতীর়ারূপে দেবীর মাহমা-খ্যাপনগ্রসঙ্গে দশমহাঁবদ্যার 
উল্লেখ দোখ।৭ 'বহদ্ধর্মপুরাণেও শিবকে বিমুঢ় কারবার মানসে দেবীর 
দশ দিকে দশম্ীর্ত ধারণের কথা দৌখতে পাই।* ‘বহদ্ধম“পুরাণে' বিফুকর্তৃক' 
খাঁণ্ডত দেবী-অঙ্গ পতনের দ্বারা পাঁঠ-সমূহের উৎপাত্তর কথাও দোখ। 'তন্ত- 
চুড়ামাণতে ও 'কালী-পুরাণে' এই পীঠসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। 


(ঘ) দন্গা 


পাতা উমা দেবা পরবর্তী“ কালে দুর্গা নামে সংপ্রাসন্ধা। এই দুর্গা দেবীর 
প্রথম উল্লেখ পাই তৌন্তরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপানষদে; সেখানে 
যে দণগ্গা-গায়ন্রী আছে তাহা এই, 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধামাহ, 
তন্ো দ্বা্গঃ প্রচোদয়াং। 'দর্গি' এখানে 'দুর্গা'রই সমার্থক বালরা গৃহনত। 
তৈত্তিরাঁয় আরণ্যকেরই নারায়ণ-উপানিষদে পাই 
: তামাগ্নবর্ণাং তপসা জবলন্তাং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
সৃতরসি তরসে নমঃ॥ 
সাধারণতঃ দুর্গতিনাশিনা বাঁলয়াই দেবীকে আমরা “দুর্গ” বলয়া জানি। 
পরবতাঁ কালে অবশ্য দূর্গ কথার অনেক অর্থ দেখিতে পাই, এবং সেই-সকল 
অর্থের সাহায্যেই পুরাণাঁদিতে 'দুগণ'র ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শব্দকল্পদুমে 
দুর্গা শব্দের যে অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহা এই 
দদর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্যে ভববন্ধে কুকমশীণ। 
৮ শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মানি॥ 


৩ 8৮:৮4 
৬ 45 
ও অ বশ্বকোষ, দশ-মহাবিদ্যা। ৭ বঙ্গবাসী সং, ৪। ১৩-১৪। * বঙ্গবাসী সং, মধ্যখণ্ড, 


দেবীর বাঁচ্র ইতিহাস ৪৭. 


মহাভয়েহাতরোগে চাপ্যাশব্দো হত্তবাচকঃ। 

এতান্‌ হত্তেব যা দেবী সা দরগা পাঁরকীর্তিতা॥ 
দূর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্য, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, 
নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং আঁতিরোগ; আ-শব্দ হইল হন্তুবাচক। এই- 
সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনিই দূর্গা নামে পারকীতিতা। এই 


স্বরূপ বালয়া দর্গা। অন্যরও বলা হইয়াছে, দূ্গায়ে দূ্গপারায়ৈ (৫1৯২); 
এখানেও দুর্গম 'ভবসাগর পার কারবার জন্যই দর কিনতু অনার সান 
দৌখ-_ 

ততৈব চ বধিষ্যামি দর্গমাখ্যং মহাসংরম, ! 

দূর্গাদেবীতি শবখ্যাতং তন্মে নাম ভাঁবষ্যাত৷॥ (১১1৪৯-৫০) 
অর্থ দম নামক মহাস্রকে বধ করবেন, বলয়া দেবা দর দেব নামে 


অধিষ্ঠাত্ৰী দেবীই হ দরগা । শু ব্যপার দিক্‌ হইতে এই ব্যাখ্যা 
সন্তোষজনক বাঁলয়াই এই ব্যাখ্যা প্রাণধানযোগ্য বালতৌছ না; এই ব্যাখ্যার 
প্রতধীন পরবর্তী কালের পুরাণাদতে কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে 


দুর্গেত দৈত্যবচনো, হগ্যাকারো নাশবাচকঃ। 
দর্গং নাশয়াত যা তাং সা দরগা বা তঁতা। 
িপাত্তবাচকো দগ্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। 


8৮ ভ্বরতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


বলয়াও ইহাকে প্রণিধানযোগ্য মনে করি। দেবী-পুরাণে দুর্গার স্তবে দেখিতে 

ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দর্গপরাক্রমে। 

সকলো নিচ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোহস্তুতে ৷৷ 

যোগাধিপো যোগগম্যো যোগাত্মা যোগসন্তবঃ। 

রমসে দেব দুর্গেষ: দুগেশ্বার নমোহস্তুতে ৷ 

_৮৩।৬২-৬৩ (বঙ্গবাসী সং) 

দেবী-ভাগবতেও দেখ 

নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা । 

দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শাক্তরিহ সংস্থিঅ॥ 

রক্ষা ত্বয়া চ কতব্যা সর্বদা নগরস্য হ। 

যথা সবদর্শনস্ত্রাতো রপ7সঙ্ঘাদনাময়ঃ॥ 


-৩।২৪।৫-৬ (বঙ্গবাসী সং) 
খিল হারবংশের মধ্যেও দেখিতে পাই_ 
এবং জুতা মহাদেবী দুগণ দুর্গপরাক্রমা। 
yg 70, বন্ধনে ॥-১২০।৩৫ 
এখানে এই 'দনগপিরাক্রমা' ক: র তাৎপর্য কিঃ এখানেও রা দেবীকে 
দের সাহিত যকত কারতে প্রলুব্ধ হইতেছি। ৮৭০৯৬ 
দুর্গা কি প্রাথামক রূপে নগরপালিকা দুগ'রক্ষিণী দেবী ছিলেন? 
হলেন জব রূপেই কি ভান বামন দেবার কেন? 
হইলেন? শাক্তময়শর হইয়াছল 


দেবীর বানর ইতিহাস ৪৯ 


সর্বাপেক্ষা প্রীসদ্ধ হইল দুইটি দুর্গাস্তব, একটি বিরাউপর্বে য্যীধান্ঠর-কর্তৃক 
দূর্গাস্তব, অপরটি হইল ভীন্সপর্কে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অন- 
কর্তৃক দুর্গাস্তব। য্যাধাম্ঠিরের স্তবের মধ্যে দেখিতে পাই, দুর্গা যশোদাগর্ভ 


চতুর্বক্তা। দেবী আবার কখনও কৃষণবর্ণা এবং অন্টভুজা-রূপেও পীঁজতা। 
{তান 'দব্যকুণ্ডলধারণী, কেশবন্ধে শদব্যমকুউধারিণী। [তানি মাহযমার্দনী ও 


রূপে পাই না, শিবপত্লী-রুূপেই সেখানে তাঁহার পাঁরচয়। মহাভারতের 


পাঁরশিষ্টরূপে পারগাঁণত “খল হারিবং 
তানি তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মে'র মধ্যে দঢ়প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরতে রয় 
মনে হয় নাঃ তখন পর্যন্ত মদ্যমাংসবালপ্রিয়া দেবা শবর, প্থালন্দ এবং বর্বরগণ- 


কর্ৃকই পরজিতা। পার্বতী উদার সাহত অভিন্নতা লাভ কারয়াই রাপারমে 
তাহার দড়প্রাতষ্ঠা লাভ বালয়া মনে হয়। পৌরাণিক যুগেই এই মিলন সঙ্ঘাটত 


হইয় ছে। 

একটি তথ্য এইখানেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। দুর্গা দুর্গাত- 
নাঁশিনীই হোন, দূগ্গাসুর-নাশিনীই হোন বা দুর্গ রাক্ষণীই হোন, তান শক্ত 
ধাঁরণী এবং আরিমার্দনী; কিন্তু পার্বতী উমার কোনও প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই 
আমরা এই শস্বধারণী আমার্দনী রুপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে 
পাইলাম কন্যারূপে_ বহশোভমানা হৈমবতী-রুপে; তাহার পরে পাইলাম 
দশবাপ্রয়া-রূপে_তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার-জননী-রূপে। তাহার 
পরে যখন লক্ষরী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্য বনি কাঁরয়া মায়ের কন্যাত 
স্বীকার কাঁরলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পর্ণরুপে দৌখতে পাইলাম। 
হাজার হাজার বংসর ধারয়া এই পার্বতী উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অন্ত- 


৪ 


০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সাহত প্রণয়- 
কলহ বা গুহ-কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রুকুটিকুটিল মুখ কখনও বড় একটা দেখা 
যায় নাই_ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ ত দুরের কথা। কিন্তু মহাদেব যখনই ভয়ঙকরা-_ 
রণোন্মাদনী_অসুরনাশনী-_তখনই তানি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই 
অসদ্রনাশিনী ম্যার্তর সাহত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী-রূপ। 
আমার দঢ়াবশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা মায়ের 
পার্বতী উমার ধারা হইতে একাট পৃথক্‌ ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা 
নির্বিশেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। 
4 


(ঙ) চণ্ডী-দেবী বা চাঁণ্ডকা 


চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা মাকণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বন কাঁরয়া। মাকণ্ডেয় 
পদ্রাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ময-নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হইল প্রসিদ্ধ চণ্ডী" 
গ্রচ্থ। বর্তমানকালে এই গ্রল্থখানিকেই শাক্ত-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ_অন্তত শাক্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক প্রচালত শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই 'চণ্ডী'শাস্ত্ 
অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই, এখানে এক পরমা দেবীর মাহমা বার্ণত হইয়াছে। 
এই দেবী অধিকাংশ স্থলে শুধু 'দেবী“রূপেই খ্যাতা; কোথাও তান ভগবতাঁ, 
পরমেশ্বরী। তাঁহার ম:খ্য পরিচয় চাশ্ডকা; তাহার প্রাসদ্ধ অন্যান্য নামগুলির 
মধ্যে অম্বিকা নামটি খুব বেশি ব্যবহৃত হইতে দেখি; দূর্গা নামও কয়েক হুলে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। গোঁরবর্ণা বলিয়া এক স্থলে তিনি 'গোঁরদেহা’ বাঁলয়া 
আখ্যাতা; ‘গোরা’ সম্বোধনও কয়েক স্থলে পাওয়া যায়। তাহা ব্যত'ত তান 
কাত্যায়নী, শিবদুতী, শাকন্তরাী, ভামা, ভ্রামরী ইত্যাদি। এই-জাতীয় নামগনলৈ 
তিন কখন কেন গ্রহণ কাঁরয়াছেন গ্রন্থমধ্যেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তাঁহা 
হইতেই কৌশিকী, কালী বা চামুণ্ডা প্রসৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
কোঁতহলজনক হইল যে তথ্যটি তাহা এই যে, এই দেবী কোথাওই তিমাচল- 
দদহিতা উমা নহেন। সমস্ত 'চণ্ডী'র মধ্যে দেবীর উমা নামাটর উল্লেখ একবারের 
জন্যও নাই। পণ্চম অধ্যায়ে দেবীকে তিনবার মাত্র পার্বতণ বাঁলয়া উল্লিখিত 
দেখিতে পাই, তাহাও পর্বত-কন্যা পার্বতীরুপে নহে পর্বতবাসিনশ পার্বতী- 
রূপে ৷ এঁতিহাসিক দুষ্টিতে যে কথাটি তাই অত্যন্ত বড় করিয়া মনে হয় তাহা 
হইল এই যে, দেবীরুপে চণ্ডীর ধারা ভারতবর্ষে'র প্রাচীন দেবা পার্বতী উমার 
ধারা হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা । 

চিণ্ডা'-গ্রন্থ-মধ্যে তিনকালে তিনটি প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া দেবীর 
মহিমা প্রচারিত হইয়াছে_ প্রথমে দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধ্কৈটভ 
অসংরদ্বয় বিনাশে; দ্িতীয়ে স্বয়ং দেবা কর্তৃক মাহিযাসূর. নিধনে; তৃতীয়ে, 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস অরুন 


দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশল্ভ অসযরদ্বয় বধে। এই শম্ভীনশম্ভ-বধ-উপলক্ষে 
অবশ্য দেবীকে চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভূত আরও অনেক অসুর বধ 
কাঁরতে হইয়াছে। উল্লিখিত প্রথম দুই ঘটনার ক্ষেত্রে দেবীর হিমালয়-পর্বতের 
সাহত কোনও যোগ নাই; শুধু দ্বিতীয় ঘটনায় দেখিতে পাই, দেবগণের তেজের 
ঘনীভূত রূপে দেবীর আবির্ভাবের পর সমস্ত দেবতাগণ দেবীকে নিজের নিজের 
অস্ত্র দান করিলেন, সেই প্রসঙ্গে দেখি * 
{হমবান্‌ বাহনং সিংহং রক্কানি বিবিধান চ। 
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপান্রং ধনাধপঃ॥ 
িমবান্‌ দিলেন বাহন সিংহ এবং বিবিধ রক্র-সকল, আর ধনাধপ কুবের 
দেবীকে দিলেন সর্বদা সংরাদ্ধারা পাঁরপূর্ণ একটি পানপান্র। তৃতীয় ঘটনা 
শৃম্ভ-নিশম্ভ-বধের প্রসঙ্গেই শুধ দোখতে পাইলাম, শু্ভ-নিশুন্ভ অসমরদ্বয় 
কর্তৃক নির্যাতিত হইয়া ইন্দ্রাদ দেবগণ অসুর-নিধনের জন্য দেবীর শরণ গ্রহণ 
করাই একমাত্র উপায় মনে করিয়া নগেশ্বর হিমবানে গমন করিলেন এবং দেবীকে 
স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিলেন। দেবী তখন জাহবীর জলে স্নান কারতে 
যাইতোছিলেন; সেই অবস্থায়ই তান দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন 
শৃপ্তের অনুচর চণ্ড-মুণ্ডও গিয়া শদস্তের নিকট বালিয়াছিল, 'কাপ্যান্তে স্ত্রী 
মহারাজ ভাসয়ন্তা হিমাচলম্‌ শ্্ত-নশযস্তের সেনানায়ক ধুলোচনও দেবীকে 
দেখিয়াছিল-_তুহিনাচলসংস্থিতাম*। দেবীকে এখানে হিমালয়বাঁসিনী বলয়া 
বার্ণত হইতে দেখলাম, সমস্ত চণ্ডীর মধ্যে হিমালয়ের সাহত দেবীর এইট.কুই 
সম্বন্ধ। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি সমগ্র চণ্ডার মধ্যে দেবার যে উমা 
পাঁরিচয়েরই' অভাব তাহা নহে, তাঁহার পার্বতী বা গিরিজা রঃপাঁটও একান্ত 
গোঁণ। 
কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লক্ষণীয় তথ্য হইল এই, দেবী সমগ্র 'চণ্ডী'- 
গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শিব-শাক্ত নন; শিবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত 
গোঁণ- প্রায় নাই বাঁললেই চলে। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের ভিতরকার 
সম্পর্ককে বাক্য ও অর্থের নিত্য-সম্পকের ন্যায় আবনাভাবের সম্পর্ক 
বালয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীতে বার্ণত দেবীর সাঁহত শিবের কোনও উল্লেখযোগ্য 
সম্পর্ক খুজিয়া পাইতেছি না। প্রথমে মধ্কৈটভ-বধের সময় স্পষ্টই দেখতে 
পাইলাম, দেবী হইলেন জগৎপাঁতির যোগানিদ্রা_াঁতান হইলেন হাঁরর মহামায়া 
তন্নান্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগানদ্রা জগংপতেঃ। 
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥-_ চণ্ডী, ১1৫৪ 

দেবী জগৎপাঁত বিষ্ঞুর যোগানিদ্রা শব্দের অর্থ স্তৌমত্য-রুপা নিত্যা সমবায়নী 
শাক্ত। এই শক্তি যে পর্যন্ত স্তোমত্যরুপা হইয়া 'হারনেত্রকৃতালয়া" (চ, ১1৭০) 
হইয়া থাকেন সে পর্যন্ত ত বিষ্ণুর কোনও সঙ্কল্প-ীবকল্প এবং সঙ্কল্প- 


২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


বিকল্পাত্মক ক্রিয়াদর সম্ভাবনা নাই; তাই প্রথমে আদিদেব ব্রহ্মা স্তবের দ্বারা এই 
অস্র-হননাদ ক্রিয়া সম্ভব হইল। এই স্তবের মধ্যেও স্পষ্ট দেখিলাম, এই 
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্িত-সংহারকারণী ভগবত হইলেন 'বষদুর 'নদ্রা-শাক্ত 
অর্থাৎ ভোমত্যরুপিণ নিক্কিরা সমবাঁয়নী শক্তি চে, ১1৭১)। শক্তি 
একাঁদক্‌ হইতে শীক্তমান্‌ অপেক্ষাও প্রধান, কারণ শাক্ত ব্যতীত শাক্তমানের 
শক্তিমত্তাই ত সিদ্ধ হয় না। তাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপরেও পরমেশ্বর বিষ্যু- 
শাক্তরই অখণ্ড অধিকার ৷ সেইজন্যই বলা হইয়াছে__ 

যয়া ত্বয়া জগত্ত্রন্টা জগৎপাতাত্ত যো জগব। 

সোহাঁপ িদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥_(চ, ১1৮৩) 
ব্যান জগৎপ্রষ্টা, জগৎপাতা_ এবং যানি জগৎ-গ্রাসকারী-_তাঁনও তোমাদ্বারা 
'নদ্রাবশে নীত হন, সেই তোমাকে স্তব কারতে কে সমর্থ? 

তরাং শাক্তর বোধনের দ্বারা শক্তিকে তরঙ্গময়ী করিয়া তুলিতে পারলেই 
জগৎ-স্বামন বষ্দুর প্রবোধ হইবে_ শাক্তর জাগরণই বিষকে ক্রিয়া-প্রবাত্ত দান 
কাঁরবে। ব্রহ্মার তাই বিষদুশাক্তি যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা 

প্রবোধণ্ট জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু 
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হস্তুমেতৌ মহাসুরো॥ 

ক্ষার স্তবে দেবী বিষদুদেহ হইতেই জাগ্রতা- সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, বিষ্ণুকে 
ফলে অস*রবধ হইল,। দেখলাম, এই অসরনাশনী দেবীর সাঁহত শিবের 
কোনই সম্পর্ক নাই। দেবী বিষ্ণুশাক্তিরূপেই যজ্ঞের সাহত সম্পৃক্তা_তানি 
স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কাররুপণা, [তান প্রণবরূপা, সাব, দেবজননী, সৃষ্টি- 
শ্থিত-সংহারকারিণী, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাদেবী, মহাসুরণ; 
তিনিই ব্রিগণাত্মকা প্রকৃতি, সর্বসংহরণকাঁরণণ দারুণা কালরাত্র (ব্রহ্মার 
লয়কারিণী) মহারান্র (জগৎ লয়কারিণ) এবং মোহরান্রি (যাহাতে জীবের লয়); 
তিনি শ্রী, হী, ব্যাদ্ধিরাপণা, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্ত, ক্ষান্ত; ‘কিন্তু তাঁনই 
আবার-__ 


খাঁড়ানী শুলনী ঘোরা গাঁদনী চক্রিণী তথা। 
শাঙ্খনী চাঁপনী বাণভূসণ্ডীপারঘায়ুধা॥ 
বেশ বোঝা যাইতেছে, এই বর্ণনাদ্বারাই বিফুশাক্তকে অস্রশস্ত্রধারণী অসুর- 
নাশিনী দেবীর সাহত যুক্ত করা হইতেছে। f 
দেবীর দ্বিতীয়বার আবির্ভাবকালে দেখিতে পাইলাম, স্বর্গ হইতে মাঁহষাস্যর 
কতৃক বিতাড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া গরুড়ধৰজ বিষ্ণুর নিকটে 
গেলেন এবং বিষ্ণুর নিকটে তাঁহারা অসুরের সর্বপ্রকার অত্যাচারের বর্ণনা 
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কাঁরয়া ‘নিবেদন কারলেন,_'শরণণ্ড প্রপন্নাঃ স্মো বংস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্‌'_'আমরা 
সকলে আপনারই শরণ গ্রহণ কারলাম._আপাঁন সেই অসুরের বধের কথা 
ভাবূন'। দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া মধুসুদন এবং শদ্ভু ভ্রুকাট-কুটিলানন 
হইয়া কোপ কারলেন এবং প্রথমে আতিকোপ-পাঁরপরর্ণ চক্রধারী বিষ্ণুর এবং 
তাহার পরে শঙ্করের বদন হইতে মহা তেজ নির্গত হইল। ইন্দ্রাদ দেবগণের 
দেহ হইতেও এইরুপে সব্পুূল তেজরাশি নির্গত হইল_পরে এই-সমস্ত তেজ 
এঁক্য লাভ কারল। তখন সেখানে দেবগণ 'জবালাব্যাপ্তাদগন্তর' অতিশয় জবলন্ত 
পর্বতের ন্যায় একীভূত এক তেজগঃপদুজ দেখিতে পাইলেন। দেবগণের দেহ 
হইতে 'বিনিৰ্গত সেই তেজ একীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া এক অপর্্ব নারা- 
যত পাঁগ্রহ কাঁরল--সে মুর্তি দণীপ্তচ্ছটায় তিভুবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 


ভাস্কর্যে ও চি্রেও দেবীর দর 
অনরনাশিনী রূপের মধোে এই মাহিযাসরমানী রূপেকে অবলম্বন কারিয়াই 
অনন্য অস্ংরাবনাশের কাহিনী কালক্রমে গাঁডয়া উতিয়াছে। 

এই মহিলমা্দনী রুপের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই মধ্য-ভারতের উদযাগারতে 
তায় চনদগপ্ের কালে নির্মিত প্রসতরমার্ততে॥ এই মাত খ্রীষ্টীয় চতুথ 
শতকের। মযার্তখানি দ্বাদশভুজা, দ্বাদশভুজে বিবিধ প্রহরণ। গপ্যনগের আরও 
অনেক ছোট ছোট প্রস্তরমার্তর কথা মার্শাল উল্লেখ কারিয়াছেন; মৃতিগ্ীল 
দ্িূজা এবং অসুরের সঙ্গে সংগ্রামানরতা। 

নর মুর্তি সম্বন্ধেও একটা কথা মনে হয়। “‘মাহষ’ কথাঁট 

বেদে মহিষ পশহ এই অর্থে যেমন ব্যবহৃত দেখা যায় তেমনই সায়নাচার্য কোন 
কোন স্থলে খেগ্বেদ ৮1১২।৮) 'মাহষ' শব্দটি মহান্‌ অর্থে গ্রহণ কাঁরয়াছেন: 
সেক্ষেত্রে মাহষাসুর কথার অর্থ মহান্‌ অসুর। দেবী হয়ত মুলে মহান্‌ অসুর 
মার্ত ধারণ কাঁরয়াছে। আমরা 'চণ্ডীকে অবলম্বন কাঁরয়া ভারতীয় ভাষা- 
সাইতযগ্ীলতে যত কাব্য দৌখতে পাই সেখানে সাধারণতঃ মাহষাস্মরকেই 
প্রধান করিয়া দৌখতে পাই। আর পূর্বেই উল্লেখ কাঁরয়াছি, দেবীর যত অসংর- 
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নাশিনী প্রাচীন প্রস্তরমুর্ত পাওয়া যায় তাহা সর্বত্রই মাহযাসমরনাঁশনী বা 
আহবমার্দনী রুপ। 

মাহিষমার্দনী দেবী সম্বন্ধে আর-একটি এীতহাঁসক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই 
মতে দনর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাণ্চলের ব্যাইগ্েন (৮1৪০) দেবী-_ইনি সমরাপ্রয়া 
দেবী । এই ভূমধ্যসাগরাণলবাঁসগণ কর্তৃক মন্খেমর জাতির বিজয়ই মাঁহষ- 
মদিনা দেবীর মার্তর মূল কথা। মন্খ্রেরগণ একাঁট মিশ্র নজাতি, খানিকটা 
ক্যাস্পিয়ান্‌, খানিকটা অস্ট্রলোইড্‌, কিছুটা আযালপাইন্‌। ইহাদের সংস্কাতির 
সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যেরূপ 
পবিল্র হইয়া উঠিয়াছিল, মন্‌-খ্যরগণের মধ্যে মাহযও সেইরূপ পবিত্র বাঁলয়া 
প্রসিদ্ধ লাভ কাঁরয়াঁছল। মন্‌-খ্নের মর্দনই হইল মাহবমর্দন; ভূমধ্যসাগরয়- 
গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইগ বা দুর্গা; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্‌- 
খ্মেরাবজয়ই রূপ ধারণ কাঁরল দুর্গার মাহষমার্দনী মৃর্তিতে।১ 

এই যে শনঃশেষদেবগণসমূহমতি” দেবীর আবির্ভাব ইহা এক আঁভনব 
আবির্ভাব; ইহা যেমন ভাবভৃয়িল্ঠ, তেমনই ততৃগ্ঢ; কিন্তু লক্ষ্য করিতে 
পাঁরতোঁছ যে, এই দেবার সাঁহতও আমাদের পার্বতী দেবীর কোনও সম্পর্ক 


নাই; ইহার আবির্ভাবের সহিত [িনাকধৃক্‌ শঙ্করের যে সম্পর্ক তাহাও 
অত্যন্তভাবেই গৌণ। 


তৃতীয়বারে শননশন্ত অসুর বধের কালে দেবীর কোনও নূতন পাঁরচয় 
পাইলাম না; এখানে তন পুরাতন: তান দেবগণকে বর 'দিয়াছিলেন যখনই 
তাঁহারা কোনও আপদে পাঁড়বেন তখনই যাঁদ দেবার স্মরণ করেন তবে দেবী 
তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আপদ্‌ নাশ কারবেন। এই কথা স্মরণ কারয়াই দেবগণ 
হিমালয়ে গিয়া দেবীর শরণ লইলেন; দেবীও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 
আপদ, নাশ কাঁরলেন। এখানেও কিন্তু লক্ষ্য কারতে পারিতোঁছ, দেবগণ 'দেবীং 
বিদমারাং প্রতুষটক্‌৮; যে দেবীকে হিমালয়ে গিয়া দেবগণ স্তবদ্ধারা তুষ্ট 
করিলেন, সে দেবী বিষ্ণুমায়া, তান শিবমায়া নন। 

যখন দেবা শ্যস্তাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃতা তখন ঈশানর্পে মহাদেব 
শিবকে আমরা একবার দোখতে পাইলাম। দেবার সাহায্যের জন্য ব্রহ্মা, শিব 
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আবিভূতা হইলেন। এই দেবগণের মধ্যে ছিলেন বর্ধার শাক্ত 
রন্মাণী_ অক্ষমালা ও কমণ্ডলদহস্তে হংসযাক্ত বিমানে; মহেশ্বরের শক্তি 
আসলেন মাহেশ্বরী_তানি ভ্রিশলবরধারণণ, মহাসপবিলয়ধারণী, চন্দ্ররেখা- 


> হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় (২৫১০৫৯) দু্গাপুজা’-শাঁর্ষক শ্রীফৃত দ্গদাস 
পান্রবীলাখত পত্রখানি দুষ্টব্য। 
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বিভূষণা ব্যারুঢা;২ কুমার কার্তকের শাক্ত আসলেন কোমারী_তিনি 
শাক্তহস্তা ও ময়ূরবাহনা; বিষুশাক্ত আসলেন বৈষবী-_শঙ্খ-চক্র-গদা-ধন 
খক্জা-ধারণী__গরুড়বাহনা; বিষ্দঅবতার বরাহের শাক্ত আসলেন বারাহী, 
নরাঁসংহের শাক্ত নারাঁসংহা, ইন্দ্রশাক্ত গজারুঢা এন্দ্রী। এই-সকল দেবশাক্ত 
দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঈশান (শব) চন্ডিকাকে বললেন, ‘আমার প্রাত প্রীত 
বশতঃ (মম প্রীত্যা) এই-সকল দেবীগণকে লইয়া সত্তর অসুর বিনাশ করুন 


শিবও দেবার দূত স্বীকার কাঁরয়া শন-নিশ্যন্তের নিকট গমন কারয়াছলেন। 
ফে-হেতু দেবা কর্তৃক স্বয়ং শিব দোঁত্যে নিযযক্ত হইয়াঁছিলেন এই কারণে দেবা 

জগতে শশবদূতী' নামে খ্যাত লাভ কারয়াঁছলেন।” 
এখানেও যে শিব বা ঈশানকে পাইলাম, [তাঁনও দেবগণের মধ্যে একজন 
হইয়া গৌণভাবে দেখা দিলেন, তান আমাদের চিরপাঁরাচত 'মহেশ্বর' নন। 
অসরগণের নিকটে দেবার দূতরূপে তাঁহার গৌণ আরও প্রকাঁটত হয় বলয়া 
মনে হয়। দেবীকে অবশ্য একাধিক স্থানে ‘শিবা-রূপে আখ্যাত হইতে দেখ; 
কিনতু প্রসঙ্গ লক্ষ্য কারলেই বুঝতে পার, এই শিবা শিব-গঠুহণী বা শশব-শাঁকত 
নহেন, “শবা’ শব্দ এসব স্থানে সাধারণভাবে মঙ্গলময়ী এই অর্থে ব্যবহৃত । 
ভাবে গোঁরবর্ণা এই অর্থেই ব্যবহৃত 


'গোঁরী" কথাটিও কয়েক স্থানে সাধারণভাবে 
হইয়াছে, 'গোরী ত্বমেব শাশমৌলিকৃত- 


কস্তু ঠিক এই শ্লোকেরই পূর্চরণে দোখ_ 

ই ভ্ী-কৈটতের আর বিফরে হয়েই যাহার বাস'! সনতরাং দৌখতোছ, 

এই শ্লোকে দেবী শবাঁদতাখলশাস্ত্রসারা' মেধা, ‘দুর্গভবসাগরনো’ অসঙ্গা 

দুর্গা, আবার বফুবক্ষোবিলাসিনী শ্রী শাশিশেখরাশ্রতা গৌরী। সনতরাং 

এক্ষেত্রেও 'শাশমোঁলকৃতপ্রাতষ্ঠা' রূপটি দেবীর একমাত্র বা প্রধান রুপ নয়। 
পরবে বালয়াছি, দেবার আশ্বকা নামটি বহুবার চণ্ডাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


যায় বালয়া মনে হয় না। 'অম্বিকা' এখানে সাধারণভাবেই দেবীর একাঁট নাম- 
রূপে গৃহীত হইয়াছে। 
২তুলনীয়_ 
দন্রশূলচন্দ্রাহধরে মহাব্বভবাহনী। 
, মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ীণ নমোহস্তু তে।॥_চ, ১১1১৪ 


৩যতো দিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা ধশবঃ স্বয়মূ। 
[তীতি লোকেহস্মিস্ততঃ সা খ্যাতমাগতা ॥--৮1২৮ 


€৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সংস্কারাবহীনভাবে চণ্ডী পাঠ কাঁরলে দেবীর দুইটি রুপ প্রধানভাবে মনে 
ভাঁসরা ওঠে__একটি হইল দেবার “বিষহুশক্তি' রুপ, অপরাটি হইল দেবীর 
পরম স্বতন্তা' রুপ। প্রথমে দেবীর এই 'স্বতন্ত্রা' রূপের কথাই আলোচনা 
কাঁরতোঁছ; দেবার বিষূশাক্তি বা িষ্দুমায়া রূপের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে 
পরে আলোচনা করিব। 

ভারতবর্ষের শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-দর্শনকে বিশ্লেষণ কারলে আমরা দেবীর 
মবখ্য তিনটি রুপ লক্ষ্য করিতে পাঁর। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, দেবী শিবাশ্রয়া; 
পরমেশ্বর শিবই হইলেন পরমতত্ব-দেবী সেই পরমতত্ মহেশ্বরের পত্রী বা 
শাক্তরূপে গহাতা। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব স্বীকৃত হওয়া সত্তেও 
এখানে ধর্মে ও সাহিত্যে শবেরই পরমশাক্তমান্‌ রূপে প্রাধান্য লক্ষ্য কারতে 
পাঁর। দ্বিতীয় মতে দেখিতে পাই শিব এবং দেবা বা শক্তির সমপ্রাধান্য; তল্লের 


দেবী ক্বতন্তা_তানই পরমতত্ব। দেবী হইলেন ন্রিভুবনব্যাপনী এক 
আঁবতীয়া মহাশাক্তি-সেই মহাশক্তি হইতেই সব কিছ প্রসূত-সেই দেবীর 
উপরে আর কিছুরই নাই। অন্যান্য দেবগণের বিভিন্ন এবং 'বিচিনভাবে এই 
আদ্বিতীয়া মহাশাক্তর আধার-স্বরু ত্ইই যাহালীকছন মাহমা। 

উপানষদাঁদতে দেখতে পাই, ব্ৰহ্মই এক এবং আদ্বধতীয়_তাঁনই পরাৎপর 
_ তাঁহার ভাস বা দণীপ্ত লইয়াই দেবগণ পশ্চাৎ প্রকাশ পান অনুভাতি)। শাক্ত- 
ধর্মের একটি ধারায় দেখিতে পাই, দেবীই হইলেন ্হ্মস্বর্ীপণন-_তাঁনই 
পরাৎপরা; তান শুধু জগতের অধাশ্বরশ নন-জীবগণেরই অধীশ্বরী নন 


বা বিষ্-আশ্রতা শক্তিও এইরুপ নিত্যা অদ্ধয়া এবং পরমেশ্বরীরূপে কীতিতা। 
কিনতু স্থানে স্থানে আবার বর্ণনার রকম দোঁখলে মনে হয়, দেবা বা শাক্তর প্রসঙ্গে 
শাক্তমানের কোনও প্রশ্নই নাই, শক্তি স্বাশ্রয়া স্বতন্তা। চণ্ডীর ভিতরেও 
আমরা দেবার এই স্বাশরয়া স্বতন্তা রুপের কথাই বহু স্থানে বেশ বড় করিয়া 
দোঁখতে পাই। চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, 'সৈব সৰ্বেশ্বরেশ্বরী' (১1৫৮); দেবী 
‘পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বর’ (১।৮২): ‘সা ভগবতী পরমা হি" 
(৪1৯)। নিশ্তের মৃত্যুর পরে শম্ত যখন দেবীকে বালয়াছল-_অন্যাসাং 
বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনশ'_যে আঁতমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীগণের 


দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস ‘6৭ 


বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ কারতেছ।' উত্তরে দেবা দৃপ্তকণ্ঠে বালয়াছিলেন_ 
একৈবাহং জগত্যন্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশত্ত্যো মদ্যাবভূতয়ঃ ॥ 
‘জগতে আমি একাই; আমার পরে কে আর দ্বিতীয়া আছে? এই সব (দেবীগণ) 
আমারই বিভূতিমান্রহে দুষ্ট, দেখ, সেই আমার বভূতিসকল আমার মধ্যেই 
প্রবেশ কাঁরতেছে।' এই বলিয়া দেবী সমস্ত দেবীরুপ তদ্বীবভাতিসমহ নিজের 
মধ্যেই আবার নিঃশেষে সংহরণ করিয়া রণক্ষেত্র একাকনী বিরাজ কাঁরতে 
রাহলেন। এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শক্তি কিন্তু পৃথক পৃথক, দেব-শাক্ত; সুতরাং 
দৌখতোঁছ, রক্ষা-বিষামহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতার যে শাঁক্ত মূলে তাহা সব এক 
মহাদেব হইতেই প্রসৃত-তাঁহা কর্তৃকই বিধৃত_আবার তাঁহাতেই সংহত। এই 


মধ্যে একজন দেবতামাত্র। অবশ্য একথা 
দেবীর যে পরমেশ্বর রূপের বর্ণনা পাইতেঁছ তাহাকে যে শিবাশ্রতা বা বিষয 


আশ্রতা দেবা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না--তাহা নহে, বস্তুতঃ বহন স্থানে বিষ 
আশ্রতা দেবীসম্বন্ধেই এইসব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের প্রধান বক্তব্য 
এই. গ্রন্থমধ্যে সমগ্র দেবগণ কর্তৃক দেবী বারবার পরমেশ্বরীরূপে যে-ভাবে 
বাল্দতা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতন্তরপেই প্রধান হইয়া জাগিয়া ওঠে। 
'ণ্ডশ'র মধ্যে দেবীর যে স্বতন্ত্র রুপ দেখিতে পাই তাহারই বিস্তার দোখতে 

পাই পরবর্তী” কালে রাঁচত 'দেবী-ভাগবতে'র মধ্যে। 'দেবী-ভাগবতে' দেবী- 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 

সৃজ্টবাখলং জগাঁদদং সদসংস্বরূপং 

শক্ত্যা স্বয়া ব্রগুণয়া পারপাত বশ্বম্‌। 

সংহত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা 

তাং সর্বাবশ্বজননীং মনসা স্মরাম ॥--১।২।৫ 


৫৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


এখানকার এই 'রমতে তথৈকা’ কথাটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কারতে হইবে। 
অন্যত্রও দেখ, 'কৃত্বাখলং জগাঁদদং রমসে স্বতন্ত্রা' 19186) এই এক এবং 
আদ্তীয়া দেবীরই সাঁত্বকী, রাজসী ও তামসণ শাক্তকে অবলম্বন কাঁরয়া 
মহালক্ষমী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই ন্রিদেবীর উত্তব। ত্রিদেবী আসলে " 
একই দেবীর ত্রিতত্ব। এই মহাদেবী 'সর্বকারণকারণম্‌ এবং তাঁহার সম্বন্ধেই 
বলা হইয়াছে 'জননীং সর্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তথেশ্বরীমৃত (১1১৫ 1৩৪)। 
বেদের 'নাসদীয়' সুক্তের আত ক্ষীণ প্রাতধ্বানরূপে 'দেবী-ভাগবতে' দোখতে 
পাই__ 

যদা ন বেধা ন চ বষ্কুরীশ্বরো 

ন বাসবো নৈব জলাধিপন্তথা। 

ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক- 

স্তদাঁস দোব ত্বমহং নমামি ভ্বাম | 

জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং 

গুণা ন তেষাণ্চ ন চোন্দিয়াণাহম্‌। 

মনো ন ব্দাদ্র্ন চ তিগ্মগঃ শশী 

তদাসি দেবি ত্বমহং নমামি ত্বাম্‌ ॥-২৷৭ ।৬১-৬২ 
বেদে যেরুপ পদরদব-সুক্তে পুরুষের বর্ণনা পাই, 'সহত্রশীষা পদরূষঃ সহস্রাক্ষঃ 
সহত্রপাৎ_ সেইরূপ এখানেও দেবীর বর্ণনার দেখ 

সহস্রনয়না রামা সহম্রকরসংযূতা। 

সহদ্রবদনা রম্যা ভাত দুরাদসংশয়মৃ॥--৩।৩1৪৮ 


এক স্থলে দেখিতে পাই, ব্রহ্ধই পরতত্ব কক দেবীই পরতন্ত এই সংশয় তোলা 
হইয়াছে; সেখানে ব্ৰহ্মা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছেন 


রহ্মই বা কি- এই সন্দেহ দূর কর’ 
উত্তরে দেবা বলিলেন 
সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ। 
যোহসোঁ সাহমহং যাসো ভেদোহস্তি মাঁতাবিভ্রমাৎ॥-_৩।৬।২ 
“আমার এবং উহার (রক্মের) সর্বদাই একত্ব, কোনও ভেদ নাই; যে এ ব্রহ্ম) 
সেই আম; যে আমি সে-ই এ ব্েহ্ষ); ইহার মধ্যে ভেদ হইল মাত-বিভ্রমহেতু।' 
অবশ্য আতসক্ষর ভেদের কথা দেবী উল্লেখ কায়াছেন_সে ভেদ হইল 
শক্তি-শাক্তিমানের ভেদ; সে ভেদ হইল কালাশ্রয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্ে_নতৃবা শাঁক্ত- 
শক্তিমানের মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নাই। পরমতত্বকে শক্তরুপে বা. 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ত 


শাক্তিমান্‌ রূপে_ যেকোনও রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে দেবীর 
'পরতন্মা' রূপের বর্ণনাও আছে_সে ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেবী বযশাক্তি। 
চণ্ডাী'র মধ্যেও দেবীর পরতন্তা রুপ যেখানে যেখানে লক্ষ্য কার সেখানে 
দেবী বিষযুমায়া বা বিষুশাক্ত-শবমারা বা শিবশাঁক্ত নহেন। আমরা পর্বে 
দেবীর যে পাঁরচয় বিবৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে এই বিবমায়া পাঁরচয় বহু 
ভাবে লক্ষ্য কারয়াছি। একাদশ অধ্যায়ে দেবী- [িততেও বলা হইয়াছে, 'ত্বং 


“বিদ্যা তথৈব ক্ৰিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া’। পণ্চম অধ্যায়ে দোখতে পাই, 
পন ক্লোকে নমন্তস্যে নমো নম£ বালয়া দেবাঁকে নমস্কার করা হইয়াছে। 
দেবার এই নমস্কার-গ্লোকগযল আতিশয়প্রাসদ্ধ; এই শ্লোকগ্ালর মধ্যে দেবার 


করা হইয়াছে, অথচ নমস্কারের বেলায় 'নারয়াণ নমোহন্তু তে'। তেমনই দেখ, 
'মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ীণ নমোহস্তু তে" 'কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণ 
নমোহস্তু তে" 'বরাহরাপিণী {শবে নারায়াণ নমোহস্তু তে’, 'ঘোররূপে মহারাবে 


এপ্্রসঙ্গে আঁত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেবা চণ্ডিকা এমন কারয়া 
নারায়ণীরূপে নমস্যা কেন। 'জিনিসাট আমাদের নিকট অত্যন্ত গড়ার্থ- 
বাঞ্জক বাঁলয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের দার্শানক শাক্তবাদ মূলতঃ বকে 
অবলম্বন কারিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছে বাঁলয়া আমাদের মনে একটা দড়সংসকার 
রহিয়াছে; কিস এই দার্শনিক শাক্তবাদের ইতহাস লক্ষ্য করলে দৌখতে 
পাইব আমাদের এই সংস্কার সর্বাংশে সত্য নহে। ইতিহাস-লন্ধ তথ্যের উপরে 
নির্ভর কাঁরয়া *সন্ধান্ত গ্রহণ কাঁরলে বলিতে হয়, দার্শানক শাঁক্তবাদ বোঁশ 
বা গাঁড়য়া উঠছে বিষণশভতিকে অবলম্বন কারয়া। দার্শনিক শাঁক্তবাদের 


এরূপ আলোচনা কোনও শৈব বা 
নাই।' আমার 'শ্রীরাধার ভ্রমাবকাশ' ্রন্থখানতে এই পঞ্চরান্-বার্ণত শীক্ততত্বের 
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করিলাম না। এই সংহতাগ্রীলকে অতি প্রাচীন বাঁলিয়া গণ্য করা হয়; সম্প্রদায়ের 
লোকগণ এগদালকে যত প্রাচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন পাণ্ডিতগণ এগুলিকে 
তত প্রাচীন বালিয়া স্বীকার না করিলেও এগীলকে গ্রীস্টীর চতুর্থ শতকের 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য দার্শীনক আলোচনা দেখিতে পাই কাশ্মীরের শৈব-দর্শনে। 
এই শৈব-দর্শনগদালি মোটামুটিভাবে গ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে গ্রীস্টীয় 
দশম শতাব্দীর মধ্যে লাঁখত বালয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে৷ কাশ্মীরে শৈব- 
দর্শনের প্রাচীন আচার্যগণ যে পঞ্চরান্্-শাস্ত্রের সাঁহত পাঁরাঁচত ছিলেন তাহার 
প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশে এবং দাঁক্ষণাত্যের কেরলাদ অণ্চলে যে-সকল শাক্ত- 
কোনও এক গ্রন্থে ব্যাপক এবং স্পষ্টভাবে নাই। তাহা ছাড়া বাঙলাদেশে ও 
দাক্ষিণাত্য-অণ্চলে রচিত বা প্রচালত এই তন্তরাদগ্রন্থের কোনও ্ল্থই দশম 
শতকের পূর্ববর্তা কালে রচিত বাঁলয়া মনে কার না। 

দার্শীনক শীক্তবাদের পরিচয় তন্ত্াদি হইতে প্রাচীন পুরাণগলির মধ্যে 
বেশি পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই প্রাচীন পঢ়রাণগুলির মধ্যে যে 
শাক্তবাদের আলোচনা পাই তাহা অধিকাংশ স্থলেই মূলতঃ বিষদুশাক্ত বা 
বিষযুমায়াকে লইয়া। এই বিষাক্ত বা বিষ্ণুমায়ার সাঁহত অবশ্য একটা অত্যন্ত 
জনাপ্রয়-পদ্ধাততে সাংখ্যের প্রকাতি-পুরুষ, বেদান্তের রক্গা-মায়া, তন্তের শিব- 
শাক্ত প্রভীত িলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মার্কন্ডেয়-পদুরাণোক্ত 
দেবী-মাহাত্য্ে ব্যাখ্যাত শাক্ততত্ব বিষ্পুরাণাদতে বার্ণত এবং পণুরান্র- 
সধাহতাগাীলতে বাৰ্ণ ত শাক্ততত্ব হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ 
অবশ্য 'চণ্ডী-সপ্তশতী" মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনও আসল অংশ কনা এ- 
বিষয়েও সংশয় প্রকাশ কাঁরয়াছেন এবং সূর্ের উরসজাত এবং সয্্রশ সবর্ণার 
গভজাত সাবার্ণ অষ্টম মনুকে অবলম্বন করিয়া এই দেবীমাহাত্য্ের সাত শত 
শ্লোক মাকণ্ডেয় পদরাণে পরবর্তী কোনও কালে প্রাক্ষপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া মনে 
করিয়াছেন। এ মত অশ্রদ্ধেয় বলয়া ছাঁড়য়া দিয়া চিন্ডী-সপ্তশতী'কে মাকণ্ডেয় 
পদ্রাণেরই একটি মূল অংশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার রচনাকাল গ্রীস্টয় 
চতুর্থ শতকের পূর্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তৎকালে বিষমায়া বা 
বিষ্ণুশক্তিকে অবলম্বন কাঁরয়াই শাক্তিবাদের প্রসার দেখিতে পাই; মনে হয়, 
এই কারণেই “চণ্ডী'র মধ্যেও দেবীর বিষুমায়া-রুপই এমন প্রধানভাবে আত্ম- 
প্রকাশ কারয়াছে। চণ্ডী'র মধ্যে মুখ্যতঃ দুইটি অংশ দেখতে পাই; একটি 
হইল দেবার সহায়তায় বা দেবা কর্তৃক বহুবিধ অসুর-নিধনের কাহিনী; এই 
কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ-বগ্রহই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। অপর অংশ হইল 
দেবীর তত্ব; এই তত্বরুপ মৃখ্যতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবগণ কর্তৃক দেবীর 


দেবীর 'বাঁচত্র ইতিহাস ৬৯ 


কয়েকটি স্ীতিতে। এই স্তুতিগযীলর মধ্যেই দেবীর বিষুমায়া-রূপ ফাটিয়া 
উঠিয়াছে। অন্যান্য পুরাণ ও পণ্চরানে বাণত বিফায়ার সহিত অস,রাবনাশের 
কোনও তত্ত্ব বা কাহিনী যুক্ত নাই; এই স্তীতগ্ালর ভিতর দিয়াই অসর- 


মাহযাসর এবং তারকাসূর ক্কন্দ কর্তৃকই নিহত হয়। মহাভারতে চর 
জন্মব্ত্তন্ত ানাচথানে নানাভাবে বার্ণত হইয়াছে। শিবের উরসে উমা পার্বতীর 
গর্ভে স্কন্দের জন্ম, একসলে এইরূপ আভাসমাত্র আছে। এই আভাস গ্রহণ 
{ছলেন। 'কুমারসন্তবে' দৌখতে পাইতোঁছ, তারকাসূর কর্তৃক নর্যাতত এবং 


অসুরনাশনী দেবীর কোনও প্রসিদ্ধ ছিল না, থাকিলে তারকাসদরের বধের 
জন, কুমারের কি প্রয়োজন ছিল, দেবগণ ত দেবার শরণ গ্রহণ করলেই 
পাঁরতেন। সমগ্র 'কুমারসন্ভব'-কাব্যে পার্বতীর এতভাবে এত বর্ণনা পাইলাম, 


ভি 


৪ কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্্বায় চাঁধজ্যকাম(কে। 
মৃগানসারিণ সাক্ষাৎ পশ্যামীব দপনাঁকনম্‌ ১ম অঙ্ক 
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'চণ্ডী'কাহিনীর পশ্চাতে কোনও লৌকিক কাহিনী ছিল কি না, থাকলে 
তাহা কি ছিল, তাহা এখন আমরা জানি না; কিন্তু পরবর্তাঁ কালে যে এই 
চণ্ডী-কাহনী বিভিন্ন অণ্চলে বিভন্ন আঞ্টালক লৌকিক কাঁহনীর সাঁহত 
ভারতীয় সাহত্যসমূহে দেখতে পাই। আধ্নক ভারতীয় সাহত্যগ্যীলর 
মধ্যে প্রত্যেক সাহিত্যেই মাকণ্ডেয় চণ্ডী" অবলম্বনে কাব্য রচিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক রচিত চণ্ডাী-চারত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মনে কার। 

পাঞ্জাবীতে এবং হিন্দীতে লিখিত গর গোবিন্দ সিংহের চণ্ডী-চারত্র' 
দেখিতে পাই। গর গোবন্দ সিংহ [শিখ হইলেও চণ্ডী-ভক্ত ছিলেন, কারণ 


তিনি ছিলেন শৌর্য-বীর্ধের উপাসক অর্থাৎ শাক্তর উপাসক। খড়ুগকে তান ‘ 


ভগোঁতা’ ভেগবতী) আখ্যা দিয়াছলেন। প্রচালত মতে আমরা দোঁখ, চণ্ডী- 
কাহিনীর উৎপাত্ত-্থলের সম্ভাবনা দুইটি অঞ্চলে ধরা হয়, এক উজ্জায়নী 
অঞ্চলে, অপর বাঙলাদেশে ।* গর গোবিন্দ সিংহের চণ্ডী-গণাঁততে দেখিতে 
পাওয়া যায়, চণ্ডা উজ্জাঁয়নীর রাজকন্যা ছিলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে 
এই রাজকন্যাই রাজ্য-পারিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কারণ চণ্ডাঁই রাজার 
একমাত্র সন্তান ছিলেন। চণ্ডী কন্যা হইলেও তাঁহার শোঁ্য-বাঁ্যে'র খুব খ্যাতি 
ছিল। একদিন রাজকুমারী চণ্ডী নদীতীরে তর্পণাঁদর জন্য যাইতোছলেন, 
এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ 
ইন্দ্র অসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তান চণ্ডর সাহায্য 
প্রার্থনা কাঁরলেন; চণ্ডা ইন্দ্রের প্রাত সদয়া হইয়া ব্যারপৃষ্ঠেণ আরোহণ কাঁরয়া 
তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল লইয়া যন্ধক্ষেত্ে অবতীর্ণ হইলেন এবঙ অসুরগণকে 
নিধন কারিলেন। 


দেবাপূজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারা এবং অসংরনাশনী চা্ডকার 
ধারা যে দুহাট পৃথক্‌ ধারা বািয়া আমাদের সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা 
উপস্থাপিত কারবার জন্যই আমরা মাকণ্ডেয়-পুরাণোক্ত চণ্ডী বা চশ্ডিকাকে 
নানা দিক্‌ হইতে একট; বিস্তৃতভাবে ব্ুবিয়া লইবার চেষ্টা কারলাম। পরবরতাঁ 
ও বাম জগদাশরানদ-সম্পাদিত,প্ীচ্ডী, ভূমিকা। 


* এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, মহারাহ্ট্র পরের দেবী হইলেন ব্যাপ্বাহনা। 
গজরাটের জংনাগড়ের দেবীও হইলেন বায়রা তুলজা ন 


৬ 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬৩ 


কালে এই পার্বতী এবং চাণ্ডকার মিশ্রণ ঘটিল বটে, কিন্তু সেই মিশ্রণের ফলে 
উভয় ধারা 'মাঁলয়া-মাশয়া একেবারে এক হইয়া গেল এমন কথা মনে হয় না। 
পুরাণ, উপ-পুরাণ ও তল্লাদতে আমরা এই মিশ্র রূপ লক্ষ্য কারতে পারি; 
ভূ কাব কালদাস হইতে আর্ত কাঁরয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে পার্বতী উমা 
বা গোরারই প্রায় একাধিপত্য দৌখতে পাই। মধুর-রসাশ্রত কাব্য-কাঁবতায় . 
অবশ্য অসুরনাশনী দেবীর আসবার কথা নহে, কিন্তু নমসকারাদর শ্লোকে 
অসুরনাশিনী দেরীকে কিছু কিছু পাইতে পারতাম; তাহাও তেমন লক্ষ্য 
কাঁর না। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এ-কথাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
কাঁরব। বাঙলা স্াহত্যে দেবীর কথা যেখানে আলোচনা করিব সেখানে দৌখব, 
মঙ্গলকাব্যগ্রালতে শধয পার্বতী ও চাণ্ডিকার নয়-সমস্ত পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবীগণেরই মিশ্রণ ঘাঁটয়াছে; কিন্তু এই মিশ্রণের মধ্যেও পার্বতী উমার 
ধারাটিকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের 
পাঁচালী, আগমনী-ীবিজয়া-সঙ্গীতের ভিতরেও আমরা এই ধারাঁটকে চানয়া 
লইতে পাঁর। এই-সকল বিষয়েই পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কাঁরব। 


(চ) কালণ-দেবী ও কালীপযজার ইতিহাস 

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মাঁলয়া পুরাণ-তন্ত্রাদতে যে 
এক মহাদেবীর বিবর্তন দোঁখতে পাই, তাহার সাঁহত আসিয়া মিলিত হইয়াছে 
আর-একাঁট ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা 
কালিকাই বাঙলাদেশের শাক্তসাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বে'শ্বরী হইয়া উঠিয়া 


এই কালশ বা কাঁলকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একট; অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। কি কারয়া এই দেবা মহাদেবার সঙ্গে মিলিয়া গেলেন তাহার হীতহাস 
বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আবিচ্কার কারবার আমাদের প্রবণতা 
বেদের রান্রিসুক্তকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে এক রাঁত্রদেবীর 
" ধারণা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, কাঁহারও কাঁহারও শ্বাস সেই রান্রদেবীই পরবর্তী 
কালে কালকা রূপ ধারণ কাঁরয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণা-ভয়ঙকরী দেবীর 
প্রসঙ্গে বৌদক কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী নির্ধীত দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া 
*দয়াছেন।” ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ এবং ‘এতরেয় ব্রাহ্মণে' 'নর্খীত দেবীর উল্লেখ পাওয়া 


1৮ --৯ 
১স্যার জন উড্রফ-কৃত Shakti and 57414 গ্রন্থের ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়লীখত 
দ্বিতীয় পারাশষ্ট দুষ্টব্য। 


৬৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


যায়। ‘শতপথ ব্ৰাহ্মণে’ দেবীকে কৃষ্ণ (কৃষ্ণ হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণ বৈ 
নি্ধাতঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্ধাতঃ, ৭।২।১১) বলা 
হইয়াছে। 'এতরের় ব্রাহ্মণে' (৪।১৭) নি্ঝাত দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে 
এবং নির্ঝাত দেবার হস্তস্ছিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান 
হইয়াছে। এই নর্ধাত দেবীর পরবতাঁ কালে আর কোনও ইতিহাস দোঁখ না। 
সুতরাং বর্ণনার সামান্য একট কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও "সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা উচিত মনে হয় না। পর্বে বািয়াছি, অন্ধকাররূপ্পিণী রান্রদেবশকেও 
কালীর সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কালিত 
'সদর্াক্তকর্ণামৃত'-নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে কাঁব ভাসোকের নামে ধৃত একটি 
শ্লোকে দৌখ কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'কষুৎক্ষামহকাণ্ডচণ্ড চিরমবতুতরাং 
ভৈরবী কালরান্রঃ॥” 
বোদক সাহত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখতে পাই 'মূণ্ডক 
উপানিষদে'; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্মির সপ্ত জিহৰার একটি 'জহ্বা। 
কালী করালী চ মনোজবা চ 
সুলোহিতা যা চ সুধ্রবর্ণা। 
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী 
লেলায়মানা হীতি সপ্ত জহবাঃ॥ 
এখানে ‘কালা’ আহ্দীত-গ্রহণকারণী আগ্মাজহৰা মাত্রই; মাতৃদেবীত্বের 
এখানে কোনও আভাসই নাই। শুধু বিশ্বরুচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী 
কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই। 'মহাভারতে'ও যজ্ঞাগ্নর এই সপ্তাীজহবার উল্লেখ 
দোখতে পাই (আদি, ২৩২1৭)। দার্শীনক মতে পণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধ ও মন এই 
সাতাঁটিকে আগ্র সপ্তাজহৰা বালয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। 
প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 
পৌরাণিক কালী-দেবীর সাঁহত মহাভারতের এই-সকল স্থলে বার্ণত কালণ- 
দেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর 
পরে দ্রোণপদত্র অশ্বথামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ কারিয়া দ্রুত বীর-. 
গণকে হত্যা কারতোছলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্করী কালণ-দেবীকে 
দেখিতে পাইয়াঁছলেন। এই কালী-দেবী রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানূলেপনা, 
পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরুপ সংহারের প্রতীক; কালরানি- 
রাঁপণী এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার। 
মহাভারতে কালী-দেবার এই উল্লেখ পরব কালের যোজনা হইতে পারে। 
পরবর্তী“ কালের যোজনা না হইলেও এই-সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীতের 
আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙকরণ ছায়ানার্ত 
দর্শনের ন্যায়। কাঁব কালিদাসের সময়েও কালশ কোনও প্রধানা দেব বালয়া 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬৫ 


গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঙ্গে বর- 
যাত্রার বর্ণনায় দেখতে পাই, কৈলাস-পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযান্রার মহাদেবের 
অনুগমন কাঁরয়াছিলেন; আর 

তাসাণ্ট পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং 

কালী কপালাভরণা চকাশে। 

বলাঁকনী নীলপয়োদরাজী 

দূরং প;রগাক্ষপ্তশতহ্বদেব ॥-৭। ৩৯ 

কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে 

শবদযপ্রসারকারিণণী বলাকাসমান্বতা নীলমেঘরাজর ন্যায় শোভা পাইতে- 
ছিলেন। মাতৃকাগণের পশ্চাদ্গামিনী এই কালী-দেবী কালিদাসের যুগেও 


এই কালণ বা কাঁলিকা-দেবার উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষরণের জ্যা-নিঃস্বন 
শিয়া ভরঙ্করা তাড়কা রাক্ষস যখন আত্মপ্রকাশ কারল তখন সেই ঘনকৃষ 
রানির ন্যায় কৃষবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতোঁছল চণ্চলকপালরুস্ডলা বলাকাব্ঞা 
কাঁলকার মত। 

জ্যানিনাদমথ গতুতী তয়োঃ 

প্রাদুরাস বহ.লক্ষপাচ্ছাবঃ। 


কালিকেব নাড়া বলাকনী॥-১১। ১৫ 


ং 'বলাকিনী' কথার সাহত যুক্ত 


৬৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পারি। এই দেবা 'শ্তনিশনভ-মহাবন-দাবজবালা", 'মাহিষমহাসূর-গারবদ্রসার- 


ধারা' এবং প্রণরপ্রণতগঙ্গাধরজটাজুট-স্খালত-জাহবী-জলধারাশ্বেতপাদপদ্মা* 


বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা'। এই 'বেতালা' অভিধানাটই এখানে তালভঙ্গ করে। 
বাণভট্র-রচিত (সপ্তম শতক?) 'কাদম্বরীতে আমরা শবরগণ কতৃক বনমধ্যে 
যে-ভাবে রদীধরের প্লাবন দিয়া ‘চণ্ডা'র পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ড- 
পন্জক বদ্ধ শবরের যে জবগ্াঁপসত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবর- 
পদাজতা রক্তলোল.পা ভয়ঙ্কর চণ্ডা-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধারই দ্যোতনা করে। 
বাক্পাঁতরাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার ''গউড়বহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপঁজতা 
পর্ণ” বা পর্পারাহতা পপর্ণশবরণ'র উল্লেখ কাঁরয়াছেন। ভবভাতির রচিত 
সেন্তবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতীমাধব' নাটকের পণ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংস- 
বাজদানে পরীজতা ভয়ঙ্কর 'করালা" দেবার বর্ণনা পাই। এই দেবাই ভরঞ্করীণ 
চামুণ্ডা ; বনপ্রদেশ-সান্নাহত শমশানঘাটের নিকটে ইহার মান্দর। ইনি কৃষ্ণব্ণা 


সাদশ্যে এবং সাধে ইহারা পরবর্তী 


এই কৃষবর্ণা ভয়ঙ্কর কালিকা ও চামুণ্ডা-দেবী এক পরমেশ্বর মহাদেবীর 
সঙ্গে যদক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মাকণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে এই মিলনের 


হইয়াছিল। এই ‘কোঁশিকা’-দেবাঁ মূলে (ডে্টর ভাণ্ডারকারের মতে) কুশিক জাতির 


কুশিক-জাতির এই কোঁশিকী-দেবীই কি শ্ন্ভনিশল্ত-অসরন উদ পর 
হমালয়বাসিনী 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৬৭ 


দেহ হইতে বাহ্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, এই- 
জন্য তিনি হিমাচলবাসিনী ‘কালিকা-নামে সমাখ্যাতা হইলেন। মনে হয় এই 
যুগে কালিকা-দেবী কি্িৎ প্রসোদ্ধ লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও খানিকটা 
গৃহনতা হইয়াছলেন, সেই জন্য হিমাচলবাঁসনী দেবীর সাহত এইভাবে 
তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ 
দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্রুপ দেখিতে পাই। শদস্ত- 
নিশুস্তের অনচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর 
নিকটবর্তী হইলে__ 
ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরাম্বকা তানরান্‌ প্রাত। 
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥ 
ভ্রকুটীকুটিলাৎ তস্যা দুতম্‌। 
কালী করালবদনা বানক্কান্তাসপাশিনী ॥-৭। ৫-৬ 
তখন অশ্বিকা সেই শরুগণের প্রাত অত্যন্ত কোপ কারলেন: তখন কোপের দ্বারা 
তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত 
আঁসপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিক্কান্তা হইলেন। 
এই কালী-দেবী_ 
[বিচিত্রখটবাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। 
দ্বশীপচরপিরীধানা শুজ্কমাংসাতভৈরবা॥ 
আতীবিস্তারবদনা িহবাললনভীষণা। 
নমগ্রারক্তনয়না নাদাপূরিতাঁদউমুখা 0৭1 ৭-৮ 
[বচিন্রনরকঙ্কালধাঁরণী,  নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপারাহতা, শু্কমাংসা 
(মাংসহণীন আস্থিচর্মময় দেহ), আতভৈরবা, আতাবিস্তারবদনা, লোলাজহবা-হেতু 
ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণচক্ষুবাশষ্টা-_তাঁহার নাদে দিঙ্মুখ আপনীরত। 
দেবী হইতে বানন্রান্ত হইয়াই সেই কালী-দেবী বেগে দেবশত্র অস+রগণের 
সৈন্যমধ্যে আভপাঁততা হইয়া সেখানে মহা-অসত্রগণকে বিনাশ কাঁরতে কারতে 
তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ কারতে লাগলেন। সেই দেবী পৃ্ঠ-রক্ষক, অঙ্কুশ- 
গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদসহ হস্তীগ্ালকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস কাঁরতে 
লাগিলেন। শুধু হস্তীগযালকে নয়, ঘোড়ার সাহত যোদ্ধাকে, সারাঁথর সাঁহত 
রথকে মূখে ফেলিয়া দয়া দস্তদ্বারা আত ভীষণভাবে চর্বণ কাঁরতে লাগলেন। 
কাহাকেও চুলে ধাঁরলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধারলেন: কাহাকেও পায়ের 


ধারণ করিয়া কাঁলকা রূপ গ্রহণ কাঁরলেন। সেই দেবীই কালরান্র (৫1২৩ ।২-৩)। পরস্পর- 
বিরোধী উপাখ্যানগীল দেখিয়া বেশ বোঝা বায়, কৌশকী নামে যে পৃথক দেবী [ছিলেন 
তাঁহাকে” র সাঁহত 'মশাইয়া লইবার এই-সব পৌরাণিক চেষ্টা। 

৩ তস্যাং গবনির্গতায়ান্ত কৃষ্ণভূৎ সাপ পার্কতী। 

" কাঁলকোঁত সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ৫1৮৮ 


৬৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


দ্বারা আক্রমণ কাঁরয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা ম্দিত কারলেন। সেই অসুরগণ 
কতৃক নাক্ষপ্ত শস্ত্রগীলকে এবং মহাস্ত্রগীলকে তান মুখে গ্রহণ কারলেন এবং 
রোষে দন্তদ্বারাই মাথত (চূর্ণ) কাঁরলেন। অসুরদলের কতকগীলকে তান মর্দন 
কাঁরলেন, কতকগনীলকে ভক্ষণ কাঁরলেন, কতকগদালকে বিতাঁড়ত করিলেন। 
অসুরগণ কেহ কেহ আঁসদ্ধারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাঁড়ত 
হইল, কেহ কেহ দক্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অস:রসৈন্য 
নিপাঁতত দেখিয়া চণ্ড সেই আতিভীষণা কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই 
মহাসুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভাবণ- 
নয়নাকে ছাইয়া ফৌলল। কিন্তু কালমেঘের উদরে যেমন অসংখ্য সূর্যাবন্ব শোভা 
পায় সেইরুপ চক্রসমহ তাঁহার মুখগহ্বরে প্রাবষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর 
ভৈরবনাদনী কালী আঁতরোষে ভীবণভাবে অট্রহাস্য. কীরলেন__তাঁহার করাল 
বক্তেুর অন্তপাতী ভীবণদর্শন দশনগলি উজ্জবল হইয়া উঁঠিল। তাহার পরে 
মহাখডা উত্তোলনপূর্বক দেবী হনঙ্কারনাদে (হং শব্দে) চণ্ডের প্রাত ধাঁবত 
হইলেন, এবং তাহার চুলে ধাঁরয়া সেই খঙোর দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ কাঁরলেন। 
চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রাত ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও 
চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত দোয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগল । চণ্ড-মুণ্ডের 
ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালণ চাঁণ্ডকার নিকটে ‘গয়া প্রচণ্ড অটুহাস্যের 
সঙ্গে বাললেন-_এই যদ্ধজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুন্ড দুই মহাপশহ তোমাকে 
উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শঢন্ত-নিশুম্তকে হনন কাঁরবে।” দেবী চাণ্ডকা তখন 
কালীকে বাঁললেন,_ 
যস্মাৎ চণ্ডণ্ট মুণ্ড9 গৃহীত ত্বমূপাগতা। 
চামুণ্ডোঁত ততো লোকে খ্যাতা দৌব ভাবষ্যাস॥৭।২৭ 

‘যেহেতু তুমি চণ্ড ও মঢুণ্ডকে (তাহাদের ছন্ন শির) লইয়া আসয়াছ, সেই 
কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে।” 

চণ্ড-শব্দ হইতে বা মুণ্ড-শব্দ হইতে চাম্‌ণ্ডা-শব্দ হয় না; চণ্ডের চ ও 
মুশ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে 'চ'কে দীর্ঘ কাঁরয়া এবং স্রালঙ্গে 
“আপপ্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ক্যংপত্তিগূলি প্রায়ই 
গোঁজামিলের জন্য পুরাণকারগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার 
তৎকালের প্রচালত কালী-দেবাঁকে এবং তৎসদ্‌শা চামূুণ্ডা-দেবীকে মহাদেবীর 
সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবীকে 
‘কালা’ কাঁরয়া এবং চণ্ড-মূশ্ড-হন্তরী চামুণ্ডা করিয়া সেই কার্য সাধন কাঁরলেন। 

রক্তবীজ-বধের সময়ও কালী-দেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। অস্রশস্তাহত রক্তবাঁজের দেহ হইতে রক্তধারা ভূমিতে পাঁড়বামা্ই সেই 


দেবীর বাচত্র ইতিহাস ৬ 


রক্ত হইতে র্বাজের ন্যায় অসংখ্য অসর যোদ্ধা উখিত হইতোছল: তখন 
দেবী চাণ্ডকা__ 


সেই কালী-চামুণ্ডার মনখে পাঁতত শোঁণত হইতে যত অসুর সমন্দগত 
. হইয়াছল তাহাঁদগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ কাঁরলেন। চামুন্ডার এইরূপ শোণিত 
রক্তবাজ নিরক্ত হইয়া গেল, দেবী তখন সহজেই তাহাকে হনন 


দিতে আমরা কালী ও চামডাকে এক কারিযাও পাই পিক 


স্থলেই কাঁলকার এইরুপ বর্ণনা দেখতে পাই না। সংস্কৃত সঙ্কলন-গ্রন্থগহীলতে 


Er LE UE ওমারিনিটিভোিহিনিনকািকা আদা 


কালার তে ধতে উনাপাঁতি ধরের একটি গোকেও কালকে আনাই 
ত সৰভ লো মাছে বা অল 


কার চমু কাঁবগণ কতৃক কালার বণনা দানে স্থানে ক 
ক্ষুধার্তারুপে দৌখ। ভাসোক কাঁব কালীকে কক্ষুৎক্ষামা বালয়া বর্ণনা কাঁরয়া- 


গুজাসংবাঁদনেরামাজনানবসনাং নোম পাশাহহস্তাম ৷" 
৪ সদবাক্তকৰ্ণামতে ৷ 
সাকা সেনগুপ্ত এই ক্ষুধার্ত কালমাৰ্তাকে অবল্বন কাঁরয়া একট অপর 
আধ্ননক কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছেন তাঁহার শ্যামা” কাব্যগ্রন্থের “ভখারণাী' কাবতায়। 


৭০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পদুরাণ, উপপনুরাণ ও তন্তরাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার 
এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ । 
[শব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যন্ত। সাধকের দক 
হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বালয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।* 'কন্তু 
কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারুঢা দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, সাংখ্যের নিগণ পঢুরনুষ ও ত্রিগ্‌ণাত্মিকা প্রকৃতির 
তত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রের শবপরাতরতাতুরা' তত্ব। তৃতীয়ত 'নাক্রয় দেবতা 
শিবের পরাজয়ে বলরাপণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রাতষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই. প্রাচীন বর্ণনায় কালকা 
শিবারূড়া নন, শবারূটা: অসরানধন কারিয়া অসুরগণের শব তান পদদালত 
প্রচালত ধ্যানের মধ্যেও দেখতে পাই_ 

শবরুপ-মহাদেব-হৃদয়োপার-সংস্িতাম্‌। 


মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরামৃ॥ 

পরবতাঁঁ কালের দার্শীনক চিন্তায় শাক্ত-বহনে শিবেরই শবতা-প্রাপ্তর তত্র 
খর প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন [শিবই পূর্ববর্তী কালে বাণত 
“বের স্থান গ্রহণ করেন-_শবারুচা দেবীও তাই শিবারুড়া হইয়া ওঠেন। অসুরের 
শবারুটা বাঁলয়াই যে দেবী শিবারুঢা বাঁলয়া কণীর্ততা বাঙলাদেশের শাক্ত 
পদাবলীর মধ্যে এই সত্যাটর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের 
নামে প্রচালত একটি গান দোখতে পাই__ 

শিব নয় মায়ের পদতলে । 

ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥ 

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে; 

মা দাঁড়ায়ে তার উপরে, 

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ 

শিবরুপ হয় রণস্থলে ॥* 
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরুপতা-প্রাপ্তর আসল অর্থ হইল, শাক্তি- 
উতর প্রাধান্যে শাক্তর চরণলগ্ন অসুরের শবই ত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপার্তারত 
হইয়াছে। আধ্বনিক কালে রচিত মোথল কৃষ্ণাসংহ ঠাকুরের দেবাবর্ণনাতেও 


খাস টির ৃ বুকে শ্যামা কেন?’ দুষ্টব্য। 


ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৯৮। 


| 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৭১ 


দোঁখ-__শবশবরুপ-উরাঁস তুঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে। তন্ত্রাদতে শিবের 
বুকে কালার প্রাতদ্টা বিষয়ে বধ দাশনীনক ব্যাখ্যা দে তে পাই। যেন 
মহানির্বাণ-তন্তে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, ‘তান সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ 
গ্রাস করেন বাঁলয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কন অর্থাৎ গ্রাস 
করেন এই/ নাম তিনি আনা গম +কালিকা LSC 


রযাধরের দ্বার 


ভান মা, কালা ছে রত হইতে গালত রভখারা 
কাঠ পিতার হালা; তা বোরলাদি মহারৌীনশানগহবািনী। 
. তানি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দাঁক্ষণ- 


শবপরীতরতাতুরা", সখগ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরূহা" ৷ 
সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালার বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। 'সদুক্তি- 


গলে ত ুডুচক্ৰং চ কুচয়োঃ। 
তাঁড়ং কাণ্ঠণ সন্ধ্যা সিচয়রাচতা কাল তদয়ং 
তবাকল্পঃ কল্পক্ুপরমাবধেয়ো বিজয়তে॥ 


*্রীউমানন্দ ঝা-সত্কালত গীতিমালা-৯৪1৩১-৩২। 
. ৯করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভজাম্‌।_ইত্যাঁদ। 


৭২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


শিখাণ্ডনী দেবীর ময়ুরপণ্চ্-চুড়াতেই খণ্ড-ইন্দ; কর্ণবুগলে দুই কুণ্ডল 
হইল চন্দ্র সূৰ্য; গলায় তারার হার, কুচযগলে উড়নচক্র (তারকাচক্র); তাঁড়ৎই 
কাণ্টী ; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন। 

“মহানির্বাণ-তন্তে'র মধ্যে কালীর প্রচালত রুপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মক 
ব্যাখ্যা রাহয়াছে। সেখানে দেখ পার্বতী-দেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন কারতেছেন যে, 
মহদযোনি-স্বরূপা আদশীক্তদ্বরুপিণী মহাদ্যাতি-সম্পন্না সংক্ষমাতিস্‌ক্ষমভূতা 
যান মহাকালী তাঁহার আবার শাক্তানরূপণ কিরুপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব 
বাঁলতেছেন_-হে 'প্রয়ে, পূবেই কাঁথত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্ষের নিমিত্ত 
গণ্াক্রিয়া অনুসারে দেবার রুপ প্রকাল্পত হইয়া থাকে। শ্বেতপণতাদ বর্ণ যেমন 


বলিয়া নিরপত হইয়াছে। অমতত্বের হেতুই এই নিত্যা কালর্‌পা অবায়া 
কল্যাণরাঁপণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরুপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শাশ-সূর্য- 


নয়ন কল্পত হইয়াছে। সবর্রাণীকে গ্রাস করেন বাঁলয়া এবং কালদন্ডের ছারা 
চবাণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসম্‌হ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। 
সময়ে সময়ে বিপদ্‌ হইতে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর 
বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত। রজোগ-ণজনিত বিশ্বসমহকে তানি ব্যাপ্ত করিয়া 
হান করেন; এইজন্যই, হে ভদ্রে, তানি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কাঁথত হন। 
মোহময় সুরা পান করিয়া সেই স্বসাকিস্বর্যীপণণ দেবা কালসম্ভূত কড়া 
কে দর্শন করেন। এইভাবে অনপবযান্ ভক্তগণে হিতের জন্য গখান: দিসে 
দেবীর বাবধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে ।৯০ 

রবামলে' আদ্যান্তোৱে যেখানে আদ্যা দেবী কোন্‌ দেশে কি মারতে 
পিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই 
কালিকা বঙ্গদেশে চ বঙ্গদেশে দেবা কালকারুপে প্যাজতা। উক্তিটিকে আট 
ইতিহাসের দিক্‌ হইতে গভারার্'বাঞ্জক বলিয়া মনে কাঁর। দেশ-হিসাবে বাঙলা 
দেশই শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পুজার দিক্‌ হইতে বিচার কাঁরলে বাঙলা- 
ধমোৎসবের রুপে এখন 
এবং জাঁকজমক। কিন্তু 
সব-রূপে শাক্ত- 


৯, বঙ্গবাসী সং, ১৩।২-১৩। 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস ত 
শাক্তসাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালীস্থানীরা করিয়াই লইয়াছি: 
দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । 

. দ্র্গাপুজা {ঠক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচালিত সে-কথা একেবারে 
নিশ্চিত কাঁরয়া বলা যায় না; তবে গ্রীন্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে 
রচিত কতকগুলি দুর্গাপ্জাবিধান পাইতোছি। এই 'িধানগন্রীল মুখ্যতঃ দেবী- 
পুরাণ, দেবীভাগবত, কাঁলিকা-পুরাণ, ভবিষ্য-পদ্রাণ, বৃহন্নান্দকেশ্বর-পদ্রাণ 
জাতীয় কয়েকখান উপপঢুরাণ হইতে সংকলিত 

কার্তক-গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষনী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত 
প্রতমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পর্রাণাদির মধ্যে 
আগ্মিপুরাণের ৯৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গোরাশ্রীতষ্ঠা ও গৌরীপুজার বিধান 
আছে। ওঁ পঢুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে আত সংক্ষপ্ত উমা-পৃজার বাধও দুষ্ট হয়। 
গরুড়-প্রাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমল তাঁথতে দেবী দুর্গার পৃজাবাঁধ 
বার্ণত হইয়াছে। এই দেবীপূজা-বিধানকারগণের পাঁরচয় অনেকেই দিয়াছেন) 


বাঙ্গালী স্মৃতিনিবনধকার রনন্দন পঞ্চদশ (ষোড়শ?) শতকে আবিভূত হন! 
রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) শতাঁথতত্' গ্রন্থে 'দুগ্গোৎসবতত্ব-নামক একটি 
প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দূর্গপ্জাতত্ব-নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপ্‌জার 
সম্পর্ণ বাধ প্রদত্ত । রঘনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তান পদ্ব'তন 
পশ্তিত ও. প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থের অনেক উপাদান সংগ্রহ 
কারয়াছেন। তান কালিকাপন্রাণ, বহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও ভাবষ্যপুরাণ 
হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার কারয়াছেন। তৎপরতা নিবন্ধকার রামকৃষের রচিত 
নিবন্ধের নাম 'দর্গার্টিকৌমনদী'। মিথিলার প্রীসদ্ধ স্মার্তপাণ্ডত বাচস্পাঁত 
মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০) তাঁহার পক্রিয়াচিন্তামাঁণ' এবং 'বাসন্তীপুজাপ্রকরণণ গ্রন্থ- 
য়ে দূর্গাদেবীর মন্ময়ী প্রতিমার পূজাপন্ধাত বিবৃত কাঁরয়াছেন। বাচস্পাঁত 
রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন! বিখ্যাত বৈষ্ণবকাঁব বিদ্যাপাতি (১৩৭৫ 
১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভাক্ততরঙ্গিণী' গ্রন্থে (১৪৭৯ খ্রীঃ) মূন্ময়ী দেবীর পূজা- 
পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গর; শ্রীনাথের 'দ্গোৎসবাবিবেক' গ্রন্থে 
উক্ত পদ্ধাতর আলোচনা পাওয়া যায়। শলপাণির 'দুর্গোৎসবাঁববেক’ ও 'বাসম্ভী- 
বিবেক’ এবং ুর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক 'তনখান নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূত- 
বাহন তাঁহার দুর্গেৎসবানির্ণর' গ্রন্থে মন্ময়ী দেবীপূজার কথা * উল্লেখ 
কাঁররাছেন। বাঙলার এই ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতদ্য় পরস্পরের সমসামাঁয়ক ছিলেন এবং 
দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাঁণ তাঁহার পূর্ববর্তী স্মীত- 


4 
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নিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাঙলার প্রাচীন- 
তম স্মীতানবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু 
বাক্য উদ্ধার কাঁরয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী 
ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হাঁরিবর্মদেবের প্রধান 
মন্ত্রী ৷? 

উপরি-উক্ত তথ্যগালর প্রাত দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ দ্বাদশ- 
ত্ৰয়োদশ শতক হইতে দ:গ্গাপুজা বাঙলাদেশে প্রচালত আছে। পুজাবাঁধ রচিত 
পরে বাঁধর প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়_ধর্মের ইতিহাসে এইরুপই সাধারণতঃ 
দোঁখতে পাই। িদ্যাপাতি যে “দৃর্গাভাক্ততরাহ্গিণট' গ্রন্থ রচনা কারয়াছলেন 
আহা সম্ভবতঃ মালায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরাবজয়ন ধীরাঁসংহের আদেশে 
(মতান্তরে ধারাসংহের পিতা নরাঁসংহদেবের আদেশে)৯: আদেশ পাইয়াই 
বিদ্যাপাঁত পৃজাবাধ লিখতে আরম্ভ কারলেন। রূপে 2 ‘দুষ্টৰ নিবন্ধাস্থাতং’ 
এবিষয়ে পূর্ববর্তী“ যে নিবন্ধ-সকল ছল তাহা দেখিয়া । প্রথমে হয়ত পুজা- 
বাধ সংক্ষিপ্ত ছিল: রাজা ও তংস্থানগয় ব্যাক্তগণের পূজায় উৎসব-অনুষ্ঠান 
জাঁকজমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগল, পজাবধানও সম্ভবতঃ ততই বার্ধিত- 
কলেবর হইতে লাগল। 


বর্তমানে আমরা বাঙলাদেশে যেভাবে দু্গাপুজা কার, তাহা সম্ভবতঃ ষোড়শ 


মনুসং তার বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্পক ভট্টের প্র রাজা কংসনারায়ণ 
নয় লক্ষ টাকা বায়ে প্রাতমায় দূর্গাপূজা করেন। কাঁথিত হয়, কল্পক ভটের [পিতা 
উদযনারায়ণ যজ্ঞ কারতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহণ জেলার অন্তর্গত তাহিরপরের 
রাজপদররোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ 
শাস্যী তাঁহাকে দর্গাপনজা কারবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখান 
দুগণপনজাপদ্ধাত রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক-সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পোঁত্ৰ রাজা কংসনারায়ণ। 

বাঙলাদেশে কালাপূজার ইতিহাস আলোচনা কাঁরলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ-সঙ্কালিত সপ্রসিদ্ধ 'তন্তসার, গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত 
হইয়াছে। বাঙলাদেশে ‘কালা’ নানা প্রকারের আছেন: 'তল্লসারে' আমরা বাঁবধ 


ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণনন্দের 


২৯ ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনযদিত, ও ম্ডা্রিত গ্রন্থের সমাপ্ততে আছে._ধীরাঁসংহদেব- 
পাদানাং সমরাবিজায়নাং কৃতৌ দ:গ্রভাক্তিতরািণী পাঁরপূর্ণী। i ণ 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৭৫ 


-ল্নসার-নামক তন্ব্রশাস্ত্রের সার-সঙ্কলনপ্রন্থকে পরবর্তী“ কালের গ্রন্থ বলয়া 
মনে করেন। '‘তন্বসারে'র মধ্যে কালী- বা শ্যামা-পুজার বিধি ব্যতীত তারা, 
ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধন- 
[বধিও সঙকলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্ত্ৰিক সাধনা ক্রিয়াকলাপাবধ 
সম্বন্ধে গ্রন্থরচায়ত্রূপে ব্ৰহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধ সমধিক ২ ব্রহ্মানন্দ 
পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক শ্রীন্টীর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ই'হার রচিত “শাক্তানন্দতরাঙ্গিণী'তে 
শাক্তাদগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 
'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পর্ণানন্দ 
পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত “শ্যামারহস্যে’ 
কালশর উপাসকের আচার-অনুষ্ঠান বাণত হইয়াছে। অপর একজন প্রন্থকার 
(সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌঁড়ীয় শঙ্কর" নামে আভহিত হন। 
১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে লীখত তাঁহার 'তারারহস্যবাত্তকা*গ্রন্থে তারার উপাসকের 
আচারাঁদ বিবৃত হইয়াছে। ] 

বর্তমান কালে যে-সব স্থানে নিত্য কালীপ্‌জার প্রথা রাহয়াছে বা বিশেষ 
কোনও উপলক্ষে 'মানীসক'-করা কালীপন্জার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবং- 
সারক কালীপূজার বাঁধ হইল দাঁপালি-উৎসবের দনে। দীপাল-উৎসবের 
দিনে এই কালীপূজা বা শ্যামাপুজার {বাধ সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় 


তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে স্মগহীত ছিল 
না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সনপ্রচলেত প্রবাদ এই যে, নবদ্ধীপের মহারাজা 
কুষচন্্ই এই পার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাহার 
প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালণপজা কাঁরতে অক্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর 
দণ্ড ভোগ কারিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রাতি বংসর দশ সহস্র করিয়া 
কালীম্ত পনঁজত হইতে লাগিল। কাথত আছে, কৃষচনদের পোত ঈশানচন্দ 
লহ সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র সহস্র খণ্ড বদ্র'এবং সমগারিমাপ অনান্য 
কৃষ্ণ চতুদ্দশীতে) কালীপন্জার কথা স্মতসমূচ্চয়"গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। 


১২ এ-বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবতাঁলিখিত The Cultural Heritage 0f 
Indid, চতুর্থ খণ্ডে 'Sakta Worship and the Sakta saints’ প্রবন্ধ ও তদ্‌রাচত 


-তন্মুকথা’ (বিশ্বাবদ্যা-সংগ্রহ) গ্রন্থখা! দণ্টব্য। f 
১৩ অধ্যাপক শ্রীচন্তাহরণ চক্রবতাঁর 'Sakta Festivals of Bengal and their 


Antiquity’ (Indian Historical Quarterly, September, 1951) প্রবন্ধাট দচ্টব্য। 


৭৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


গোবন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামাঁণ, বৃহস্পতি, রায়মূকুট এবং কাশীনাথ 
তর্কালঙকার ইহার উল্লেখ কারর়াছেন।১5 

এই দেবী-পুজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা 
নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত-সাধনা, এই 
তন্ব-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া ?গরাছিল কালী-সাধনা এবং দশমহাঁবিদ্যার 
সাধনার সঙ্গে, এবং গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য 
দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্ত-সাধকগণের কথা জানতে পার। 
আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান রচায়িত্রুপে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূৰ্ণানন্দ 
প্রভৃতির উল্লেখ কারয়াছি; ই'হারা সাধকও ছলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে 
দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহ্যাবদ্যার 
সাক্ষাৎ লাভ কাঁরতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রাসাদ আছে। তান্ত্রিক সাধনার 
ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তান্ত্রিক সাধকগণ 'সর্বাবদ্যা'র বংশ বালয়া খ্যাত। তন্ত্- 
সাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকালী'রও প্রাসাদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বংসর পূর্বে 


দ্বিজদেব-নামক সাধকের গহে ইনি কন্যারূপে আবিরূ্তা হন। তাঁহার নাম ছিল 
যদ, তানি স্বয়ং মহেশ্বরণ বলয়া প্রবাদ। তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষ্ণর্ণ 
ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছল।৯, গোঁসাই 
ভট্টাচার্য’ নামে খ্যাত রত্বগর্ভ-নামক সাধক ঢাকা জেলার মায়ৈসারের দগম্বরণ- 
তায় বারাচারে সাদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন বাঁলয়া প্রাসাদ্ধ আছে। কাঁথত হয়, 
হন প্রসিদ্ধ বারভূএগা'র মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গরু ছিলেন? প্র 
শত বর্ষ পর্বে বীরভূম জেলার তারাপাঁঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামা- 
ক্ষেপার জন্ম হয়; তারাপাঁঠ তাঁহার সাধনা ও 'সাদ্ধির স্থান। 

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শাক্তসাধকরুপে সর্বাপেক্ষা প্রাঁসাদ্ধ লাভ কারয়াছেন 
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শাক্ত-পদাবলীর 
তিনিই পরবকি। তাঁহার পরে সাধক কমলাকা্ত গোবিন্দ চৌধা প্রভৃতি ক 
সাধক শাক্ত গান রচনা করিয়াছেন।১৬ দাঁক্ষণেশ্বরের মা 'ভবতারিণী'র মান্দিরের 


২৪ পার্কোজ্ত Sa Festivals of Bengal ইত্যাদি প্রবন্ধ দষ্টব্য। 
** তন্ত্কথা- শ্ৰীচিন্তাহরণ চক্রব। 


১৬ অধ্যাপক র চক্রবর্তী, এম.এ.-রচিত * লালা 
রর রাবী কুমার ৮ শান্ত পদাবলী ও শাঁতসাধনা 


দেবীর বিচিত্র হীতহাস টে 


তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সাঁহত যুক্ত কাঁরয়া সুক্ষ এবং ব্যাপক দার্শীনক 
রূপ দান করিয়াছেন। 

আমরা উপরে আত সংক্ষেপে বাঙলাদেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলো- 
চনা কাঁরলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুজা - 
কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচশীনতর কালে এদেশে প্রবাততি হইয়াছে। শুধ তাহাই 
নয়, আমরা একথা পূর্বে বাঁলয়াছি যে, পজাকে অবলম্বন কাঁরয়া ধর্মোৎসবের 
ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবধি বাঙালীর সর্বপ্রধান পজা। এখনও আমরা 
সাধারণভাবে 'পূজা' বাঁলতে শারদীয়া দুর্গাপুজাকেই মনে কার; "পুজা 
আসতেছে, এবারে পূজা কোন্‌ মাসে প্রভাত ক্ষেত্রে “পুজা কথার লক্ষ্য কি, 
তাহা কাহাকেও বাঁলয়া দিতে হয় না। কিন্তু ‘দুর্গাপুজা’ আমাদের সাংবংসারক 
উৎসব-বিশেষ মান্র। সাংবংসারক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নত্যপূজার 
প্রচলন তেমন কোন অণ্চলে দোখতে পাই না।”' রোগে, শোকে, দৈব-দর্বপাকে 
সঙকজপপূর্কক চণ্ডীপাঠ বা দূুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শান্ত-স্বস্তযয়নের অঙ্গ- 
রূপে দেখা যায়। দত এই-সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দর্গার তেমন কোনও 
প্রাধান্য দৌঁখতে পাই না। শারদাঁয়া দরর্গাপজ্জার পর হইতে আরম কারয়া 
বসন্তকাল পর্যন্ত দেবকে আমরা নানারূপে গজে কারয়া থাক। লক্ষণা, 
কালপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধা্রীপৃজা, সরস্বতীপ্‌জা_ সর্বশেষে বসম্ত- 
কালে দেবীর বাসন মনরে পজা_ ইহার মধ্যে এক কালীগডো ব্যতীত আর 
সবই সাংবংসারক পূজা৷ শীক্ত-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রান লাভ 
কারলেন সাধারণভাবে কালশী_বিশেষ বিশেষ ক্ষেতে দশমহাবিদ্যার অন্য কোনও 


র্‌প। 
বাঙলাদেশের শক্তি-সাধনার ক্ষেতে কালী-দেবীরই যে প্রাধান্য দোখতে পাই 
ইহার কারণ ক? কে পিছনে ফেলিয়া তিনি এইরূপ কখন কিভারে 
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ক হতে ভাৰতে হন 
এবং স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। শারদ দূর্গপ্জায় পূজা অপেক্ষা উৎসব- 
| করিয়া পাইয়াছি। এই উৎসব-আনন্দের রূপটা 


৭৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দিশহরা" (দশেরা) আমাদের দুগ্গাপুজারই অঙ্গ। এই িজয়-উৎসব সের 
বধের পর বিজয়োৎসব, কেহ বাল প্রাচীনকালে বর্ষার অত্যয়ে শরকালে রাজা- 
' মহারাজাদগের দিগ্বিজয়-যাত্রায় দেবীপূজার উৎসব; মুল বজয়োৎসব যাহাই 
হোক না কেন, আজ পর্যন্ত মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে 'দশেরা' 
বা বিজয়া-উৎসবের দিনে দলবদ্ধভাবে িজয়-আভযানের অনুকরণ করা হয় 
এবং বিজয়ের সাফল্য-চহস্বরূপ লোকগণ শমীশাখা অথবা শমীশাখার অভাবে 
অন্য কোনও বক্ষশাখা ভাঙরা হাতে করিয়া বিজয়োল্লাসে বাড়তে ফিরিয়া 
আসে। 
দবর্গাপুজার প্রথমাবাঁধ সবই উৎসব; সে উৎসব একজনের নয়, যাহারা 
বাড়তে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করেন শুধ তাঁহাদের উৎসব নয়, যাহারা পূজা 
করেন এবং যাঁহারা না করেন সকলেরই উৎসব- ইহা বাঙলার শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব- 
সৌর-গাণপত্যণনার্বশেষে_এমন ক কিছুদিন পূর্ব পৰ্যন্ত হিন্দু-মুসলমান- 
নি্ব'শেষে_আমাদের জাতীয় উৎসব। বাড়িতে পুজা কার আর না বার, নব- 
বদ্ল এবং নব পোশাক-পারচ্ছদ সকলকেই পারতে হইবে, পাঁরবার-পাঁরজন. 
আত্মীয়স্বজন আড়শী-পড়শন লইয়া আনন্দ-কোলাহল এবং খানিকটা 'দঁয়তাং 
ডুজ্যতাং' রব কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বাঙলার ঘরে ঘরেই শোনা যাইত। তাহার 
পরে বিজয়ার পরে দেখা-সাক্ষাৎ প্রণাম-আশীর্বাদ_ইহা ত ধান-দরিদ্র- 
নিৰ্বিশেষে সকলেরই অবশ্যকরণীয়। 


তাহা করিতে গেলে যথেষ্ট সঙ্গীত, উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বাদ্য-বাজলার 
প্রাচুর্যও এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বা্থনীয়। আরও একাঁট জিনিস লক্ষ্য 
কারতে পারি, দগ্গাপজা শুধ: প্ররোহিতের দ্বারা হইবার নহে; এখানে 
পদরোহিতের সাহত, কুমার, নষ্ট, মালাকর, ভূইমালী-এমন কি ধোপা-নাপত 
ভীত সকলের প্রয়োজন। আমরা দোয়া, দশহরার পরদিন প্রত্ষে যে 
গত নাপিত আসিয়া কাংসানাত দ্পণে মুখ দর্শন করাইয়া না গিয়াছে 


১% যোগেশচন্দ্র রায় নবরান্র-ব্রতের 
“ চা ৩৭ 
পরে দশ-রা উৎসব।, নি 


বিদ্যানধি মহাশয়ের মতে দশেরা-দশ-রা, দশ রা; 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ০১ 


সে পর্যন্ত আমাদের বিছানা ছাড়িরা উঠিবার বাঁধ ছিল না; বোধনের পূর্বে 
ভূইমালী আসিয়া বিল্বশাখা প্রতিষ্ঠার 'খোলা' পারত্কার না করিয়া দিলে 
পৃজানমষ্ঠানের অঙ্গহানি হইল বলিয়া আমাদের সংস্কার ছিল; মালাকর আসিয়া 
নববস্ত্রে অবগঢ়ণ্ঠনবতা নবপান্রকার নাকের জন্য শোলানার্মত খাঁচার আকাত 
একটি নোলক যথাসময়ে জোগান না দিলে প্রাতমাকে আমরা অপূর্ণ মনে 
কাঁরতাম।. 

বাঙলাদেশের দুর্গাপুজার ইতিহাস ও প্রকাতি বিচার করিলে বোঝা যাইবে, 
এই ব্যাপক সাংবৎসারক উৎসবের সহিত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত এবং 
পরবর্তী কালের জমিদারী-তালুকদারী-তন্দব্ের যোগ রাঁহয়াছে। কিছুদিন পূর্ব 
পর্যন্ত শহরাণ্চলের ধনী জামদারগৃহের দ্;র্গাপৃজার উৎসবের প্রাসাদ্ধ ছিল। 
গ্রামা্চলেও মহাসমারোহে বাৎসারক দুর্গাপূজা জাঁমদার-তাল,কদারগণের, 
মর্যাদারই একটা প্রধান চিহ্ন বালয়া পাঁরগাঁণত হইত। দোল-দুগোৎসব 

দুর্গাপ্‌জার এই উৎসব-প্রধান রুপাঁট যে বাঙলাদেশের মধ্যযুগে (অর্থাৎ 
দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতকে) এবং আধুনিক যুগেই গাঁড়য়া উাঠয়াছে তাহা 
নয়; এই পুজার আদিতেই ইহার উৎসব-রুপ ছিল। দেবীপন্জার সাহত 
শস্যোংসবের যোগের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াঁছ: বজয়া- 
উৎসবের যোগের কথাও কিছ পূর্বে উল্লেখ কারয়াছ। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় 
বদ্যানাধ মহাশয় মনে করেন, শারদীয়া পুজার মূলে সবটাই উৎসব,_শরং- 
কালশন নববর্ষের উৎসব। এ বিষয়ে তান তাঁহার পূজা-পার্বণ গ্রন্থখানিতে 
লিখিয়াছেন,_ 
হইয়াছে? গৃহস্থ কাহার আগমন প্রতীক্ষা করতেছে? সে জানে না, শরৎখতুর : 
জানে না নববর্ষের আহ্বান অন্তরে অনুভব করে। 

“ইহার উৎপীত্ত চিন্তা কারতোঁছ । খগৃবেদের খাঁষগণ রাবির উত্তরায়ণ হইতে 
বৎসর আরম্ভ কারতেন। হিম অর্থাৎ শীত খতুতে আরম্ভ এই কারণে তাঁহারা 
শহম" শব্দে বসর বুঁঝতেন। শত হিম বাললে শত বৎসর ব্ুঝাইত। খক্টান 
জাতি শত খতু হইতে বংসর আরম্ভ করে। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ, ২৩শে 
হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু ভ্রমে ১লা জানমআর আরম্ভ করে। 
এইরূপ, খগৃবেদের খাঁষগণও হিম খতু হইতে বংসর গাঁণতেন। কতকাল পরে 
কে জানে, তাঁহারা শরৎ খতৃ হইতেও আর“এক বৎসর গাঁণতে আরম্ভ করেন। 
এই বংসরের নাম শরং। ‘শতং শরদঃ জাবতু,' শত শরৎ বাঁচয়া থাক, এইরূপ 
আশাবচন ছিল। ইহা অদ্যাপি শনিতে পাই। আমরা সে দুই বসরই গাঁণয়া 
আসিতোঁছ, কিন্তু জানি না। আমরা ১লা বৈশাখ বংসর ধাঁরতোছ, কিন্তু এই 
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রীতি বেশী দিনের নয়। মাত্র ১৬২১ বৎসর পুর্বে ২৪১ শকে, ইং ৩১১ সালে 
ইহার আরম্ভ হইয়াছে; তাহাও ভারতের সর্বত্র নয়। 

“বৈদিক যজ্ঞের দিন নির্ণয়ের নিমিত্ত কয়েকটি সূত্র প্রণীত হইয়াছল। 
সে সকল সুত্র এখনও আছে, নাম বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। খত পচ চতুদশ শতাব্দে 
এই সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল। তাহাতে আছে, পোৰ অমাবস্যার উত্তরায়ণ। 
অতএব তদবাঁধ আট মাস আট তাঁথ গতে আশ্বিন শ্যক্রাষ্টমী গতে নবমীতে 
শরৎ প্রবেশ হইত। বর্ষা ও শরতের সম্ধিক্ষণেই দুগণপূজার সাক্ধক্ষণ। এই 
কারণেই দগাপজোয় স্ধিক্ষণের মাহাত্য। কিন্তু এই গণনা স্থল; সক্ষম গণনায় 
আমাদের বর্তমান পাঁজিতে নবমীতে নয়, দশমীতে শরং প্রবেশ হয় এবং সেই 


নব বংসরের নবসনর্যকে অভ্যর্থনা কারবার জন্যই আমরা গৃহস্কার মার্জিত ও 


দূর্গাপূজা হয়। ভারতের অন্য 
রত প্রাদিন দাত, সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লেকে 


'দশরা' পরব বলে (দশহরা নয়)। 'দশরা'তে নববর্ষের প্রথম রাঁবর উদয় হইবে। 
এই জন্যই উৎসব বা আনন্দ-প্রকাশ। 


“শরদোৎসব অল্পদিনের নয়, সাড়ে ছয় হাজার বংসর এই উৎসব চালয়া 


আসিতেছে। দুর্গোৎসব নয়, শরদোধসব; শরৎ খাতু প্রবেশ জানত উৎসব ৷? 


র্‌; কস্তু 

যে ইহার একটি উৎসব- 
সব ইহার সাঁহত নানাভাবে 

য়া য়া এক হইয়া শয়াছে সেই কথাটাই: এই) পরনে নানাভাবে 


শুধ এইট্টকুই নয়, ইহার মধ্যে আরও কিছ কথা আছে। বাঙলা শাক্ত- 


সাধনার ক্ষেত্রে কালী-প্রাধান্যের ভিতরে আরও অনেক তথ্য নিহিত আছে বালিয়া 
মনে হয়। 


বিভিন্ন পুরাণ এবং উপপঢ়ুরাণের মধ্যে কালীর কথা 


যেভাবে পাওয়া যায় 
তাহাতে মনে হয়, প্র 
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দেখিতে পাই, কালীই যে মূল দেবী এবং পার্বতী দেবী তাঁহার উমা, গোর, 
দুর্গা, চণ্ডী প্রভাতি সর্বরূপেই এই সবমুলা কালী-দেবী হইতেই প্রসৃতা, সেই 
মূলা দেবীরই রূপভেদ-মান্র। এইভাবেই কালকা বা কালী-দেবীকে প্রধানা 
করিয়া উমা, গোরা, দুর্গা, চণ্ডী রূপধারিণী দেবীকে মুল হইতে প্রসৃতা দেবী 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। খিল হরিবংশে দেখি, বাণপরে উষাসহ 
অনিরুদ্ধ বাণরাজা কর্তৃক বন্দী হইয়া 'কোটবা' দেবীর স্তব করেন। এই স্তবের 
মধ্যে দেবী একদিকে যেমন চণ্ডী, কাত্যায়নী, বিষ্কুভাগনী, 'গোকুলসম্ভূতাং 
নন্দগোপস্য নান্দনীং, প্রজ্ঞা, দক্ষা, শিবা, সৌম্যা-_আবার অন্যাদকে দেবীর 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশনীম্‌ঃ 
(১২০ অধ্যায়)। 'দেবীপুরাণে'র মধ্যে কালকা বা কালীকে বহরস্থানেই মূল- 
দেবীর সাহত আঁভন্না-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক স্থলে দোখতে পাই, " 
পূুর্কালে নন্দী মহৎ যোগাভ্যাসের দ্বারা জগদ্‌গ্র; দেবদেবকে আরাধনা 
কারয়াছিলেন; আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবেশ্বর শম্ভু নন্দীকে বর প্রার্থনা কাঁরতে 
বাঁললেন; নন্দী উমাদেহার্ধধারী শিবের নিকট 'পদমালা মহাঁবদ্যা, প্রার্থনা 
কাঁরলেন; তখন সেই উমাদেহার্ধধারী মহাদেব যে 'পদমালা বিদ্যা" বর্ণনা 
কাঁরলেন তাহার আরন্তেই দেখি,_“ওঁ নমো ভগবাঁত চামুণ্ডে শ্মশানবাসান 
খটরাঙ্গ-কপাল-হস্তে মহাপ্রেত-সমারুটে”**_ইত্যাদি। এ-জাতীয় মন্ত্র দেখলেই 
বেশ বোঝা যায় এই যুগে চামুণ্ডা কালী মহাদেবার সঙ্গে আত সহজেই 
আভিন্নতা লাভ কাঁরয়া আছেন। দেবীর কালী নামাট অন্যান্য নামের মধ্যে 
অন্যতম বলিয়া গৃহীত দেখি। 
গোঁরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী ৷ 
মঙ্গলা বৈষবী লক্ষনীঃ শিবা নারায়ণ ক্রমাং॥১ 

বিশেষরূপে লক্ষণীয় কালী বা কালিকার মূল পার্কতী দেবীরূপে বর্ণনা 
এবং গোঁরাীর তজ্জাতত্ব। এই কাহিনীর মতে দক্ষকন্যা সতী পাতীনন্দার ন্দার জন্য 
দেহত্যাগ কাঁরয়া পুনরায় শিব-লাভের জন্য পার্বতী কালারুপে হিমালয়ের 
কন্যাত্ব স্বীকার কারয়া জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। কোথায়ও তাঁহার বর্ণনা দেখ 
শ্যামজলদাভা, কোথায়ও দেখি নীলোৎপলদলচ্ছাব। এই িমাচল-সূতা কালীর 
সহিতই মহাদেবের পাঁরণয় হয়; কঠোর তপস্যাদ্বারাই এক সময়ে কালী তু 
কাণ্চনাভ গৌরাঁদেহ লাভ কাঁরঃ । সৌর-পুরাণে ও পদ্ম-পুরাণে এই 
কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। মৎস্য-পদুরাণ এবং শিব-পুরাণেও এই কাহনী 


দোঁখতে পাই। 


চু তে গড়র-পুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়েও ধৃত দেখিতে পাইণ_ 
নম যার) এই সা এ-জাতীয় শ্লোক অন্য পুরাণেও দেখা যায়। 


, ২০ দেবী-পুরাণ ৬০ অধ্যায়। এই শ্লোক এবং 
৬ 
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এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা বিস্তার কালিকা-পুরাণে। সৌর-পুরাণে দোখি২৯ 
খাঁষগণ সতের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
বাহ মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেন্িনঃ। 
কালী হৈমবতী গৌরী পুন্জাতা কথং বিভো॥ 
উত্তরে সূত বালয়াছিলেন__ 
যা সা দক্ষসতা দেবী সতী ন্রৈলোক্যপৃঁজিতা। 
ত্যক্তৰা দাক্ষং শরীর বভুবাচলকন্যকা॥ 
নাম্না কালীত বিখ্যাতা বিশ্বরুপা মহেশ্বরী। 
জগচ্চৈতন্যরপা চ জগচ্চৈতন্যবোধিনী॥ 
তাহার পরে সেই 'হিমাচল-কন্যা পার্বতী কালা হিমালয়েরই এক পণস্থানে 
: শিবলাভ কামনায় তপস্যা কারিতোঁছলেন, তখন তারকাস্রের উৎপাত আরও 


পদ্ম-পদ্রাণের সৃন্টিখশ্ডে যে 
সেখানে দেখতে পাই দক্ষ-সৃতা সত 


নালোংপলদলচ্ছাব ঢা 
অসিতাপাঙ্গী পার্বতাঁকে বিভ দেবীর সংযোগে আঁতিতমোময়ী দেখাইতে- 


গরিজাপ্যাসতাপাঙ্গী নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ। 
বিভাবর্যা চ সংপৃক্তা বভুবাতিতমোময়ী ॥২০ 
শঙ্কর তখন উপহাস করিয়া দেবীকে বালয়াছিলেন 
শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভ তিদন্যা তঃ। 
__ ভুজঙ্গীবাসিতা শানে সংশ্লিষ্ট চন্দনে তরোৌ 1২৪ 
২৯ ৫৩--৬০ অধ্ায়। 


২২ 
ot ২২৪৩ অধ্যায়। 
২58৪1১। 
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হে তন্দদেহি, আমার শান্তর শরীরে কৃষ্কবর্ণা তুমি শোভা পাইতেছ-__ঠিক যেন 
শুভ্ৰ চন্দনতরদর দেহে একটি কালভুজঙ্গিনী। 

এমন উপহাসে দেবী অত্যন্ত কুপিতা হইলেন এবং পিনাকীর কণ্ঠ পরিত্যাগ- 
পূর্বক কঠোর ভাষণে কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী যেমন অতি তীক্ষণ ভাষায় 
শিবের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন, শিবও এ বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
দেবীকে তানি যে বক্রোক্ত করলেন তাহা অতি প্রাসঙ্গিক না হইলেও উদ্ধার- 
যোগ্য। শিব দেবীকে কিছুতেই শান্ত কারতে সমর্থ না হইয়া বাঁললেন, _স্ত্য 
সত্য সর্বঅবয়বের দ্বারাই তুমি পতৃসদৃশ__ 

হিমাচলস্য শত্রস্থমেঘজালাকুলং মনঃ। 
তথা দুরবগাহ্যেভ্যো গহনো হি তবাশয়ঃ॥ 
কাঠিন্যমশমসারেভ্যো বনেভ্যো বহলাঙ্গতা। 
কুটিলত্বং নিম্নগাভ্যো দ-ঃসেব্যত্বং [হিমাদপি 1১ 
বহুলাঙ্গতা, নিম্নগা (স্রোতাস্বিনী)-সমহ হইতে তোমার কুটিলত্ব এবং হিম 
হইতে তোমার দঃসেব্যত্ব। 

এইরুপে কলহের পরে স্বামীর গৃহ হইতে দেবী যখন বাহর হইয়া যাইতে- 
ছিলেন তখন পাত্র বীরক আসিয়া পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা কারিল,_“আমাদের 
ফেলিয়া মা তুমি কোথায় যাইতেছ?’ দেবী উত্তর কারলেন_ 

‘আমি দুষ্কর তপস্যাদ্বারা শ্করকে পাঁত লাভ কারয়াছ, কিন্তু সে আমাকে 
নিভৃতে বহুবার শ্যামলবর্ণা বিয়া অভিহিত কারিয়াছে; তাই আমি কাণ্চনাভ- 
বর্ণা এবং সেইরূপ নাম সংযুক্তা. হইয়া ভূতপতি ভর্তার অঙ্গসা্গনী হইতে 
ইচ্ছা কারয়াছি।** দেবীর এই কথা শুনতে পাইয়া ব্রহ্মা বললেন, তাই 
হোক, তুমি ভর্তার দেহার্ধচারিণী হও।' তখন দেবী ফুল্লনীলোংপলবর্ণ' দেহের 
কৃষ্ণ ত্বক্‌ ত্যাগ করিলেন; দেবা কতৃক পরিত্যক্ত সেই ত্বক্‌ই দাপ্তা ঘণ্টাহস্তা 
ত্ৰলোচনা নানাভরণযনুক্তা পীতকৌশেয়ধারণী এক দেবীমূর্তি পরিগ্রহ কারল। 
সেই নীলমেঘবর্ণ দেবকে ব্রহ্মা বাললেন,_-হে রাত্রিদেবী, পার্বতীর দেহজাতা 
তুমি “একানংসা” দেবীরূপে বিখ্যাত হইবে; দেবীর ক্লোধসমুভূত সিংহ তোমার 
বাহন হইবে-_তুমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া বাস কর ।”৭ পদ্ম-পুরাণ-মতে এই কৃষ্ণবর্ণ 


২৫881 ১৮-২০। 

২৬ তপসা দুজ্করেণাপ্তঃ পতির্বৈ শঙ্করো ময়া। 
স মাং শ্যামলবর্ণেতি বহুশঃ প্রোক্তবান্‌ রহঃ ॥ 
তস্মাদহং কাণ্চনাভবর্ণা তন্নামসংযূতা। 
ভর্তুভূতিপতেরঙ্গমেকতো 'নির্বিশেইও্কবং॥--8৪। ৮৫-৮৬ 

২৭ 88 । ৮৭-১৪। 


৮৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত-স্যাহত্য 


দেবীই কৌশকী। কৃষক ত্যাগ কারবার পর হইতেই দেবী গৌরী হইলেন। 
ককন্দ-পুরাণেও রাতিদেবী কর্তৃক দেবীকে কৃষ্ণবর্ণা করিয়া দিবার উপাখ্যান 
দেখা যায়। = চ 
কালকা-পুরাণে কালীরই মূল দেবাত্বের কথা আতিশয় 'ফলাও'ভাবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। এখানে দেখি 'বিষুমায়া জগন্ময়ী দেবী দক্ষসতারনপে যখন 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন 'তাঁন তখনও সংহস্থা কালকা কৃষ্ণা'।* তান তন; 
ত্যাগ কাঁরয়া হমালয়গৃহেও 'নীলোংপলদলানুগা' হইয়া প্দনজন্মি গ্রহণ 
কাঁরলেন* এবং সেই 'গারনান্দনী 'কাল?' নামেই খ্যাতা হইয়াঁছলেন। পার্বতী 


কালী বয়স্কা হইলে দেবার্য নারদ আঁসয়া হিমালয়ের নিকটে শিবের সাহত 


গ্গারজার বাহ প্রস্তাব কাঁরয়া বাললেন-তপস্যাদ্ধারা হর তোঁষত হইলে 
আপনার এই কালী কন্যা সুবর্ণাভা হইয়া স্বর্ণগৌরী_বদযদ্‌গোরী হইয়া 
উঠিবে এবং শেষে ইহার গৌরী নামেই খ্যাত হইবে ।% | 


এই কালী পার্বতীর মদন-সহায়ে হর-তপস্যা-ভঙ্গাঁদর যে বর্ণনা বাভিন্ন 


পুরাণে পাই তাহা কািদাসের কুমারসন্তব-কাব্যকে বহ্যস্থানেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। কালকা-পুরাণের এই-সব বর্ণনা যেন কুমারসন্তব-কাব্যকে একেবারে 
সামনে রাখিয়াই লাখত। ধ্যানস্থ মহাদেবের বর্ণনা 
/ অক্ষরং পরমং রন্গ প্রদীপকালকোপমম্‌। 

" সোহন্তঃ পশ্যাত সৰ্বত্ৰ ন তু বাহ্যং নিরীক্ষতে॥ 
ইহা কালদাসের দুইটি শ্লোক ভাঁঙয়া করা হইয়াছে। 


প্রথমাট_ 
j অন্তশ্চরাণাং মরুতাং িরোধা 
নববাতানচ্কম্পামব প্রদ্রীপমূ॥। 


দ্বিতীয়াট_ 


মাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্‌ ৷৷ 
নারদের মুখে বিবাহ-সম্বন্ধের কথা শযনয়া- 
ততঃ কালী: কথাং শ্রুত্বা নারদস্য মুখাত্তদা। 
লজ্জয়াধোমখী ভূত্বা স্মিতবিস্তারতাননা রতাননা ৷ 
২৮ ৮1১-১০। 5 
২৯৪১ অধ্যায়। 
০০জ্বর্ণগৌরী সংবর্ণাভা তপসা তোঁবতে হরে। 


িদযদগৌরী হিয়ং কালী তব পূর্রী ভাঁবষ্যাত॥ 
গৌরীতি নাম্না পশ্চান্ত খ্যাঁতমেষা গাঁময্যাত ॥-৪১1৬৭। 


দেবীর বাঁচত্র ইতিহাস ৮৫ 


প্রভীতি 
এবংবাঁদান দেবষো পার্শ্বে পিতুরধোমদ্খা। 
লীলাকমলপন্রাণি গণয়ামাস পার্বতী 
প্রভীতর ক্ষীণ প্রাতধৰান মাত্ৰ৷ 


সাঁবঘেমা বিঘ্যহেতুং যঃ পাঁরভুয় প্রবর্ততে। 
তন্মহত্ব্ণ তপসাং ধীরতা চ তপাঁস্বনাম্‌ 0৯ 


. এখানে সংক্ষেপে অকাল-বস্তের যে বর্ণনা দৌখতে পাই তাহাও কালদাস 


হইতে গহাীত। 
রমান্ত স্ম তদা ত্র ভ্রমরাই কুসমোভবম্‌ ৷ 
ধপবন্তো বহৃশশ্চৃতং গল্জজ্তঃ সহ জারয়া॥ 
ইহা 
মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে 
পপৌ প্রিয়াং স্বামন,বর্তমানঃ। 
প্ভাত্রই ছায়া তাহা ব্যাবতে কষ্ট হয় না। তাহার পরে কুমারসভবের উমা 
{বম্বফলাধরোষ্ঠে রয় [িলোচনানি'র ছায়াতে দৌখতে পাই 'শঙকরো 


কালীর উমা নাম হইবার কারণাটও হ:বহ: কালিদাস হইতে গ্রহণ করা 
যতো 'িরগ্তা তপসে বনং গন্তুণ্ট মেনয়া। 
উম্মোত তেন সোমোঁত নাম প্রাপ তদা সতী 
এইরূপ 'অপর্ণা' নামের ব্যাখ্যাও হ'বহ কাঁলদাস হইতেই গ্‌হীত_ 
-.: আহারে ত্যক্তপর্ণাভৃদ্‌ যস্মাদ্ধমবতঃ সুতা। 
তেন দেবৈরপর্ণেত কাঁথতা পাঁথবীতলে 05, 


+ ০১৪২৷৩৯৷  ৎ২তুলনীয় কু. স' ১7২৬1: তুলনায় কু. স. ৫1২৮। 


৮৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


[শিবের বট;ব্রাহ্মণ-বেশে তপস্যামগ্রা পার্বতী কালীর সাহত যে কথাবার্তা 
তাহাও এইরুপ প্রায় সবটাই কুমারসম্ভব হইতে গৃহনত। এই বিষয়ে আর উদ্ধত 
বাড়াইয়া লাভ নাই। 

আমরা কুমারসন্তবের সাহত কাঁলকা-পুরাণের এই িলের কথা ইচ্ছাপূর্ককই 
উদ্ধত কাঁরয়াছ। ইহাদ্বারা আমাদের বক্তব্য এই, পার্বতীর মূল কালীরুপের 
এই কাহনীট পুরাণ-উপপ:রাণগদলতে একটি বিশেষ অভিপ্রায় লইয়া রচিত 
হইয়াছে; সেই আভপ্রায়ের মধ্যে কতখানি যে সাজানো-গ[ুছানোর চেষ্টা হল 
কালীর উপাখ্যানকে বেমালুম মিলাইয়া দবার এই চেষ্টার মধ্যে তাহা ধরা 
পড়িয়া যায়। বেশ ব্মঝা যায়, অত্যন্ত সচেতনভাবে কালীর মূলদেবীত্প্রাতষ্ঠার 
প্রয়াস চাঁলয়াছিল। চি 

এই পুরাণে কালীর গৌরীত্ব লাভের দীঘ বর্ণনা রাহয়াছে। কৈলাস-পর্বতে 
একাঁদন কালীকে লইয়া মহাদেব বিহার কারতোছিলেন; সেখানে উর্বশী প্রভৃতি 


অত্যন্ত অপমানতা বোধ কাঁরলেন এবং যে পর্যন্ত স্বর্ণ গৌরাভা লাভ কারতে 
না পারেন, সে পর্যন্ত আর মহাদেবের সাঁহত বাস করিবেন না বাঁলয়া কঠোর 
তপস্যার জন্য হিমালয়ের মহাকোষী-প্রপাত-নামক নিভৃত সানুদেশে চাঁলয়া 
গেলেন। সেখানে দেবী শত শত বর্ষ ধারয়া ব্ষভধবজের আরাধনা কাঁরলেন। 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কৃষভধ্বজ কালশকে তাঁহার মূলশাক্তরপণী প্রকাতির 
পরিচয় দিলেন; কালী জগন্ময়ী নিজের স্বরুপও বলেন, জগন্ময় শঙ্ুর 
স্বরূপও ব্ণঝতে পাঁরলেন। মহাদেব তখন আকাশগঙ্গার জলে দেবীকে স্নান 
করাইলে দেবী কালো রুপ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পারদন্রে তড়িদ্‌ যথা” এইরূপ 
বিদযদ্‌গোরা রুপ ধারণ কাঁরলেন। অতঃপর শিবের সাঁহত সর্বদা এক হইয়া 
অর্ধনারীশ্বর-রূপে বিরাজ কারতে লাগলেন। 
দেবীভাগবতের পণ্চম স্কন্ধের তরয়োবংশ অধ্যায়ে মাকণ্ডেয় চণ্ডীর অনুরূপ 

বর্ণনা দেখিতে পাই যে, দেবার দেহ হইতে কোঁশিকী দেবী নির্গতা হইলে 
দেবা কৃষ্ণরনপা হইয়া কালিকারূপে খ্যাতা হইলেন, এই কালিকা মসীবণণ, 
মহাঘোরা, দৈত্যগণের ভয়বার্ধনী-_সেই কালিকাই কালরাত্রি। কিন্তু নবম স্কন্ধের 
প্রথম অধ্যায়ে কালী সম্বন্ধে অন্য যে কথা দোখতে পাই, তাহার একান্ত আঁভনবত্ব 
একান্ত অর্বচানত্বের প্রতিই ইন্গিত করে। সেখানে বলা হইয়াছে _ 

সর্বাসাদ্বপ্রদা দেবী পরমা যোগরপিণাী। 

কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বক্রমৈগণৈঃ। 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস 1 Va 


কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বং কৃফবর্ণা সনাতনী ৷ 
E সংহরৃৎ সর্ববহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমান্রতঃ ॥ 
দেবী কৃষ্ণভক্তা এবং কৃষ্ণতুল্যা ; কৃষ্ণভাবনায়ই সেই সনাতনী চিরকাল কৃষ্ণবর্ণন। 
দেবীভাগবত ভাগবত-পুরাণের অনুকরণে দেবীকে লইয়া রচিত ভাগবত; ইহা 
দ্বাদশ শতকের পরে বাঙলা অণ্চলে রচিত বাঁলিয়া গৃহীতি।* উদ্ধত অংশ আরও 
অর্বাচীন কালের রচনা বালয়া মনে কাঁর। 
A বাঙলাদেশে প্রচলত তন্রগীলর মধ্যে একখানি প্রধান তন্ত হইল “মহা- 
নর্বাণতন্ত'। এই তন্বখানির মধ্যেও দেবীর কালীরুপের প্রাধান্য আঁতশয় 
লক্ষণণয় বাঁলয়া মনে কার । এই গ্রন্থের সপ্তম উল্লাসে মহাদেবীরূপে কাঁলকার 
যে শতনাম স্তাত রহিয়াছে তাহাতে বিশটি শ্লোক দৌখতে পাই, যাহার 
প্রত্যেকাট শ্লোকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের আদ্যক্ষর ক-কার।”' দেবদেবীর এই- 
জাতায় স্তুতি বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগেই অত্যন্ত জনাপ্রয় ছিল। 
আমরা যে প্রসঙ্গে বাবধ পনুরাণ-উপপদুরাণে বার্ণত কালন-উপাখ্যানের 
বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা এই যে, সপ্তদশ শতকের পর হইতেই 
যে বাঙুলাদেশে কালী-প্রাধান্য দেখিতে পাই তাহা নহে; বহ পর্ব হইতেই 
পুরাণ-উপপরাণে এই প্রাধান্য দানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। কালিকা-পদ্রাণের 
মধ্যে এই চেষ্টার সর্বাতিশয্য দোখতে পাই। কালকা-পুরাণ দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছি সময়ে দলাখিত উপপ:রাণ বালয়া মনে কাঁর। সমস্ত গ্রন্থমধ্যে যেভাবে 
কামর্পের মাহমা ও কামাখ্যার মাহিমা খ্যাপনের চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কামর:প 
অঞ্চলেই এই গ্রন্থের রচনা হইবার সম্ভাবনা কালকে লইয়া পরব কালে 
আরও অনেক প:রাণ-তন্ন লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তারিত আলোচনায় আর 
প্রবেশ কাঁরতে ইচ্ছা করি না। 
কালিকাই যে হিমাচলস.তা বাঙলা সাহিত্যের স্থানে স্থানে ইহার আভাস 
পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আঁ্বকাকে কাঁলিকারুপেই দেখিতে পাই। অষ্টাদশ 
ও উনাবংশ শতকে বাঙলাদেশে যে-সকল শাক্ত-পদাবলী দেখতে পাই তাহাতেও 
এই সত্যের প্রমাণ মেলে৷ কাল মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) রচিত পাতার 
বালাললার একটি চমৎকার পদে দেখিতে পাই_ 
চণ্টল চরণে চলে অচলনান্দনী, 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দ:'খানি। 
জননীর হাত ধরা, হাঁটছে সুধা অধরা, 
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥ 


৪উদ্টর রাজেন্দ্র হাজরার The Journal of Oriental Research, Madras 
পা্রকার “Ihe Devi-Bhagavata' প্রবন্ধ দুষ্টব্য। 
_ ৬৫ বঙ্গবাসী সং, ০।১২-৩১। 


শা 


৮৮ "- ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আন্ত্যাব্যক্তর্পণী ভজ মন অনুমান, 
িমালয়ৌর আলয়ে পরব্ুহ্ম সনাতনী । 
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালা কালা বলে, 
কালকে ?গারবালকে হয়েছেন আপাঁন॥ 
_ শাক্ত পদাবলী, ক. ব. 
আর একটি পদে দেখি পার্বতী স্বামগৃহ কৈলাস হইতে [গাঁরপুরে 
আসিলে আভমানিনী মা মেনকা মেয়েকে বালতেছেন__ 
কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গয়ে মা, 
ভূলে থাক মায়। 
মা বলে কারস না মনেতে, এ ছল বাল গো 
মা কায়৷ 
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে, 
গেছে অশ্রুজলে দন ও মা হর-অঙ্গনে। 
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, 
শক্তিহীন শক্তিতত্বে ঈশানী।" 
'দাশরাথ রায়ের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই, পার্কতীর জন্মের পরে প্রাতবোশনী 
রমণাীগণ ধান্রীর নিকট যখন মেয়ে দেখতে চাঁহলেন তখন 
নয়নে নিরখে নারীগণ। 
মোথিল কাঁব ঈশনাথের কঙকাল' দেবীর বর্ণনায়ও দোঁখ__ 
5: কালকে গারবালকে জয়, 
পালকে কঙ্কাঁলকে ৷*৭ এ 
আমরা উপরে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে প্রচালত মাতৃপূজার 
মধ্যে প্রধান কয়েকাঁট ধারার ইতিহাস অনুসরণ কারবার চেষ্টা কারিলাম। এই 
প্রধান ধারাগনালর সাঁহত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে স্থানীয় মাতৃদেবীগণ মায়া 
মিশিয়া মূল ধারাকেই স্বাবচিত্র এবং পারপন্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 'দেবশ- 
ভাগবতে' এ বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলা হইয়াছে। মহাদেবীর সাঁহত 
নিঃশেষে বহ গ্রাম্য দেবীকে মিলাইয়া দিয়া শেষে বলা হইয়াছে 
কলা যা যাঃ সমহুভূতাঃ পূজিতান্তাশ্চ ভারতে। 
পণজতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুূনে॥ 


_-১।১।১৫৮-৫৯ 
ভারতবর্ষের যত নগরে এবং গ্রামে যত দেবা রাহয়াছেন তাঁহারা, রাও বাঁধপূর্বক 


০*শাক্ত পদাবলী, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ। 
৩৭ গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সঙ্কলিত। রি 


~ 


শ্যাম 


দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ৮৯ 


মহাদেবীরুপেই প্রাজতা হইয়া থাকেন_কারণ, মলে তাঁহারা আদ্যাদেবা হইতে 
কিছু পৃথক্‌ নন, তাঁহারাও সকলে একই মহাদেবীর বিশেষ বশেষ কলাম! 
এইর পে মূলদেবীর কলাস্পদা বালয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্যদেবীকেও মহা 
দেবীর সাঁহত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে। 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্কত-সাহিত্যে দেবী 


দেবতাকে আমরা যে কালে যে দেশেই রূপ দান করিয়াছ সেইখানেই আমরা 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানদুষকে আশ্রয় করিয়াছি; কারণ, মানুষ ব্যতীত আমরা রুপ- 
গুণ আর কোথায় দেখিয়াছি ঃ মানুষের রুপ-গুণই যতটুকু পার বাড়াইয়া 
বাড়াইয়া আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকমের দেবদেবীর সাষ্টি 
করিয়া লইয়াছ। 


করিম কাঁরয়া ফোঁলয়াছি একথাও যেমন সত্য, তেমনই আবার একথাও সত্য যে 
দেবদেবাকে আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কায়া লইয়া 


তুলিয়া, দেবতা-অবলম্বনে একটি 'ল্ধ অনন্তের আভাস মানবীয় মাতার 
পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মানবীয় সব্বনধগ্ঠীলকে আরও স্বাদনীয় এবং মাহমাঁন্বত 


বস্তার করিয়া খোয়া বেড়ায় যে শিশচটি তাহার ‘আময়া ছানিয়া' জামানের 
বৈষ্ণব কাবগণ “নিত্য গোপালে'র মধনরলীলাময় মর্ত দান কাঁরয়াছেন। এই 


গারবর, আর আমি পার নে হে, প্রবোধ দিতে-উমারে। 
নাহ খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ৯১ 


আত অবশেষ নাশ, গগনে উদয় শশী, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখ 
মায়ে ইহা সাহতে কি পারে? 

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গবাল, 
যেতে চায় না জানি কোথা রে। 
ভূষণ ফোলয়ে মোরে মারে ॥১ 


এই গান বাঙলাদেশের দেউলে-নাটমান্দরে বাসরে-আসরে ঘাটে-মাঠে ছড়াইয়া 
পড়িয়া ভাবে ও সুরে আমাদের গাঙ্গনের উমাটির চাঁরাদকেও অনির্বচনায় 
মহিমা আভাসত কাঁরয়া তোলে। 

দেবদেবীগণের মধ্যে তিনাট যুগলরুপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রাসাদ্ধি ও 
লোকাঁপ্রয়তা লাভ কাঁরয়াছে, হরগোরা বা উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম। 


ধারাটি। পরবতণ* কালের জনাপ্রয় য্ুগললালা হইল রাধাকৃফের লীলা; কিন্তু 
সমাজভশবনের সর্বক্ষেত্রে রাধাকৃফললার ওতপ্রোতভাবে 'মালয়া যাইবার একট 
বাধা ছিল; রাধাকৃষ্ণ-প্রেম পরকীয়-প্রেম_এ প্রেম সমাজবন্ধন-বাঁহৰ্ভূত একাঁট 
্রেমাদর্শকে লইয়া লীলাঁয়িত। রাধা দেবী বটেন, এবং সেই দেবীর ভিতর 
রাধার মধ্য দিয়া নারীত্বের সমগ্রতা বিকাশের সুযোগ ছিল না। রাধার মধ্যে 
কন্যামযার্ত অল্প, গাঁহিণীম্ঘার্ত নাই, মাতৃমর্ত নাই_াতানি সর্বপ্রকার সমাজ- 
বন্ধনের ঝাঁহরে নিত্য কৃষপ্রেয়সী; তাঁহার মানবীয় রুপায়ণের মধ্যেও এই 
পরকায়া প্রেয়সণ রুপেরই প্রাধান্য। সাতারামযুগলকে অবলম্বন কাঁরয়া কোনও 
লশলাবস্তার নাই; রামায়ণ-বার্ণত ঘটনাদারা অত্যন্তভাবে তাঁহাদের জীবন- 
কাহিনী সীমিত৷ ‘কিন্তু দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি আত প্রাচীন কাল 
হইতে সর্বরূপে, তাঁহাকে পাইয়াছি আধ-আধ বোলের বাঁলকা-রূপে, অনা 
{কশোরা-রূপে, নবযোবনের রুপগার্বণী-রুপে, নবোঢ়া প্রেয়সী-রুপে, প্রেমকে 
মঙ্গলের সঙ্গে হূক্ত কারবার জন্য কঠোর তপাঁস্বনী-রুপে; তাঁহাকে দৌখয়াঁছ 


১ শাক্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাঁদত, কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় 


৯২ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ভখারীর ঘরে মালন-ছিন-বসন-পাঁরাহতা অনশনাক্রিষ্টা ভিখারণী-রূপে, 
আবার দৌখয়াছি অন্নপূর্ণার মহৈশ্বর্যে ; তাঁহাকে দেখিয়াছি 'সপ্সারণী পল্লাবনী 
লতেব'-রুপে, আবার তাঁহাকে পাইয়াছ ভয়ংকরী অসুরনাশিনী-রুপে ; তাঁহাকে 
দোঁখয়াঁছ কলানাধি নটরাজের লাস্যময়ী নৃত্যসার্ঘিনী-রূপে, আবার দোখিয়াছ 
যোগেশ্বরী-রূপে; কুমারী-রূপে তিনি যেমন সর্বকল্যাণময়ী, মাতৃরূপে তান 
তেমনই সর্বমাহমময়ী। এইজন্য ভারতবর্ষ এই পার্বতী দেবীকে যেমন কাঁরয়া 
সমাজজীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার সাঁহত মিলাইয়া লইবার সুযোগ 
পাইয়াছে এমন আর কোনও দেবীকে নয়। 

'- ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পার্কতী'র প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ দোখতে 
পাই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মধ্যে। এই গ্রন্থখনি পরবতণ* কালের 
সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহত্যে দেবী-রুপায়ণের আকর গ্রন্থ বলা যাইতে 
পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর অসুরমার্দনী রুপের তেমন কোনও প্রভাব 
নাই, দেবীর মধুর মৃর্তিরই প্রাধান্য। আমরা পরে লক্ষ্য কাঁরব, অষ্টাদশ শতক 
এবং উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের সাহিত 
অসরনাশনী রুপের মিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানেও দেবী ভয়ংকরণ হইয়া উঠিতে 
পারেন নাই, সেখানেও দেবার সকল ভাষণতাকে যতটা সম্ভব কমনীয় ও মধুর 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে-বাবধভাবে। 

জীবনের সাঁহত যুক্ত করিয়া রূপ দান করিয়াছেন দেবী পার্বতীকে। প্রথমেই 
যখন পার্বতীকে গাররাজের গৃহে গাঁররাণী মেনকার ক্রোড়ে বাঁলকামর্ততে 
দেখিতে পাইলাম তখন ব্াঝতে পারলাম এ পার্বতী অষ্টাদশ বা উনবিংশ 
শতকের 'িম্নমধ্যাবত্ত দরিদ্র ঘরের কন্যা নহে, এ পার্বতী আঁভজাতগৃহের 
আদারণী কন্যা। মন্দ্াকনীর পালনে বেদী নির্মাণ কারয়া সেই বালিকা 
সখাগণের সঙ্গে খেলা করে কখনও কন্দ ক লইয়া খেলে, কখনও খেলে ক্রম 
পদক লইয়া।* তৎকালীন অভিজাত বংশের বালকাদের যেমন বিদ্যাশক্ষার 
রাত ছিল পার্বতীও বয়োবাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেমনই 'বাবধ বিদ্যার আধকারিণী 
হইয়াঁছলেন।* এই বালিকা যখন কুমার হইয়া উঠলেন তখন কঠোর তপস্যা- 


প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মাবিদ্যাঃ॥_১।৩০ - 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১৩ 


দ্বারা উমা মহাদেবকে স্বামিছে বরণ কারবার আধিকারিণী হইলেন কিনু লক 
কাঁরতে হইবে, সেই আধকারলাভের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখা 
গেলেও বিবাহব্যবস্থা তাঁহারা নিজেরাই কাঁরতে পারলেন না। কালদাস যে 
মনুশাসিত সমাজব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন হরপার্বতীকেও সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রত্যেকাট বাধ স্বাঁকার কাঁরয়া পারিণয়াবদ্ধ হইতে হইল। মহাদেব 
উমার নিকট ধরা দিয়া 'তবাস্ম দাসঃ' এই কথা বালবার সঙ্গে সঙ্গেই হরপার্কতীর 
দাম্পত্যজশবনে প্রবেশ কারবার অধিকার হইল না। সমাজাবাধ-সম্বন্ধে আত- 
সচেতন এবং সাবধান কালিদাস উমার মুখ দিয়াও সাক্ষাৎভাবে মহাদেবকে 
কোনও কথা বলাইলেন না, সখীগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দ্বারায় মহাদেবকে 
গোপনে বলাইলেন, “গরিরাজ 'হিমালয়ই আমার দাতা-ইহা ব্াবযা তান সব 
ব্যবস্থা করুন| 


অন্যষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের সবষ্ট কাঁরতে পারে না পাতা, 
জানের আদর্শ'রপণণ সতী অর্ন্ষতীর সাহত সেই দেবার্ষ'গণ গিয়া গিরি- 
রাজ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। দেবার গণ 
যে ভাষায় গিয়া গরিরাজ হিমালয়ের নিকট এই সম্বন্ধের প্রস্তাব দয়াছলেন 
তাহাও লক্ষণীয় 

উমা বধূর্ভবান্‌ দাতা যাঁচতার ইমে বয়ম্‌। 

বরঃ শম্তুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদভূতয়ে ধবাধঃ॥ 

উমা হইল বধ, আপনি (মালয়, সমাজেও ‘যন উচ্চাশর) হইলেন দাতা. 
আমরা হইলাম প্রার্থী; শঙ্কু হইলেন বর; এ সম্বন্ধ আপনার কুলের মর্যাদার 
শনামত্তই হইবে। ঃ 

মেনকা ও গাঁররাজের সঙ্গে দেবার্ষরা যখন এইরপে কথাবার্তা বালতোঁছলেন, 
পিতার পার্থ অধোমূখী হইয়া কুমারা পার্বতী তখন শুধু লীলাকমলপর্রগ্ীল 
গণনা কাঁরতোঁছল। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা অরন্ধতীঁকে পিতার আদেশে 
প্রান্ম করিল, পরণামের সময় নতম্তক হওয়ায় উমার সোনার কর্ণকুণ্ডল স্খলিত 


৯৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ইহার পরে আমরা দোখতে পাই সামাজিক 'বাঁধপূর্বক হরপার্বতাীর বিবাহের 
বিস্তৃত বর্ণনা। পার্বতীকে বিবাহ-বেশে সজ্জিত করিবার বর্ণনাতেও কালিদাস 
সখাগণের চিরাচারত রাঁসকতাকে বাদ দিতে পারেন নাই। কোনও সখী 
পার্বতীর চরণ অলক্তক-রা্জত করিয়া দিয়া পরিহাস করিয়া বালল, ‘এই 
অলক্তক-রাঞ্জত চরণের দ্বারা পাঁতর শিরাস্থিত চন্দ্রকলাকে স্পর্শ কর।” পার্বতী 
প্রত্যুত্তরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা ছড়িয়া আঘাত কাঁরল।__ 

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন 


০০ রী... 


সংস্কৃত সাহত্যে দেবী ৯৫ 


উঠিলেন-_তুঁহিনাচলের হাত দুখানির কি শৈত্য! অক্তঃপ্রচারণীরা কিন্তু 
ব্যাপারাট বূঝিয়া শিবের দিকে তাকাইয়া রাহলেন।_ 
শৈলেন্দ্প্রীতপাদামান-ীগারজাহস্তগ্রহ-প্রোল্পস- 
দ্রোমাণ্াদ-বিসংজ্ঠুলাখলাবাঁধ-ব্যাসঙ্গ-ভঙ্গাকুলঃ। 
হা শৈত্যং তুহিনাচলস্য করয়োরত্যাঁচবান্‌ সবতিঃ 
শৈলা্তঃপঢুরমাতৃমণ্ডলগণৈদরষ্টোহবতাদ্‌ বঃ শিবঃ॥১ 
কাঁলদাসের কালের জনপ্রিয় রীতি অনুসারে বিবাহের পরে বরবধ্‌ হর- 
পার্বতী নাটকদর্শনও করিলেন। ইহার পরে নবাববাহত বরবধূর দ্নি্ধমধবর 
লীলাবলাসের বর্ণনা: এ-বর্ণনায় কবির অভিজ্ঞতা ও চাতুর্য উভয়েরই চমৎ- 
কারিত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হরপার্বতীর শঙ্জার বর্ণনা রাহিয়াছে। একটি 
শ্লোকে দোখি__ 
শ্‌লিনঃ করতলদ্বয়েন সা 
সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশএকা। 
তস্য পশ্যাতি ললাটলোচনে 
মোঘযত্রবিধুরা রহস্যভূৎ॥--৮।৭ 
জনে হতাংশ্যকা হইয়া পার্বতী দুই হাতে মহাদেবের দুই চক্ষ চাপিয়া 
ধরেন, কিন্তু তৃতীয় নেনদ্বারা দণ্টা হইয়া ব্যর্থচেষ্টায় বিধরা হন। হালের 
'গাহা সন্তসঈ'তে ঈষং পাঁরবার্ততভাবে এই বর্ণনাটিই দৌখতে পাই।_ 
রই-কোল-হিঅ-ীনঅংসণ-কর-ীকসলয়-রুদ্ব-ণঅণ-জনঅলসস। 
রুদ্দস তইঅ-ণঅণং পব্বই-পারিউমাবঅং জঅই ॥-€। ৫6 
রাতিকালে হৃত-নিবসনা পোর্বতীর) করকিসলয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে নয়ন- 
পৃ যাঁহার_সেই রুদ্রের পার্বতীর দ্বারা পারচুম্বিত তৃতীয় নয়নাটর জয় 
|| 
দেশে ঘযারয়া বেড়াইতোছলেন : ঘুরতে ঘুরিতে একাঁদন তাঁহারা গন্ধমাদন- 
কাননে প্রবেশ কাঁরলেন। তথায় ধাতুরাগরাঞ্জত কাণ্চনময় ?শলাতলে পার্বতীকে 
বামে লইয়া উপবেশন করতঃ মহাদেব অস্তগামী সুর্য দৌখতে পাইলেন এবং 
আকাশে ও পার্বত্য বনে সর্বত্র সন্ধ্যাসমাগমের গম্ভীর প্রভাব লক্ষ্য কাঁরতে 
পারলেন: সন্ধ্যাহ্কের সময় উপস্থিত দোখয়া মহাদেব বামবাহ;-সমাশ্রতা ঃ 
সন্ধ্যানুজ্ঠানের প্রীত মহাদেবের আসক্ত দোঁখয়া দেবী অসংয়লান্ঘত হইলেন; 


৪ সক্তিমূক্তাবলী, গাইকোয়াড় ওরয়েণ্টাল সারজ। সুভাষতরত্বভাপ্ডাগারেও ধৃত, 
নির্ণ-সাগর সংদ্করণ, বোম্বাই। 


৯৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


তিনি মহাদেবকে ছাড়া দিবেন না। মহাদেব সন্ধ্যাহকে গেলেন বটে, কিন্তু 
দেবী মান কাঁরলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেবীর মান ভাঙাইতে মহাদেবকে বহু 
চাটনবাক্য ও অন্দনয়-বিনয় প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রথমেই আসিয়া বলিতে 
হইয়াছে__ 
মন কোপমানামভ্তকোপনে 
সন্ধ্যয়া প্রণামতোহস্মি নান্যয়া। 
কিং ন বেস সহধমণ্চারিণং 
চক্রবাকসমবাৃত্তিমাত্মনঃ ॥--৮। ৫১ 
হে আনামস্তকোপনে, তুমি কোপ পরিত্যাগ কর; আম সন্ধ্যা কর্তৃকই প্রণামত 
হইয়াছ, অন্য কাহাদ্ারা অন্য রমণীদ্বারা) নহে; নিজের সহধর্মচারণ (আমাকে) 
কি তুমি চক্রবাকসমবযান্ত বালয়া জান নাঃ 
মহাদেবের এই সন্ধ্যাননজ্ঠান লইয়া দেবীর কোপ মান ও উভয় পক্ষের দবাবধ 
ছলনা অবলম্বন কারিয়া সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বহু কাঁবতা রচনা হইতে দেখ। 
ঘরের পুরুষ বেশি সময় সন্ধ্যাহক লইয়া ব্যাপৃত থাকেন গৃহিণগণের অনেক 
সময়ই এ জানিস বিশেষ মনঃপডত নয়, বিশেষতঃ গৃহিণী যদি আবার নব- 
বিবাহিতা হন। মহাদেব-পার্বতীকে লইয়া এই ভাবির সূকুমার প্রকাশ অনেক 
কাবিতায় দৌখতে পাই। ইহা লইয়া ছলনাও অনেক। হালের “গাহা সত্তসঈ'ব 
প্রথম গাথাতেই দেখি__ ] 
পসবইণো রোসারুণ-পাঁডমা-সংকক্ত-গোর-মৃহঅন্দং। 
গাহঅগ্‌্ঘ-পঙ্কঅং বিজ সংঝা-সাললঞ্জীলং ণমহ | 
'পশনপাঁতির সন্ধ্যা-সাললাঞ্জলকে নমস্কার কর যাহাতে গোরাম:খচন্দ্রে 
রোষারুণ প্রতিমা সংক্রান্ত হইয়াছে এবং ফলে হস্ত-গহীত অর্থযপঙ্কজের ন্যায় 
মনে হইতেছে 
এই গ্রন্থের শেষ গাথাটিও অনুরুপা।__ 
সংঝা-গাহঅ-জলঞ্জীল-পাঁডমা-সংকন্ত-গোর-মুহ-কমলং | 
অলিঅং ববিঅ ফ্ীরওটুঠং বিআঁলঅ-মন্তং হরং মহ 
এখানেও দেখিতোঁছ হর সন্ধ্যার নিমিত্ত জলাঞ্জাল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 
সহসা গৌরামখকমল প্রাতাবম্বিত হওয়াতে তাঁহার মল্তোচ্চারণ বন্ধ হইয়া 
গেল, শুধ: অলীকভাবেই তান ওষ্ঠ নাড়াইতে লাগিলেন। 
রাজশেখর কবির একাটি শ্লোকে দোখ, সন্ধ্যর্চানের কথাতেই কুঁপতা দেবার 
মুখপদ্ম সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে; মহাদেব তখন যেন দেবার সংকুচিত ম্‌খ- 
পদ্মের তুলনা দিতে গিয়াই বাঁললেন, ‘দো, দেখ, আকাশ লোইহিতবর্ণ ধারণ 
সা রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাঁদত। 2 = 
৬ এ। 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১৭ 


করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য এ সরোবরে পদ্মগালর 
এই দশা উপাস্থিত হইরাছে।' এই কথা বলিয়া দুই হাতের দ্বারা পদ্মসংকোচনের 
অন্মকরণের ছলে পার্বতাঁকে বাণ্চত করিয়া মহাদেব কৃতাঞ্জলিদ্বারা সন্ধ্যার্চনা 
সারয়া লইলেন ঃ 
দেব তৃদ্দনোপমানসূহদামেবাং সরোজন্মনাং 
পশ্য ব্যোমান লোহতায়াত শনৈরেষা দশা বর্ততে। 
ইং সংকুচদম্বুজানুকরণব্যাজোপনীতাঞ্জলেঃ 


সন্ধ্যা-সলিলাঞ্জলিতে গৌরীর মুখ প্রাতাবম্বিত হইয়াছে; তাহা দেখিয়া মহাদেবের 
কম্পিত শিথিল করের জল গাঁলত হইতেছে_অন্যাদকে আবার ঘর্মের দ্বারা 
অঞ্জাল পূর্ণ হইয়া উাঠতেছে। 
অন্য একটি শ্লোকে দোখ_ 
পার্্স্থুপৃথবীধররাজকন্যা- 
প্রকোপাবিস্ফুজথুকাতরস্য। 
নমোহস্তু তে মাতারাত প্রণামাঃ 
[শবস্য সন্ধ্যাবিষয়া জয়ান্ত॥ 
শব সন্ধ্যাহিকে বাঁসয়াছেন, পার্শ্বে দোখতেছেন পার্বতীকে_কোপে তান 
(পার্বতী) ফ:টসতেছেন; কাতর শিব বার বার প্রণাম কাঁরলেন: ‘হে মাতঃ, 
তোমাকে নমস্কার’ ৷ এ প্রণাম সন্ধ্যাবিষয়ে বটে_আবার পার্বতীর কোপপ্রশমন- 
বিষয়েও বটে। 
অর্ধ-নারীশ্বররুূপে সন্ধ্যাহনকে মহাদেবের আরও বিপদ দেখতে পাই, 
সেখানে দেখ, ওষ্ঠের একার্ধ জপমন্োচ্চারণে স্ফারত হইতেছে, অন্য অর্ধ 
(গৌরাঁর অর্ধ) প্রকোপবশতঃ স্ফীত হইতেছে, এক হস্ত প্রণামের জন্য মস্তকে 
স্থাপিত, অন্য হস্ত তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য উত্তোলিত, এক অক্ষি ধ্যানবশে 
নমণীলত_ অন্য আক্ষি স্বল্প-বিকাশত অবস্থায় তাহা লক্ষ্য কারতেছে; এইরুপে 
একটি অনিচ্ছা এবং একটি কর্মচেষ্টা একই দেহে যুগপৎ দেখা দিয়াছে। 


৭ সুভাষতর্রকোষ, ডি. ডি. কোশাম্বী কর্তৃক সম্পাদিত; মহেশ্বররজ্যা, ৫ সং শ্লোক। 


মতান্তরে ্শাতকণ্ঠ-রাঁচিত। 
॥ সুভাষিতরত্বভাণ্ডাগার, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 


q 


৯৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


অর্ধৎ দত্তচ্ছদস্য স্কুরাঁত জপবশাদর্ধ মপন্যৎপ্রকোপা- 
দেকঃ পাণিঃ প্রণভূং শিরাঁস কৃতপদঃ ক্ষেপ্তুমন্যন্তমেব। 
একং ধ্যানালিমীলত্যপরমাবকসদ্বীক্ষতে নেত্রমথং 
তুল্যানিচ্ছাবাধৎসা তনুরবতু স বো যস্য সন্ধ্যাবধানে ১ 
কিভু অপর স্থলে আবার দোখ, শিবের সন্ধ্যাসাললাঞ্জলি তাঁহার হন্তের 


ন 2 HAAN 
ইহার কথা জানিতে পারিতেছেন না; সখী বিজয়া শিবের অবস্থা দেখিয়া 
ত || 
সন্ধ্যাসাললাঞ্জলমপি 
কঙ্কণফাঁণপীয়মানমাবজানন্‌। 
গোৌরীমুখার্পিতমনা 


গহপাঁত কখনও হয়তো চাঁটয়া যান-__-আবার কখনও খোশমেজাজে জানসাট 


নং, স্বাদ; ফলং, প্রযচ্ছাত ন মে, গতা গৃহাণ স্বর়ম্‌। 
মাত্ৰৈবং প্ৰহিতে গৃহে বিঘটয়ত্যাকৃষ্য সন্ধ্যাঞ্জলিং 


শন্তোভগ্নিসমাধিরুদ্ধরভসো হাসোদ্‌গমঃ পাতু বঃ॥১২ 


» সদুক্তিকৰ্ণামৃত। 
১০ সভাবিতরক্রভান্ডাগার, নির্ণর-সাগর সংস্করণ, বোম্বাই। 
১১ সভাবিতরত্বকোষ, , মহেশ্বর-ব্রজ্যা, ৩০ সং। 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ৯১ 


[িবপার্বতী-অবলম্বনে সকল সাহিত্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের 
বাঙলা সাহিত্যের মঙ্গল-কাব্যগীলতে শিবায়নে পাচালীতে ও শাক্ত-পদাবলনতে 
ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। বিশেষ কাঁরয়া বাঘছাল-পরা, গায়ে ছাই-মাখা, সর্প- 
ভূষণ ও হাড়ের মালা গলায় জটাজুটধারী শিব যখন বৃদ্ধ-বৃষভ-বাহনে শিঙা 
ফুশীকয়া ভূতপ্রেতসহ গোৌরীকে বিবাহ করিতে আঁসয়াছেন তখন গৌরীমাতা 
এরা রা লারা স্নো 

কান্দয়ে মেনকা সে গোৌরীর মায়ামোহে । 

ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে॥ 

চরণে নূপুর সর্প সর্প কঁটিবন্ধ। 

পাঁরধান বাঘছাল দেখ লাগে ধন্ধ॥ 

অঙ্গদ-বলয়া সাপ সাপের পইতা। 

চক্ষু খ্যায়া হেন বরে দিলাম দ্যাহতা॥ 

গোৌরীর কপালে ছিল বাঁদয়ার পো। 

কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো 

ওষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে। 

ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বহি জবলে॥ 

শুধু মেনকা নহেন_ 

বর দেখ এয়ো সবে করে কানাকান। 

চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি॥ 

পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর। 

দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বালছে অন্তর ॥ 

ভারতনন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' ইহার উপর আবার রঙ চড়াইয়াছেন।__ 

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। 

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥ 

তায় বোঁড়য়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জবর লো। 

উমার নখ চাঁদের চড়া, বুড়োর দাড়া শণের নুড়া 

ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো। 

উমার গলে মাঁণর হার, বুড়োর গলে হাড়ের ভার, 

রে রর করালো 

রা নু ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, 

ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥৷ 
তাতে হি পাই, বিন ইহারই বাৎসল্য-রসাশ্রত করুণ 
বিস্তার। এই দন্দাঁচত্র্টি আমরা কালদাসের কুমারসন্তবের মধ্যেই বিশদভাবে 


১০০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দোখতোঁছ। শিব-কামনায় তপস্যাঁনরতা উমাকে তপস্যা হইতে নিরপ্ত কারবার 
জন্যই মহাদেব নিজে বটঃব্রাহ্গণের রূপ ধারণ কাঁরয়া উমার নিকটে আসিয়া 
বহদভাবে শিবানন্দা করিয়াছলেন। উমার সখীগণ যখন বট ব্রাহ্মণের নিকট 
উমার সংকল্পের কথা ব্যক্ত কাঁরয়াছল তখন সেই বটব্রাহ্গণ কিছুমাত্র হর্ষলক্ষণ 
ব্যাঞ্জত না কাঁরয়া 'অয়ীদমেবং পরিহাস ইীতি--আঁয় এ কথা কি এইরূপই, না 
পাঁরহাস মান্র--উমাকে এই প্রশ্নই কাঁরয়াছিলেন। উমা ওঁ কথাই ঠক জানাইলে 
বটর্রাঙ্মণ বাঁলতে লাগলেন, ‘আমি সেই মহেশ্বরকে চান; সর্বপ্রকার অমঙ্গল 
অভ্যাসে তাহার রাঁতর কথা বিবেচনা কারিয়া তোমাকে সমর্থন কারতে আম 
উৎসাহিত হইতোঁছ না। (৫ । ৬৫)। হে অবস্থুলাভতৎপরে, বিবাহসমব্রযুক্ত তোমার 
এই হাত সর্পবিলয়যক্ত-করে প্রথম যখন শদ্ভু গ্রহণ কাঁরবেন তখন তুমি কভাবে 


সহ্য করিবে?’ 
অবস্তানর্বদ্ধপরে কথং নু তে 
করোহয়মামদক্তাববাহকৌতুকঃ। 
করেণ শস্তোর্বলয়ীকৃতাহনা . 
সাহষ্যতে তপ্রথমাবলম্বনমূ॥__&। ৬৬ 
তাহা ছাড়া 
ত্বমেব তাবৎ পরিচিত্তয় স্বয়ং 
কদাচিদেতে যাঁদ যোগমহতঃ। 
বধ্দকূলং কলহংসলক্ষণং 
গজাজনং শোণিতাঁবন্দবার্ধ চ॥--৫। ৬৭ 
তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ, নববধুর কলহংসাঁঙ্কত দদকূল বসন ও শোঁণিত- 
বন্দবার্য গজাঁজন-__এই দুইয়ের কি কখনও যোগ (গ্রন্খিবন্ধন) হইতে পারে? 
আবার__ 


চতু্কপুম্পপ্রকরাবকীণণয়োঃ 
পরোহাঁপ কো নাম তবানুমন্যতে। 
িকীর্ণকেশাস পরেতভূমিষ্ণ॥--&। ৬৮ 
কুস্মমান্তীর্9ণ দিব্যগহাঙ্গনে বিন্যন্ত হয় তোমার পদযধগের অলক্তক-রাঞ্জত যে 
পদচিহৃগলি তাহা কেশপারব্যাপ্ত প্রেতভুমিতে ন্যস্ত হইবে_ইহা পরেও 
অনমোদন কাঁরতে পারে না। | 1 
অযুক্তরুপং কিমতঃপরং বদ 
তিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ। 
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যাত॥-__৫। ৬১ 


v 
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্ম্বকের বক্ষ (আলিঙ্গন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ফলে হরিচন্দন ধারণের 
যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মের ধূঁলি আসিয়া স্থান লাভ কাঁরবে। 
বল ত, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অসঙ্গত হইতে পারে? 
ইয়ণ তেহন্যা পুরতো বিড়ম্বনা 
যদঢুয়া বারণরাজহার্যয়া। 
{বলোক্য বৃদ্ধোক্ষমাধন্ঠিতং ত্বয়া 
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভাবষ্যাত॥_৫ 1৭০ 
এই তোমার জম্মুখে আর এক বিড়দ্বনা,_যে তুমি গজরাজের দ্বারা বাঁহত 
হইবার যোগ্যা_নবোঢা সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরুঢা দেখিয়া মহাজনেরাও 
স্মেরমূখ হইবেন। 
বট্রাহ্গণ আরও বাঁললেন, ‘সেই িনাকীর সমাগম-প্রার্থনায় সম্প্রাত দুইটি 
জানিস শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, একাট হইল, কলাবান্‌ (চন্দ্রের) কাস্তমতা 
কলা, অপরাটি হইল জগতের নেত্রকৌমন্দী তুমি।-৫।৭১। তাহার পরে_ 
বপ্দীর্বরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা 
দিগম্বরত্বেন নিবোদতং বসু। 
বরেষু যদ্‌ বালমুগাক্ষি মৃগ্যতে 
তদাস্ত কং ব্যস্তমাপ ন্রিলোচনে ॥-€1 ৭২ 
(সেই শিবের) বপদাট বিরুপাক্ষ (বিরূপ আক্ষাবাশম্ট); জন্ম অজ্ঞেয়; সম্পদ 
দগন্বরত্বের দ্বারাই সূচিত; হে বালম্‌গাক্ষি, বরের মধ্যে যাহা খোঁজা হয় তাহার 
একাঁটও কি ভ্রিলোচনের মধ্যে আছে? 
শেষপর্যন্ত উমাকে নিবৃত্ত কারতে কটর্রাহ্মণ বললেন, মহাদেব হইলেন 
একাঁট “মশানশুল', যুপে অনষ্ঠত হইবার যোগ্য বৌদিকী সংক্রিয়া কখনও 
এই *মশানশৃলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। 
কালিদাস মহাদেব ও উমার ভিতরকার এই যে ছন্থাত্মকাঁচত আত্কত কাঁরয়া- 
7৬:21 76৮৮7 
রসাবস্তার কাঁরয়াছেন।৯২ উমার িবাহকালে বর-দর্শনে মেনকা এবং প্রাতবোশনী 


_ ২২ বাঙলা বিলাাহিতের মূকুন্দরামের চণ্ডামঙ্গলে প্রেথম ভাগ) দোখতে পাই, ’র 
হি 


এ বর্ণনাকে ভাঙিয়াই কাঁব দবিজরূপধারী শিবের দ্বারা উমাকে প্রাতানিবত্ত কর চেষ্টা 
কারিয়াছেন।_- 
কহ গো ানরূপমা কাহার বোলে রামা 
বুড়া জটাধরে; 
হইয়া সুনারা ভজহ ভিখারী 
দাঁরদ্র বর দিগম্বরে ॥ 


১০২ ভারতের শাক্ত-দাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমরা পর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহারই অনুরুপ 
বর্ণনা পাই 'সদ্দাক্তকর্ণমৃতে' ধৃত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কাঁবর একটি 
শ্লোকে। 
মহাদেব দেবতাগণকে সঙ্গে কারিয়া বিবাহের জন্য আসিয়াছেন; বিবাহবাসরে 
দেবীগণ বর খ:াঁজতে ৷ তাঁহারা চিন্তা করিতে লাঁগলেন_ এ-জন ব্রহ্মা, ইনি 
বিষ, এ হইলেন ত্রিদশপতি ইন্দু, ই'হারা হইলেন লোকপালগণ; তবে ওখানে 
জামাতা কে? এ যে ভুজগপারবৃত ভস্মাবরণে রুক্ষ-কপালঁ_এ-ই নাকি? 
তাহা হইলে হা বাছা উমা, তুম ত বাঁ্টতা হইয়াছ'; এইভাবে দুঃখ করিতে 
লাগিলেন সেই দেবাগণ- বাহাদের কাছে বর ছিল অনাঁভমত। উমার মন কিন্ত 
তাহাতে টলে নাই__সব শুনিয়াও সে কিন্তু ‘উপাচিতপুলকা’ 
জামাতা কোহত্র যোহসোঁ ভূজগপাঁরবৃতো ভস্মর,ক্ষঃ কপাল । 


ধারণ করিলেন। সংস্কৃতেও আমরা অনুরূপ বর্ণনা দোখতে পাই।__ 
কথয়ত কথমেষা মেনয়া বিপ্রদত্তা 
শিব শিব গাঁরপূত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়। 
হাত বদতি পররন্ধ-মণ্ডলে 'সাদ্ধলেশ- 
ব্যয়কৃতবরবেষঃ পাতু বঃ শ্রীমহেশঃ ॥১০ 


ইাচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাহি পায়ে ঘরে 


হইবে বিভূতিভূষণা॥ 
কাহার পুত্র হর হা জানি কোথা ঘর 
ভাই বন্ধূজন। 
বারয়া শুলপাঁি হইবে দাখনী 
দারুণ দৈবের কারণ। 
উত্তরী যার বিষধরে। টন! 
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতার ধুলি অঙ্গে 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী , ১০৩ 


রমণীগণ খেদসহকারে বলিতোছিলেন,_'আরে শিব শব! কেন মেনকা 
পার্বতীকে দান করিল এই একটি বৃদ্ধ কাপালকের করে!’ এই কথা বাঁলতে 
ধারণ কারলেন। 
বাঙলা সাহিত্যে যেমন দোখতে পাই বর শিবের সহচর সর্প-ভূতাঁদর ভয়ে 
পার্বতী ও বহ স্থলে পার্বতীমাতা মেনকা নানাপ্রকার মন্ত্র ও ওষাঁধর ব্যবহার 
কারয়াছেন। কাব রাজশেখরের একটি শ্লোকেও এইরূপ পার্বতীকে বিবাহের 
পূর্বে এক-একটি উপদ্রব নিবারণের জন্য এক-একটি প্রতিষেধক ব্যবহার 
কারতে দেখিতে পাই।_ 
গোনাসায় নিয়োজিতাগদরজাঃ সর্পায় বদ্দৌষাঁধঃ 
পাণিস্থায় বিষায় বীর্যমহতে কণ্ঠে মণিং ববিভ্রতী। 
ভর্তুভূতিগণায় গোৱজরতণীনাদণ্টমন্ত্রাহ্ষরা 
রক্ষত্বাদ্রসনতা বিবাহ-সময়ে প্রীঁতা চ ভীতা চ বঃ॥১৪ 
পার্বতী শিবের অঙ্গস্থিত গোনাস সাপের (গোরুর নাসার আকৃতির নাসাযুক্ত) 
জন্য লইয়াছেন বিষনাশক ধূলি,-সর্পের জন্য দেহে বন্ধন কারয়াছেন ওষাঁধ; 
হস্তাস্থিত মহাশক্তিশালা বিষের প্রাতকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ কারয়াছেন মাঁণ, আর 
ভূতগণের প্রাতিষেধার্থ গ্রহণ কাঁরয়াছেন গোত্রজরতীীনা্দ্ট মন্তাক্ষর; বিবাহ- 
সময়ে এইরুপে সজ্জিতা পার্বতী প্রীতাও বটেন_আবার ভীতাও বটেন। 
এই সর্প লইয়া নানা স্থূল রাঁসকতা দেখা যায়। সর্পবন্ধনের দ্বারাই মহাদেব 
অজিনবসন বা ব্যাপ্রা্বর পারধান কাঁরতেন। ধর্মাশোকের একটি শ্লোকে দেখি, 
ইন্দু গারুত্বতমাঁণ ধারণ কাঁরয়া শিবের সম্মুখে আনত হইয়া আছেন; মাণভয়ে 
আঁজনবন্ধনের ফাঁণপাঁত পলাইয়া যাইতে থাকলে শিব বসন-সম্বরণে ব্যস্ত হইয়া 
পাঁড়লেন; অদূরে পার্বতী অপাঙ্গবিক্ষেপসহ হাস্যমখী হইয়া উাঠলেন। 
পাঃরস্তাদানম্রত্রিদশপাতিগারদআ্তমণের্‌ 
বতংসত্রাসার্তেরপসরাঁতি মৌঞ্জীফাঁণপতৌ। 
পরারিঃ সংবৃণ্বন্‌ বিগলদ;পসংব্যানমাজনে 
পুুনীতাছঃ স্মেরক্ষিতিধরসতাপাঙ্গ বিষয়ঃ॥১* 
বঙ্গীয় কাঁবগণ অবশ্য ইহা লইয়া স্থূল রাঁসকতার অত্যন্ত বাড়াবাড় কাঁরয়াছেন। 
পার্বতী বা মেনকার ধৃত ওঁষধ বা ওষাঁধর ফলে সর্পগণের পলায়নে বিবাহ- 
বাসরেই তাঁহারা মহাদেবকে এয়োগণের মধ্যে দিগম্বর কাঁরয়া ছাঁড়য়াছেন। 
মহাদেবের আভরণ ও আচরণের মধ্যে বহু বির্দ্ধগ্ণের সমাবেশ দোখতে 
পাওয়া যায় : মহাদেব সম্বন্ধে পার্বতীর চোখের দুন্টি ও মনের ভাবও তাই একই : 


০. 


১৪ সভাষিতরত্রকোষ। 
১৭ সৃভাবিতরত্বকোষ (অন্যান্য বহ সংকলনেও ধৃত)। 


১০৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সময়ে অতি বাঁচত্র। মহাদেব দিগ্বাস-_ পার্বতীর দৃষ্টি তখন লক্জিত: মহেশ্বর 
মদনবেষী_দেবী তাই মুঞ্ধস্মিত ; মহেশ্বর বিষমদষ্টিযক্ত-_দেবার দৃষ্টি তাই 
সাশ্চর্য; মহেশ্বর কপালী-_দেবী তাই ত্রস্ত; তাঁহার শিরে স্থাপিত জাহবী__দেবীর 
দৃম্টি তাই অসক্লাযুক্ত; সর্প মহেশ্বরের হস্তে বলয়ীকৃত-_ দেবীর দৃষ্টি তাই 
সভর; মহেশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেবীর দৃষ্টিতে যুগপৎ এতগাঁল ভাবের 
বিকাশ = 

দিগ্বাসা ইতি সত্রপং মনাসজৰ্বেষীতি মূক্ধাস্মিতং 

সাশ্চর্য'ং বিষমেক্ষখোহয়ামাত চ ব্ৰন্তং কপালশীতি চ। 

তিজ ইতি চ প্রাপ্তাভ্যসুয়ং হরঃ 

পার্বত্যা সভয়ং ভুজঙ্গবলয়ীত্যালোকিতঃ পাতু বঃ॥১, 
ইহারই একান্ত অনুরূপ আর-একাঁট শ্লোক উদ্ধত দেখ বল্লভদেবের 'সুভাষতা- 
বাল'র মধ্যে 

সব্রীড়া দায়তাননে সকরুণা মাতচরমাম্বরে 

সন্তাসা ভুজগে সাঁবস্ময়রসা চন্দরেমৃতস্যন্দিনি। 

সেবা জহসতাবলোকনাবিধো দানা কপালোদরে 

পাবত্যা নবসঙ্গমপ্রণায়িনী দৃষ্টি শিবায়াস্তু বঃ ১৭ 
নবসঙ্গম-প্রণয়িনী পার্বতীর দৃষ্টি ব্ড়াফক্ত দাঁয়তানন বিষরে, সকরুণ হাস্তি- 
চমেরি বসন দেখিয়া, তাসযক্ত সাপ দেখিরা, বিস্ময়রসযডক্ত অমতানসান্দণ চন 
কপাল দর্শনে ।৯ 


হও সংরাসন্ধু ধাঁ ম্লানা কপালোদরে 
ই দ। 


ত্যা ইত 
আচার্য গোপাঁক ইহাকে আবার আরও আদিরসাত্বক কাঁরয়া তুলিঃ 
নাদত্তে ফণিকডকণপ্রণায়নং নীবিনিবেশে করং টু 
ন চ্ৈরি,পহস্তি ভালনয়নজ্যোতিম'রাং 
এতে চর্ম হরেণ মূক্তমাঁপ ন দ্বৈপং ভয়াদিত্যসৌ 


সংস্কৃত সাঁহত্যে দেবী ১০৫ 


মহেশ্বরের বিবিধ আভরণ ও বাহন অবলম্বন করিয়া রাজশেখর কাঁব আবার 
অন্যভাবে হর কর্তৃক দেবীসন্তোগের বৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়াছেন।__ 
জটাগুল্মোৎসঙ্গং প্রাবশাত শশী ভস্মগহনং 
ফণীন্দ্রোহপি স্কন্ধাদবতরাঁতি লীলাণ্টতফণঃ। 
বৃষঃ শাঠ্যং কৃত্বা বালিখাঁত খ্ঃরাগ্রেণ নয়নং 
যদা শঙ্তুশুম্বত্যচলদনীহতুর্বক্তকমলমৃ ১৯ 
শম্ভু যখন অচলদযীহতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্দ্র ভস্মগহন 
জটাগুল্সের মধ্যে প্রবেশ করে, ফণীন্দ্র তাহার ফণা সংকুচিত কাঁরয়া স্কন্ধ হইতে 
অবতরণ করে, আর বাহন বৃষ তখন শঠতা অবলম্বনপণূর্বক খ্যরাগ্রের দ্বারা 
নয়ন ঘাঁষতে থাকে । 
প্রসন্না দেবী স্বামীর সকলই সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণয়কাঁপতা হইয়া 
{তান অন্য রূপ ধারণ কারয়াছেন। 'সদাক্তকর্ণামৃত'এর ভগবদ্‌গোবিন্দের 
একটি শ্লোকে দেখি__ 
রসি কুটিলা সিন্ধর্দোষাকরস্তব ভূষণং 
সহ িষধরৈঃ প্রত্যাসন্না পিশাচপরম্পরা। 
হরাঁস ন হর প্রাণানেবং ন বেদ কথং ন্বাত 
. . প্রণয়কুপিতক্ষরাভূৎপনত্রীবচাংস পুনস্তু বঃ॥ 
1শরে তোমার কুঁটিলা নদী, দোষের আকর (চন্দ্র) তোমার ভূষণ; বিষধরগণসহ 
[পশাচপরম্পরা তোমার সহচর; হে হর, তুম কেন প্রাণ হরণ করিতেছ না তাহা 
জান না। প্রণয়কুপিতা পার্বতীর এই বচনসমূহ তোমাঁদগকে পবিত্র করুক। 
অন্যভাবে ৷ তাঁহাকে স্মিতমুখে লজ্জাবতী হইতে হইয়াছে একাদন যখন জের 
পাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, ‘মা পিতার জটায় সুরসারৎ কেন, শেখরে কেন 
চন্দ্ৰমা, কপালে কেন আগ্ম, বুকে এবং কঁটিতে কেন লাম্বত সর্পঃ আর কেনই 
বা পিতার দুই জঘনমধ্যে লম্বমান ব্যাঘ্রচর্ম ?’ 
মাতস্তাতজটাস কিং সুরসরিৎ কিং শেখরে চন্দ্রমাঃ 
{কং ভালে হৃতভূগ্‌ লৃঠত্যুরীস কিং নাগাঁধপঃ কিং কটো। 
কৃত্তিঃ কিং জঘনদয়ান্তরগতং যদ্দীর্ঘমালম্বতে 
্রত্বা পৃত্রবচোহাম্বকা স্মিতমুখী লজ্জাবতী পাতু বঃ॥* 
কালদাসের বর্ণনায় এবং পরবর্তী কালের বহু কাঁবর বর্ণনায় দেখা যায় বটে, 
শিবের সকল িসদূশ এবং বিরূপ বর্ণনা সত্তেও শিবাবষয়ে গৌরীর 'ভাবৈক- 


১৯ সভাবিতরত্বকোষ, মহেশ্বর-বরজ্যা। 
২০ সুভাষতরত্বভান্ডাগার। 


১০৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


রসং মনঃ স্থিতং, কিন্তু অপর দুই-এক কাঁবর বর্ণনায় দেখতে পাই এমন 
স্বামীর ঘর তান কিভাবে কারবেন এই চিন্তায় গৌরী কাতরা ৷ 
সন্ধ্যারাগবতট স্বভাবকুঁটিলা গঙ্গা দ্বাজহৰঃ ফণী 
বক্রাঙ্গিমণীলনঃ শশী কপিমুখো নন্দী চ মূখে বৃষঃ। 
ইথং দু্জনসংকটে পাঁতগৃহে বস্তব্মেতত কথং 
গৌরীথং নৃকপালপাণকমলা চিন্তান্বিতা পাতু বঃ॥ 
দেবীর পাঁতগৃহে এক দিকে সাঁতনী গঙ্গা; তান এক 'দকে যেমন অত্যন্ত 
রাগবতা (সন্ধ্যাকালে গঙ্গা রাগবতী বা রাক্তমবর্ণবতী হইয়া ওঠেন, গঙ্গাদেবীর 
স্থলে সেই সন্ধ্যারাগই তাঁহার পতিপ্রাত অনুরাগের দ্যোতনা), তেমনই তান 
আবার স্বভাবকুাটিলা; স্বামীর সঙ্গে আছে 'দ্বাজহব সর্প; চূড়ায় আছে চন্দ্র 
যাহা বক্র অবয়ব লইয়া মালন; আর আছে বানরমুখ নন্দী-আর আছে একাঁট 
মুর্খ বৃষ! গৌরী কমলের ন্যায় হস্তে একটি নরকপাল ধারণ কারয়া চিন্তান্বিতা 
হইলেন, ইহা লইয়াই তাঁহাকে কাঁরতে হইবে স্বামশর ঘর! 
দেবীকেই শুধ চিন্তান্বতা দৌখতে পাই তাহা নহে; অন:ুচর ভূঙ্গীরও 
ভিনমাবন্তানর্ভর ভর্তা শিবের সম্বন্ধে উদ্বেগ কম নহে। একাদিন কাঁ্তক 'পতৃ- 
গু হইতে কা উত্তোজতভাবে বাহির হইয়া আসলে ভৃঙ্গী একট; ব্যঙ্গ 
কারয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, “ক হে, কোথা হইতে আসিতেছ?”’ কার্তিক বলল, 
‘তাতগ্‌হ হইতে  ভূঙ্গী বলিল, ‘বল দৌখ সেখানকার নূতন ক বার্তা! কার্তক 
বলল, দেবা কর্তৃক দেব বিত হইয়াছেন।' শুনিয়া ভূঙ্গশর মেজাজ খারাপ হইয়া 
গল; আরও বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “জাতিয় কি ক পাইয়াছে বল না, 
একাট বৃষ? আর ডমর;? খানিকটা চিতাভস্ম, আর সাপ আর চন্দ? ভিক্ষা 
বত শিৱকে জয় কাঁরয়া ইহার অধিক আর 'কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে! 
কস্মাত্ং, তাতগেহাৎ, অপরমাঁভনবা রাহ কা তত্র বার্তা, 
দেব্যা দেবো জিতঃ, কিং বৃষ-ডমরএ-চতাভস্ম-ভোগান্দরচনদরান্‌। 
তি 7 কথয়াত সহসা ভর্তণীভক্ষা-িতৃা- 
" টাব্েগজন্মা জগদবতু চিরং হা-রবো ভূঙ্গরীটেঃ॥২৯ 
হরকণ্ঠলম্বিত সর্পের প্রসঙ্গে পার্কতীসম্বন্ধে একা প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে 


বাণভট্রের 'হর্ষচারতে"_ 


তম. 
হরের কণ্ঠগ্রহণে আনন্দে নিমীলিতাক্ষী উমাকে নমস্কার কাঁরতোছ_যাঁ 
গার কারতোছ-_যাঁহাকে 


a 


২১ সৃভাষিতরত্বকোষ, তদ্বর্গ -ব্জ্যা। 


সংস্কৃত সাহত্যে দেবী ১০৭ 


হরচূড়ালগ্ন খণ্ডচন্দ্রসম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে ধর্মপাল কাঁবর_ 
স পাতু বিশ্বমদ্যাঁপ যস্য মধ্য নবঃ শশী। 
গৌরীমুখাতিরসকার-লঙ্জয়েব ন বর্ধতে॥ 
গৌরামুখের নিকট পরাভবের লচ্জায়ই যেন শিবের চড়ার চন্দ্র চিরকাল নব 
চন্দ্র বা বাল চন্দ্ৰই রহিয়া গেল, আর বাড়ল না। 
পরবত” কালের বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা-সাহত্যের ভিতরে পার্বতীর 
সংসারের আর একটি ঝঞ্জাট দেখিতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের 
পাঁরজনগণের বাহন লইয়া। আমাদের বাঙলা মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, পাঁচালী 
প্র্ভীতিতে দেখিতে পাই এইসব বাহন লইয়াও দেবীকে কম ঝঞ্জাট পোহাইতে হয় 
নাই। ম্কুন্দরামের চণ্ডামঙ্গলেং২ দৌখ__ 
বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কৌল। 
গণার মূষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গাঁল॥ 
বাঘ-বলদে দ্বন্দ সদা নিবারিব কত। 
অভাগীর কপাল দারুণ দৈবহত॥ 
ময়ূর মৃযায় দন্দাদ্ান্দি সদাই কন্দল। 
ওই নিমিত্তে সদা গালি মোর কর্মফল! 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমজাতীয় বর্ণনা বহু দেখতে পাই। মোথল কাঁব বিদ্যাপাতির 
হরপার্বতী-ীবষয়ক পদগীলর মধ্যে এ-বিষয়ে একটি পদ দোখতে পাই ৷ 
আই ত’ স্যানঅ উমা ভল পারিপাটী। 
উমগল ফিরে মস ঝোরী মোর কাটী॥ 
ঝোরশরে কাঁটিএ মস জটা কাটি জীবে। 
{সরম বৈসল স্ঃরসার জল পাঁবে॥ 
বেটারে কার্তক এক পোসল মজন্র। 
সেহো দেখ ডর মোর ফাঁনপাঁত ঝুর॥ 
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা। 


গঙ্গার জল 'পান কাঁরবে। বেটা কার্তিক পরল এক ময়ূর, তাহাকে দোখয়া 
ডরে আমার ফণিপাঁত সোপ) কাঁদিতে থাকে। তুম যে পীবলে গৌরী মোটা 
এক সিংহ, তাহাকে দেখয়া ডরায় আমার বৃষাঁট। 


২২ প্রথম ভাগ । 
২৩ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধিমানাবহারী মজুমদারের সংস্করণ । 


১০৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


বাহন লইয়া এই পারিবারিক গোলমালের আভাস খানিকটা সংস্কৃত 
সাহত্যেও দৌখতে পাই। একটি শ্রোকে দেখি হরের ফণা আর গ্‌হের 
(কার্তকের) শিখী লইয়া গোলমাল ৷ 
ফাঁণান শিখিগ্রহকুপিতে 
শাঁখান চ তদ্দেহবলায়তাকৃলিতে। 
রূভয়পরিন্রাণকাতরতা ॥২ 
অন্য শ্লোকে দেখিতে পাই সিংহের নিকট হইতে বৃষকে এবং ময়ূর হইতে 
সপকে রক্ষার সমস্যা৷ 
চ্টায়াঃ কথমেষ রক্ষাত সদা সদ্যোনমুণ্ডপ্রজং 
চণ্ডীকেশারণো বৃষং চ ভুজগান্‌ সূনোর্'ররাঁদাতি। 
কিন্তু এতসব ঝঞ্জাটের পরেও আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠি যখন একটি 
শ্লোকে দোঁখিতে পাই [বিবাহের পরে মা পাবতীর প্রভাবে 'বিবাগণ ছন্নছাড়া শিব 
আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ হইরা উঠিয়াছেন।-_ 
উদ্বিত্বা দিশমন্বরং বরতরং বাসো বসানাশ্চরং 
হিত্বা বাসরসং পুনঃ পিতৃবনে কৈলাসহর্াশ্রয়ঃ। 
ত্যক্তধা ভস্ম কৃতাঙ্গরাগানচয়ঃ গ্রীখণ্ডসারদ্রবৈ- 
দেবিঃ পাতু হিমাদ্রজাপারণয়ং কৃত্বা গৃহস্থ শিবঃ ৷ 
পাব'তাঁকে বিবাহ কাঁরয়া শিব দিক্‌-রপ অদ্বর পাঁরত্যাগ করিয়া ভালো বসন 
ভস্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া চন্দন-সারের দ্বারা অঙ্গাবলেপন কাঁরতে লাগলেন; 
এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। 


শকত কাঁবতার সংকলন-্রন্থগনীলতে আমরা পারবতী-মহেশ্বরকে লইয়া 
পর্বরাগ প্রণয় পাঁরণয় সম্ভোগ ঢ 


টি পাই] ঈলহ মান অভিমান, পননার্মলন সব 
্ খতে [| ¢ s 
বিবাহের “পর্বে পারত পাই। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' দেখিতে পাই 


কারয়াছলেন ন তপস্বী শিবের শূ্রুষায় নিজেকে নিযুক্ত 


সংস্কৃত সাহত্যে দেবী ১০৯ 


কারতে পারেন নাই ৷ শ্রীহর্যদেবের রাচত একটি কাঁবতায় দোখতে পাই, শঙ্কর- 
আরাধনের সময় স্তনভারে নম্রতাপ্রাপ্ত মহাদেবের পদাগ্রে স্থিত গৌরীকে মহাদেব 
তাঁহার সস্পৃহলোচনন্ররের দ্বারাই দর্শন কাঁরতোঁছলেন; ফলে গারজাও পুলক 
ও স্বেদোদ্‌গমে উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লজ্জাবতী হইয়া উঠিয়াছলেন এবং 
মন্তকধৃত শিথিল কুসুমাঞ্জলি দুর হইতে মহাদেবের প্রাত নিক্ষেপ কাঁরয়াই 
চলিয়া গেলেন।_ 
l পাদাগ্রাস্থতয়া মহননঃ স্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং 
শন্তোঃ সস্পৃহলোচনন্রয়পথং যাল্ত্যা তদারাধনে। 
হামত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্‌গমোৎকম্পয়া 
'বাশ্লষ্যন্‌ কুসুমাঞ্জালার্গারজয়া ক্ষিপ্তোহস্তরে পাতু বঃ॥২ | 
{ববাহ-সময়ে গৌরীর বর্ণনায় ভাসের একটি কাঁবতায় পাই, প্রত্যাসন্ন 
বিবাহের মঙ্গলাবাঁধতে দেবার্চনায় ব্যস্ত ছিলেন গোরা ; দেবার্টনা কাঁরতে গিয়া 
সামনে দোখতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধর শিবের আঁঙ্কত আকৃতি; 
পারবতীর উন্মাদনা, ঈষৎ হাস্য, রোষ ও লজ্জা উপস্থিত হইল; তথাঁপ 
বৃদ্ধস্তীগণের বচনে কোনওর্‌পে প্রিয়ের প্রতিকৃতিতে দিলেন পনপাঞ্জীল।_ 
প্রত্যাসন্নবিবাহমঙ্গলাবধৌ দেবার্চনব্যন্তয়া 
দ্টাগ্রে পাঁরণেতুরেব লাখতাং গঙ্গাধরস্যাকাতম্‌। 
উন্মাদাস্মিতরোষলজ্জিতরসৈগো্ধা কথাণিচ্চিরা- 
দ্ধস্্ীবচনাৎ প্রিয়ে ানাহতঃ পঢ্পাঞ্জালঃ পাতু বঃ ॥২২ 
বিবাহ শিবের বেশ ও আভরণাদি লক্ষ্য করিয়া বা বিসদশ রগ 
লক্ষ্য করিয়া পার্বতীর দৃষ্টিতে যে যুগপৎ বহ ভাবের উদয় তাহার কথা আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছ। কিন্তু এই-সকল বিসদ্‌শ রুপ-গদ্ণের কথা বাদ দয়া 
গববাহ-সময়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে কুমারীর দৃষ্টিতে যে বিচিত্র ভাবামশ্রণ তাহাও 
চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে নিম্নোদৃধৃত শ্লোকাঁটতে ৷ 
আদৌ প্রেমকষাঁয়তা হরমুখব্যাপার-লোলা শনৈ- 
বলাঁড়াভারবিঘ্যার্ণতা মুকুলিতা ধূমোদ্‌গমব্যাজতঃ। 
পত্যুঃ সাম্মীলতা দৃশা সরভসব্যাবর্তনব্যাকুলা 
রা পাঁরণীতিমঙ্গলাবধো দৃন্টিঃ 1?শবায়াস্ত বঃ॥ 
প্রথমেই শিবের প্রতি অন্যরাগিণী পার্বতীর নয়ন-দুইটি নবপ্রেমে অরুণবর্ণ 
ধারণ করিয়াছল; তদুপার শিবের আননে স্থাপিত হওয়ায় দৃষ্টি চণ্চল; আবার 
লঙ্জাভারেও বিঘার্ণত-বিবাহকালে ধূমোদ্‌গমের ছলে মুকুলিত; আবার 
পাঁতর চক্ষুতে চক্ষু পড়তেই চক্ষু-দুইটি তাড়াতাঁড় 'ফিরাইয়া লওয়ায ব্যাকুল; 


০ সূক্তমৃক্তাবলণ; সক্তসৃক্তাবলণী; সদনাক্তিকর্ণামত ও সুভাষতভান্ডাগারেও ধৃত। 
২»সদুক্িকর্ণামত; সভাষিতররকোষ এবং সুভাঁষতরত্রভান্ডাগারেও ধৃত। 


১১০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সব জানিস মিশ্রিত হইয়া গৌরার চক্ষু-দুইটিতে দেখা দিয়াছে একটি বিচিত্র 
ভয়াবহবলতা। এই বর্ণনা পরবতী কালের 1কলাকাণৎ-ভাবাশ্রত রাধার চক্ষু 
দুইটির বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

জগজ্জননী পার্বতীর শূহ্জারবর্ণনা আবিধেয় বলিয়া উক্ত হইলেও সংস্কৃত 
কাঁবগণ প্রাকৃত দাম্পত্য-জীবনের চিত্রগ্রহণ করিয়া নানাভাবে দেবী-অবলম্বনে 


শুইয়া থাকিতেন_কস্তু এই-সকল আচরণের দ্বারাও তান মহাদেবের রাঁত- 
স্পৃহাকে জাগ্রত করিয়া দিতোঁছলেন 
ব্যাহৃতা প্রাতবচো ন সন্দধে 
গ্তুমৈচ্ছদবলাম্বতাংশকা। 
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী 
সা তথাপি রতয়ে পিনাকনঃ॥_৮। ২ 
সারা “বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু পাতি সমমুখবতণ হইলে আকুলা 
গৌরী সব কথা ভুয়া যাইতেন। ধাঁরে ধারে লজ্জা ভাঙে, ধীরে ধীরে আপন 
ম:কুলিত হয়-_উভয়তঃই ভোগস্পহা জাগ্রত হয়। পরবর্তী কালের কাঁব- 
গণও নব-সংগমে গোরীর উৎসুক্য ও লঙ্জাভশীতির নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
একস্থানে দেখি__ 
ওৎস;ক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাব্তমানা "হুয়া 
তৈত্তরধঃবধূজনস্য বচনৈনীঁতাভিমখ্যং পুনঃ 
দংণ্টৰাগ্রে বরমাত্তসাধসরসা গোরী নবে সঙ্গমে 
সংরোহৎপন্লকা হরেণ হসতাশ্লিন্টা শিবায়াস্তু বঃ ॥২৭ 


ন্ট 'র-হুদয়-তড়াগ-র সাঃ ২৮ 
নর্মলীলায় তাঁহার নবাববাহত মধুর দিনগুলি জা পাচা 


+ অভাবিতরভাপডাগার।  ২ংসদুক্তিকর্ণামত, গৌরী, ও। 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১১১ 


হইলেও অন্যভয়ে ভীতা নবপরিণাঁতা বধুকে যেমন নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া 
সংগম-প্রার্থনা কাঁরতে হয় গোৌরীর ক্ষেত্রেও মহাদেবকে তাহাই কাঁরতে দোখতে 
পাই। কক্কোল কবর একটি শ্লোকে দৌখ-_ 

বালঃ সুন্দরি চন্দ্রমাঃ ভ্রুতসুধাধারাভরাপ্যায়তো 

নিদ্রামোত ফণীশ্বরও সুরধূনী রুদ্ধা জটামণ্ডলে। 

ইং মন্মথকোলিকৌতুকাবিধো ব্লীড়াবতীং পার্বতীং 

পায়াদঃ প্রাতিবোধয়ন্সববধূং চন্দ্রার্চূড়ামাণঃ [২৯ 
মন্মথকেলিকৌতুক-বাধিতে নববধূ পার্বতী স্বাভাঁবকই ব্রীড়াবতী; শিবকে 
তাই তাঁহাকে নানাভাবে প্রাতবোধিত করিয়া লইতে হইয়াছে। পার্বতীকে 
সূধাধারা দ্বারাই আপ্যায়িত করা হইয়াছে (সুতরাং তাহাকে লজ্জা কারবার 
কোনও প্রয়োজন নাই); ফণীশ্বর এখন ঘুমাইয়া আছে; আর সরধূনীকে 
জটামণ্ডলে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে (বাহির হইয়া কিছুই দৌখতে পাইবে না)। 

সম্ভোগে শস্তুর সর্বোন্দ্রয় গৌরীতে সংসক্ত। উমাপাঁতধরের একটি সন্তোগ- 


হি 

িষগ্াভূন্নাসা নিজপারিমলে শৈলদরাহতু- 

ঘনাশ্লেষানন্দে বপুরাঁপ [িলীনং পুরাভদঃ 0০০ 
পরার (ত্রিপুরার) শিবের কান সংসক্ত গৌরীর ম:ফ্ধবচনে ; দৃষ্টি নিপাতত 
গৌরণীর বদন-ইন্দূতে; রসনা মগ্ন স্বাদ: বিম্বাধর-মধ্নতে ; নাসিকা নিষগ্ন অঙ্গ- 
পারমলে; আর শৈলসূতার গাঢ় আলিঙ্গনের আনন্দে শিবের দেহও 'গয়াছে 
বিলীন হইয়া। 
বররচির নামে প্রচালিত একটি শ্লোকে দৌখ রাঁত-কলহে মহাদেবের চূড়া 
হইতে ট্যুত হইয়াছে ইন্দুলেখা, আর পার্বতীর ভাঙয়াছে শুভ্র শঙ্খবলয়। 
িলুনান্তে হাস্যমূখী শৈলতনয়া শিবের সম্মুখে চ্যুত শর চন্দ্রলেখা এবং ভগ্ন 
শূত্র হস্তবলয় উভয়কেই একসঙ্গে করিয়া রাখিয়া দিয়া বাললেন_“একবার 
দেখ! 

চ্যুতামিন্দোলেখাং রাঁতিকলহভগ্রং চ বলয়ং 

দয়মূ একীকৃত্য প্রহাসতমূখী শৈলতনয়া। 

অবোচদ্‌ যং পশ্যেত্যবতু স শিবঃ সা চ গাঁজা 

স চ ক্রাঁড়াচন্দ্রো দশনাঁকরণাপাাঁরততনুঃ॥ 

২৯ সদদুক্িকর্ণামৃত, হরশঙ্রার, ৩। ০০, এ, ৪ 

ডিক তি কল দের বারা গজ 


ত 


১১২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


হরগোঁরাকে লইয়া যে একটি অর্ধনারাশ্বরের ম্র্তকজ্পনা ইহা তত্ব এবং 
সাধনা উভয় দিক হইতেই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্কক। তত্ত্বের দিক হইতে শিব শুভ্র ' 
ভ্ঞানমান্রতন? গোরা প্রকাশাত্মকা। এই জ্ঞান ও প্রকাশ একই অদ্বয় সত্যের দুই 
অর্ধ; অর্ধনারীশ্বর পরম অদ্বয়-তত্বেরেই বিগ্রহ। কালিদাস এই পার্বতী- 
পরমেশ্বরকে বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য-সন্বন্ধযুক্ত বোগর্থাবব সম্পৃক্তো) 
বালয়াছেন। তল্র-সাধনার দিক হইতে প্রত্যেক জাবদেহই একটি অর্ধনারাশ্বর 
মণর্ত; দেহের বামার্ধ হইল শাক্ততত বা নারাততব; দক্িণার্ধ হইল পুরুষতত্; 
প্রত্যেক প্র য তাহার বামার্ধে নারাঁ, দাক্ষিণার্ধে পুরুষ ; প্রত্যেক নারীও তাহার 
বামার্ধে নারাঁ, দক্ষিণার্ধে প্ররুষ। নারী কখনও বিশ্দদ্ধা নার? নয়, নারীতত্ 
প্রাধান্যের জন্যই সে নারী; প্ররুষ তেমনই বিশ্দদ্ধ পররুষ নয়, পরুষতত্ 
প্রাধান্যের দ্বারাই তাহার পনরুবত্ব। এই নারী-পুরুষের যুগলতন্তও হইল বাম- 
দক্ষিণে মিলিত অর্ধনারীশ্বর-তত্ব। কিন্তু কবিগণ এই তত্ব ও সাধন-রহস্যকে 
আঁদরসের বিস্তারে নানারূপে ঢালিয়া লইয়াছেন। পার্বতীর জঙ্গসখ ত্যাগ 
মহুতমারও অসম্ভব বাঁলয়াই মহাদেব তাঁহাকে একেবারে নিজদেহে যুক্ত করিয়া 
অর্ধািনী কারয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত কাবগণকে অনুসরণ করিয়া কাঁব ভারত- 
চন্দ্রও 'অননদামঙ্গলে' বলিয়াছেন__ 
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান। 
হর-গৌরী এক হই ইথে নাহ আন॥ 
দুই জনে সহাস্য-বচনে রসরঙ্গে। 
হরগোরা এক হইলা দুই অর্ধজঙ্গে॥ 
কিন্তু মহাদেব একদিন তম খে অর্ধী্গনী গোঁরাীঁকে ডাকিয়া বালতেছেন, 
বার্থ হইল আমাদের এই এক দেহ ধারণ-_ইহাও তো মস্ত বড় এক বিড়ম্বনা" 
রূপেই দেখা দিল! দুই দেহ বামে দক্ষিণে মিলাইয়া এক করিয়া লইবার ফলে 
হাস্য-পরিহাসে রসালাপ প্রভাত তো দরের কথা--এখন যে আর একের পক্ষে 
অন্যের মখাবলোকনও সম্ভব হইতেছে না!_ 
আশ্লেষাধরাবম্বচুম্বন-সখালাপ-স্মিতান্যাসতাং 
দরে তাবাদিদং মিখো ন সলভং জাতং মুখালোকনম্‌। 
ইথ ব্যর্থকতৈকদেহঘটনোপন্যাসয়োরাবয়োঃ 
কেয়ং প্রেম-বিড়ম্বনেত্যবতু বঃ স্মেরোহ্্ধনারীশ্বরঃ | ০ 
ভগারথ-নামক কবির নামে প্রচলিত একটি পদে দোখ-_ 
মিশ্রীভূতাং তব তন্দুলতাং বিভ্রুতো গোঁর কামং 
দেবস্যাসীদবিরলপরীরন্তজন্মা প্রমোদঃ। 
গৃহ স্রাষতাবালতে শ্রবধন কাঁবর বলিয়া গৃহীত, সদযিকণমৃতে কস্যচিৎ বলয়া 


হাঁতি। 


সংস্কৃত জাহত্যে দেবী ১১৩ 


{কং তু প্রেমস্তমিতমধরস্নিন্ধমুগ্ধা ন দৃষ্টির্‌ 
দৃষ্টেত্যন্তঃকরণমসকৃত্তাম্যত ত্র্যম্বকস্য॥ 
ন্য্বকের ছিল 'আবিরল-পারিরন্তজন্মা প্রমোদ'; কারণ গৌরীর তন ন্লতাকে নিজের 
দেহে লইয়াছিলেন মিগ্রীভূীত করিয়া, কিন্তু তাহাতে প্রিয়ার 'প্রেমাস্তীমত- 
মধুরপ্রিন্ধমুগ্ধা দৃষ্টির আস্বাদন সম্ভাবনা কোথায়_তাই ব্যাথত হইতেছে 
ন্যম্বকের অন্তঃকরণ। 
এই অর্ধনারাশ্বর-মৃর্তি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের সৃষ্টি কাঁরয়াছে। 
রাজশেখরের একটি কবিতায় বালগুহের (কার্তিকের) চিত্ত-সংশয় চমৎকার রূপ 
গ্রহণ করিয়াছে।_ 
অন্বেয়ং নেয়মম্বা ন হি খরকপিশং শমশ্রু তস্যা মুখার্ধে 
ততোহয়ং নৈষ তাতঃ স্তনমুরাঁস পিতুদরৃ্টবান্নাহমন্ত্র। 
কেয়ং কোহয়ং িমেতদ্‌ যুবাতিরথ পদমান্‌ বন্ধু িং স্যাত্ৃতীয়ম্‌ 
শন্তোঃ সংবাক্ষ্য রূপাদপসরতি গুহঃ শাঁঙ্কতঃ পাতু য্দত্মান্‌ 0৭, 
দেহে সন্তোগ-চিহের কথা আড়শী-পড়শী বধুগণ যখন আসিয়া মাতার কাছে 
.কানাকান কারয়া বলে তখন তাহা মাতার আনন্দবাদ্ধরই কারণ হয়। গৌরামাতা 
মেনকার ক্ষেত্রেও তাহাই দৌখতোছ।_ 
প্রাতঃ কালাঞ্জনপারচিতং বাঁক্ষ্য জামাতুরোজ্ঠং 
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরঙ্গুলীভস্মমনদ্রাঃ। 
প্রেমোল্লাসাজ্জয়াত মধ্যরং সাঁস্মিতাভবধ্যীভর্‌ 
গোরামাতুঃ কিমাঁপ কিমাঁপ ব্যাহতং কর্ণ মুলে॥% 
সকালবেলা উঠিয়া হাসামুখী বধূগণ জামাতা শিবের ওষ্ঠে দৌখতে পাইলেন 
কাল অঞ্জনের অঙ্কন, আর কন্যা গৌরার দুই স্তনে লক্ষ্য করলেন অঙ্গীলর 
ভস্ম-টিহৃ: তাঁহারা তখন নারীজনোচিত স্বাভাবিক প্রেমোল্লাসে আসয়া গৌরীর 
মাতার কানে কানে কি-সব যেন বাঁলতে লাগিল! 
ইহা তো নবাববাহিতার চিত্র, পরবর্তী চিতও অনেক আছে। গুহ (কার্তিক) 


কথা আজ শৰহ্মাদির নিকটে বল।' শরিয়া গৌরা তাড়াতাড়ি দুই হাতে অপোগণ্ড 
কাঁর্তকের মুখ চাঁপয়া ধারবার চেষ্টা কারয়াও পাঁরতেছেন না; তাহা দেখিয়া 


১১৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


সংকুচিত চতুরাননও অন্যদিকে মুখ ফিরাইবার নিষ্ফল চেষ্টা কাঁরতোছলেন।_ 
মাতন্তে্ধরথণ্ডনাৎ পাঁরিভবঃ কাপালিকাদ্‌ যোইভব 
স ব্ৰহ্মাদিষ: কথ্যতামাত মূহর্বাল্যাদ গুহে জল্পাতি। 
গোরীং হস্তযুগেন ষণ্মুখবচো রোদ্ধুং নিরীক্ষ্যাক্ষমাম্‌ 
তুর 'পরাবৃত্তিশ্চিরং পাতু বঃ॥** 
বাম্য অবলম্বনে গোঁরাঁর মানিনী আভমাননী মার্ত এবং তাঁহার অসরা- 
বশে কুঁপিতা নায়কামর্ত আমরা দোখতে পাই। একটি ক্লোকে দোখ শিবের 
বক্ষঃস্থলের স্ফাটকমাণিশিলামণ্ডলের স্বচ্ছদাীপ্তিতে পাঁড়য়াছে পাতার ছায়া; 
শিবের বুকে নারীর ছায়া দেখিয়া পার্বতী সংশয়ান্বিতা হইয়া 
উঠিলেন; শিব যতই বালতেছেন, ‘এ তুমিই, এ তুমিই’ পার্বতী তাহাতে 
আশ্বাসিতা না হইয়া অসক্লাফক্সাই হইয়া উঠিলেন; অসয়ার কারণ-দ্বরূপে 
পার্বতী বলিতেছেন, ‘আমার বাম কর্ণে কুবলয়, এ নারীর যে দোঁখিতৌ দক্ষিণ 


করণে কুবলয়!' শিব উত্তরে আর কি বলবেন, হাসিয়া পার্বতাকে গাঢ় আলিঙ্গন 
কারিলেন। 


বামে মে দক্ষিণেইস্যাঃ শ্রবাঁস কুবলয়ং নাহামত্যালপত্তী 


তস্যা নাম ময়া কথং কথমপি ভ্রান্ত্যা সম্‌চ্চারতং 
জানাস্যেব মমাশয়ং তব কৃতে গোঁরি প্রসন্না ভব। 

ক্ষাস্তিঃ স্বীক্রিয়তাং দয়াবাত মায় ক্রোধঃ পরিত্যজ্যতা- 
িত্যেবং বহু জল্পতঃ স্মরারিপোঃ প্রেমাঞ্জালঃ পাতু বঃ॥ 


মহাদেবের সন্ধ্যাঞ্জলে যে গোঁরাীর মনঃ 
পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি: মহাদেব সাঁতনী 


৩৫ সৃভাষিতরত্বকোষ চিত্তপ কাঁব রচিত। 


a ২৯৮2 িটারমন-সম্পাদিত; সংভাষিতরত্বভাণ্ডাগারেও ধৃত। 


পুত কার্য ছিল না তাহা আমরা 
গঙ্গাকে যে মাথায় রাখতেন তাহাতে 


| 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১১৫ 


গৌরাীর আপাঁত্ত হইবারই কথা৷ মহাদেব যে সমদুদ্রমন্থনে বিষপান করিয়াছিলেন 
সেই ঘটনাঁটিকেও একটি গঢ়়ার্থ দান করা হইয়াছে। একজন কবি গৌরীর 
খণ্ডিতা-রুপের বর্ণনা কারতে গিয়া বালিয়াছেন_ 

সন্ধ্যাং ব প্রণপত্য লোকপুরতো বদ্ধাঞ্জীলর্যাচসে 

ধসে যচ্চ নদীং বিলজ্জ শিরসা তন্নাম সোঢং ময়া। 

শ্রীর্যাতামৃতমন্থনে যাঁদ হরিং কস্মাদ্িষং ভাক্ষতং 

মা স্তরীলম্পট মাং স্পশোতি গাঁদতো গৌর্যা হরঃ পাতু বঃ0৩৮ 
ইহা যেন সেই পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষণব-সাহত্যের 'ছুইও না ছুইও না 
বধু এখানে থাক'রই প্রাক্‌ রূপ। সন্ধ্যাকে প্রণাত জানাইয়া বদ্ধাঞ্জল শিব 
করেনই; এখানে আবার নূতন জানিতে পারিতোছ যে অমৃতমল্থনে শ্রী 
আঁবর্ভৃতা হইয়া হরিকে বরণ করিয়াছিলেন এই দুঃখেই হর বিষপানে জীবন- 
ত্যাগের চেষ্টা করিয়াছলেন: সুতরাং গোরা কুপিতা হইয়া ঠিকই বাঁলয়াছেন, 
“হে স্ত্রীলম্পট, আমাকে তুমি ছদইও না৷’ 

গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গোৌরীর নিকটে বহুভাবে জবাবাঁদাহ কাঁরতে 
হইয়াছে: শুধু জটাবন্ধনে নয়, বক্রোক্তিবন্ধনেও গঙ্গাকে বহ: সময়ে গোঁরীর 
[নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।” 
মান-আভমানের পরে অনূনয়-বিনয় করিয়া পিনাকীকে পার্বতীর ক্রোধ 

উপশম কারবার চেষ্টা কারতে হইয়াছে, এ দৃশ্য আমরা পর্বে দেখয়া 
আঁসয়াছ। কিন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী 'কলহান্তারতা" হইয়া ওঠেন নাই। 
1শবকে বার বার গোঁরীর পদে নত হইতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে 'দৌহ পদপল্লব- 
মূদারমূ* বলিয়া শ্রীরাধার পদধারণ করাইয়া শ্রীজয়দেব কাব বৈফব-সাহত্যে 
প্রাসদ্ধ হইয়া গিয়াছেন: কিন্তু তৎপূর্বে সংস্কৃত কাঁবগণ বহুবার শিবের দ্বারা 


৬৮ সুভাধিতরক্রভাণ্ডাগার, সুভাষিতাবালতেও ধৃত। 
৬৯ এখা তে হর কা সূগাত্ি কতমা মৃধ্ন স্থিতা কিং জটা 
হংসঃ কিং ভজতে জটাং চন্দ্রো জলং সেবতে। 
মুদ্ধে ভূঁতারয়ং কুতোহত্র সলিলং ভূতিস্তরঙ্গায়তে 
যশ্চৈবং বিনিগূহতে ভ্রিপথগাং পায়াৎ স বঃ শঙকরঃ॥ 
কেয়ং মু র তিামিরমিহ কুতঃ সুত্র; কান্তেন্দবয-ক্তে 
বে পাতি কাটি্রন্‌ ভবতু ময়া পক্টেমেতাবদেব। ! 
নাহং দ্বন্বং করোমীত্যপনয় 'শরসন্ত., 2 
{মথং প্রোক্তো ভবান্যা প্রতিবচনাজতঃ পাতু বশ্চন্দ্রচড়ঃ॥--সভাষতরত্বভাণ্ডাগার 
ধন্যা কেয়ং স্থিতা তে শিরসি শাশকলা কংন; নামৈতদস্যা 
নামৈবাস্যান্তদেতৎ পারচিতমাঁপ তে বিস্মৃতং কস্য হেতোঃ। 
নারীং পচ্ছাম নেন্দুং কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণ যদেন্দু- 
দেব্যা নিহোতুমিচ্ছোর্তি স:রসারতং শাঠ্যমব্যাদ্বিভোর্বঃ।--মুদ্রারাক্ষস 


১১৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


গৌরার পদধারণ করাইরাছেন। গৌরীর পদে আনত দৃষ্টির কথা তো অনেকই 
টি গোৰে দে 
নখদপ্পণিসবক্রান্ত ন্বিতঃ। 
গৌরাপাদানতঃ নল নান 
শঙ্ছু গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশটি নখ-দপ্পণে দশটি 
শিবের প্রতিমা দেখা যাইতেছে; তাহার সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া স্বয়ং শু যেন একাদশ 
1শব-রুপে শোভা পাইতেছেন। 
অজ্ঞাতনামা অন্য একজন কাঁবর -একটি শ্লোকে দেবীর পদনখের মাহিমা 
কীর্তন করা হইতেছে ।__ 

লাক্ষারাগং হরাত 1শখরাজ্জাহবাবারি যেষাং 

যে তন্বান্ত স্রজমাধজটামণ্ডলং মালতীনামূ। 

্রত্যুৎসর্পাদিমলাকরণৈর্যৈ 'স্তিরোধানামন্দো- 

দেব্যাঃ স্থাণো চরণপাঁততে তে নখাঃ পাস্তু বিশ্বমৃ॥৯ 
[শিব গৌরার পদে নত হইয়্যছেন; ফলে হরাশরস্ছিতা জাহ্বীর জলে গৌরীর 
পদের নখগ্যালর লাক্ষারাগ ধোঁত হইতেছে; আর মহাদেবের জটামণ্ডলে সেই 
শত নখগণাল মালতামালার শোভা ধারণ করিয়াছে; আর সেই নখগ্ুলি হইতে 
বে বিমল কিরণ বিণ হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের বতরোধান ঘটিয়াছে। 

ত একটি শ্লোকে দোঁখ, গৌরী আতিশয় ত্রুদ্ধা হইয়া ?শবকে 
বালতেছেন, "দুরে সর ওহে দারুবনে অভিসারকারী; এখন তোমার সব মিথ্যা 
চাটবাক্য পরিত্যাগ কর; আবার যাঁদ সেই তুম এবং পরায় সেই আমি (হইব) 
তাহা হইলে চন্দ্র ভূতলে যাইবে।' [গারসদতা এই কথা বালিলে মন্তকচ্ড়ার 
চন্দরকে ক্ষিততলে লদৃষ্ঠত করিবার ছলে শাঁশমৌলণ [শব দেবার পাদগন্মে 


দরে দার,বনাভসারক মৃষা চাটনি মুন্টাধূনা 
ই জি বাস্যাতি। 


বন্দে যদগ্রপাঁতিতা হরিণের । 


5০ সুভাষিতরত্বকোষ। 
£১ সদুক্তিকৰ্ণামৃত। 
৪২; সাক্তিমনক্তাবলগঁতে কবির নাম আছে হর্ষ পাণ্ডত। 


| 


| 
| 
| 
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পাতাবভগ্রবলয়ার্ধানভা বিভাঁতি ॥৯০ 
কৌতুকচ্ছলে রোষযুক্তা হইয়া উঠিয়াছেন যে গিরিজা তাঁহার চরণারাবিন্দের 
সামনে পাঁতত হইয়াছে চন্দ্রলেখা : দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপসারিত 
বৃষধবজের ধৈর্যলক্ষযীর বলয়ার্ধ ভূমিতে পাঁতিত হইয়া ভগ্রভাবে শোভা 
পাইতেছে।95 এ 
উমাপাতিধর এই পাদপতনের আরও অনেক বস্তার কারয়াছেন।__ 
চূড়াভস্মকণাত্কিতাঁবব জটাপত্রা্টলেনামশন্‌ 
নেত্রাগ্মিদ্যাততাপিতাবব করৈঃ সিণ্টন্‌ সংধাদীধিতেঃ। 
নাগশ্বাসকলাঙ্কতাঁবব মূহতগ্গাজলৈঃ ক্ষালয়ন্‌ 
মানিন্যাশ্চরণোঁ গিরান্দ্রদহিতুরভূত্যৈ [গাঁরশোহস্তু বঃ॥* 
গরান্দর-দ্যাহতা মান করিয়াছেন, সেই মানিনীর চরণয,গলে পাঁতত হইয়াছেন 
গাঁরশ শিব। এই পতনের ফলে শিবের চুড়া-ভস্মের দ্বারা অঙ্কিত হইল যে 
গগরিজার চরণযূগল তাহা যেন জটাপতরাণ্চলের দ্বারা শিব মন্াছয়া দিতৌছলেন; 
আবার 'গারিজার চরণয্‌গল হরের নেত্রাগ্মিদন্াত-দ্বারা তাপত হইতোছিল-_সঙ্গে 
সঙ্গেই চন্দ্রের সূধাক্িপ্ধ কিরণ-সণ্নে সেই তাপ দুর করা হইতোঁছল; আবার 
হরের গললগ্ন সর্পের শ্বাসের দ্বারা কলঙ্কিত হইতোঁছিল যে চরণযুগল তাহাকে 
সঙ্গে সঙ্গেই করা হইতোঁছল গঙ্গাজলের দ্বারা ক্ষালন। এইভাবেই চালতেোঁছল 
মানিনী গগারজার মানভঙ্গের চেষ্টা। 
পার্বতীর পত্ীরূপের যেমন বিবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাম তেমনই আবার 
মাতৃরূপেরও কিছ: ছু চিত দেখিতে পাই। একটি গ্লোকে দেখিতে পাই 
্তনাদারী পার্বতীর মাতৃর্‌প। ষড়ানন [শিশু কার্তক তাহার দই আনন বিস্তুত 
করিয়া গগাঁরজার স্তনযগল পান কারতেছে।_ 
ব্যাপৃতাস্যযুগলস্য গূহস্য। 
শেষবক্তুকমলান মলং বো 
দুগ্ধপানবিধুরাণি হরন্তু ** 


5৩ সৃক্তিমুক্তাবলা ৷ টা . 
9৪ তুলনীয়-_-প্রণয়কুপিত প্রয়াপদলাক্ষাসন্ধ্যানহবন্ধমধধরেন্দধঃ 
SE {শবো জয়াত৷-_সুভাঁষতরত্বভাণ্ডাগার। 
5 সুক্তিমুক্তাবলী ৷ য় 
উদ্বাহারোপিতার্রাক্ষতনিজপদয়োঃ সঙ্গতামিন্দুমৌলা- 
বানম়ে যাং সুধাংশোর্বযাধত কিল কলাং তর্ণমেবান্নপূর্ণাম্‌। 
সক্তানামক্ষতানামমৃতদ্‌গনলোপাধিতঃ পকুভাবা- 
ন্নানার্থেরল্নপূর্ণন প্রণতজনততেঃ পূর্ণতামাতনোতু ॥--সুভাঁষতরত্বভাণ্ডাগার ৷ 


৪৬ সূভাষিতাবাল। 


১১৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


অপর একটি শ্লোকে কলহব্যাপৃত দুই পাত্র কার্তক ও গণেশের ঝগড়া 
মটাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত জননীর হাস্যময়শ মৃতখানি অপূর্ব মাধূর্যমাশ্ডিত 
হইয়া দেখা দিয়াছে 
হে হেরম্ব কিমন্ব রোদিষি কথং কর্ণোঁ লুঠত্যাগ্নিভূঃ 
কিং তে স্কন্দ বিচোষ্টতং মম পুরা সংখ্যা কৃতা চক্ষুাম্‌। 
নৈতত্তে২প্যাচিতং গজাস্য চারতং নাসাং দিমীতেহম্ব মে 
তাবেবং সহসা [বলোক্য হাঁসিতব্যগ্রা শিবা পাতু বঃ॥* 
মা পার্বতী গণেশকে ডাকলেন-_-হে হেরম্ব'; গণেশ বাঁলল__ক মা’: মা 
বালিলেন--কাঁদ কেন?’ 'কার্তক আমার দুই কান মলিয়া দিয়াছে’ মা 
কার্তককে ধমক 'দয়া বাললেন_স্কন্দ, তোমার এ ক কাজ? কার্তিক সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর কাঁরল--ও প্রথমে আমার চক্ষ্গ্ীলর (ষড়াননের দ্বাদশ চক্ষুর) 
সংখ্যা করিতোঁছিল।' গণেশকে লক্ষ্য কারয়া মা বাললেন__এটাও তোমার উচিত 
হয় নাই গজানন।' গজানন বাঁলল-ও যে মা আমার নাসা মাপিতোছল !” 
তখন দুইজনকেই দেখিয়া মা হাঁসতে লাগিলেন। 
দেবা পার্বতীর আমরা আবার আর-একাট রূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে 
নত্যাশিক্ষাভলাষিণী লাসাময়ী-রুপে। [শিবই নটরাজ-নৃত্যের আঁদগুরু; 
লাসাময়ী পার্বতী এই নটরাজের শিশ্যা। [শব তাই নানাভাবে পার্বতাঁকে নত্য- 
শিক্ষা দান করিয়াছেন। 'বিদ্যাপাঁতর হরপার্বতী-সম্বন্ধীয় পদে আমরা এই 
হরপার্কতীর নৃত্যের কথা পর্বে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কারিয়া আঁসয়াছি। একটি 


দিতেছেন।__ 


এবং নর্তয়তঃ মুরজেনান্তোধরধহাঁননা 
5 শন্তোর্বঃ পাঁরপান্তু নার্তত ত Ae 


চর ; নামত হইও না, চরণের অগ্রভাগ 
কৃণ্চিত কর-কছক্ষণ আমাকে দেখ ৷: শিব এইভাবে উপদেশ দিতেছেন, নিজের 


ম্খ-স্রজের দ্বারাই মেধার ন্যায় গস্তার ধ্বনি করতেছেন, তাল দিদা 


দিয়া নৃত্যের লয়চ্ছেদ দেখাইয়া দিতেছেন। 
অপর একটি শ্লোকেও পার্বতীকে 
হইবার বর্ণনা পাই। মহেশের এই 
5৭ সমভাধিতরক্ভাণ্ডাগার। 
$v সুভাষিতরত্বকোষ; সদ্দাক্তকর্ণমূতে যোগেশ্বর কবির নামে ধৃত। 


নতত্যশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচার্য 
যে ‘আচার্যক’ তাহা ‘নানাভাবরসাত্মক’। 


| 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১১৯ 


সম্পাঁদত হইলে প্রশংসা কারতেছেন; নিজের হাত দিয়াই সব ভঙ্গি শিক্ষা- 
দানকালে পার্বতীর অন্গস্পর্শহেতু রোমাণ্টিত হইতেছেন, নৃত্যের দ্বারা শৈল- 
_ এইভাবে পার্বতীকে তান নৃত্যশিক্ষা দান কারতেছেন।__ 
শবাশ্রম্টেইভিনয়ে রূষং রচয়তঃ সম্পাঁদতে শংসতো 
রোমাণ্চং বহতঃ স্বহস্ত-রাচত-্থানাক্রিয়া-স্পশজিম্‌। 
ধখন্নাং শ্বাসয়তশ্চ শৈলতনয়াং গাঢ়ৈঃ সমালিঙ্গনৈ- 
ননা-ভাবরসাত্মকং পশুপতেরাচার্যকং পাতু বঃ॥৯ 
অপর একটি শ্লোকে ভর্তার নূত্তানকারের সময়ে পার্বতীর পাদপদ্মশোভা বাণত 
হইয়াছে। পার্বতীর নিজ তনুর স্বচ্ছলাবণ্যবাপীতেই জাঁগয়াছে এই পদ্ম- 
শোভা । জঙ্ঘা এই পদ্মের কাণ্ড, উরু নাল, নখাঁকরণেই বচ্ছারত কেশরশোভা ; 
অলক্তকের আভাতে এখানে প্রকাশিত ?িশলয়শোভা, আর পায়ের মঞ্জরমঞ্জীরই 
হইল ভৃঙ্গ ৷ 
জজঙ্ঘাকাণ্ডোরুনালো নখাঁকরণলসংকেসরালীকরালঃ 
পরতাগ্রালক্তকাভা-প্রসর-কশলয়ো মঞ্জ-মঞ্জীর-ভূঙ্গঃ। 
ভর্তুনযন্তানুকারে জয়াত দনজ-তনু্বচ্ছ-লাবণ্য-বাপী- 
সম্ভুতান্তোজশোভাং বিদধদীভনবো দণ্ডপাদো ভবান্যাঃ॥*০ 
হর-পার্কতীকে অবলম্বন কাররা আরও অনেকগ্যাল শ্লোক পাওয়া যায় 
-প্রশ্নোত্তরে'র। এই প্রশেনাত্তর' শ্লোক বষ-লক্ষরী বা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন 
কাঁরয়াও কিছ কিছু পাওয়া যায়_বোঁশই পাওয়া যায় হর-পার্বতীকে অবলম্বন 
কারয়া। এজাতীয়' প্রশ্নোত্তরের বৈশিষ্ট্য হইল বক্রোক্তি এবং গ্লেষোক্তর 
সাহায্যে প্র্নকারাকে উত্তরকারীর নির্বচনীকরণের চেষ্টা । বচন-চাতুর্যই এখানে 
সর্বাধিক আদ্বাদন'য়, যাঁদও সেই বচন-চাতুর্যের ভিতর দিয়া হর-গৌরীর জীবন 


কস্মাৎ পার্বাত নিষ্ঠ্‌রাসি সহজঃ শৈলোভ্ডবানাময়ং 

দনঃল্লেহাঁস কথং ন ভস্মপরষঃ স্নেহং িভার্ত ক্কাচৎ। 

কোপন্তে মায় নিষ্ফলঃ প্রিয়তমে স্থাণোঁ ফলং কিং ভবেদ্‌ 
| ইথং নির্বচনপকৃতো গারিজয়া শম্ভূশ্চিরং পাতু বঃ॥৫ 
শ্তু পার্বতাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 'কেন তুমি নিষ্ঠুর, হে পার্বাত?' পার্বতী 
উত্তর কাঁরলেন, “প্রেপ্তরদেহ) পর্বত হইতে যাহার উৎপাঁন্ত তাহার পক্ষে তো 


১২০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ইহাই সহজ৷’ শস্তু বললেন, ‘তুমি প্নেহহীন কেন 2" উত্তর হইল, ভিস্মপরুষ 
তো কখনও প্লেহ (প্লেহপদার্থ) ধারণ করে না।' শম্ভু বীললেন, 'আমাতে তোমার 
কোপ সবই নিম্ফল' : উত্তর হইল, "স্থাণুতে আর (স্থাণু= মহাদেব: স্থাণু = 
অচল বৃক্ষকাণ্ড) কি ফল হইবে?’ এইভাবেই গিরিজা কর্তৃক শম্ভু নিব্চনীকৃত 
|| 
আবার 

স্বেদস্তে কথমীদৃশঃ প্রিয়তমে তন্নেত্রবহোর্বভো 

কস্মাদ্‌ বোপতমেতাদিন্দুবদনে ভোগান্দ্রভীতেভ“ক। 

রোমাঃ কথমেষ দোব ভগবন্‌ গঙ্গান্তসাং শাীঁকরৈর্‌ 

ইং ভর্তীর ভাবগোপনপরা গৌরণ চিরং পাতু বঃ॥*২ 
.গোরীর ভাব-বিহৰলতার জন্য নানাবিধ দেহ-িকার দেখা দিয়াছে; তাহা লক্ষ্য 
কারয়া মহাদেব বাঁলতেছেন, “প্রিয়তমে, তোমার এমন ঘাম কেন?’ গৌরী 
তোমার এত কম্প কেন?’ উত্তর হইল, ‘হে ভব, সর্পভয়ে। হে দোব, এত 


রোমাণ্ট কেন?" 'ভগবান্‌, গঙ্গাজলের কণা দ্বারা” এইভাবেই 'প্রয়তমের নিকট . 


হইতে সব ভাব গোপন করিবার চেষ্টা কাঁরতেছিলেন গৌরী । 
ভারতী কবর একটি শ্লোকে দেখ 
কস্বং শুলী মৃগয় ভিবজং নীলকণ্ঠঃ প্রয়েহহং 
কেকামেকাং কুরদু পশুপ্তনৈরব দৃশ্যে বিষাণে। 
স্থাণমর্চগ্ধে ন বদাত তরুজশীবতেশঃ ?শবায়া 
ত হতবচাঃ পাতু .বশ্চন্দ্রচুড়ঃ॥ 
এখানে দেবা প্রশ্নকারণী আর চন্দ্রচূড় হইলেন উত্তরদাতা। ‘তুমি কে?’ ‘আমি 
শুলী (শডলধারণ মহাদেব; অপরপক্ষে শুল-বেদনা আছে যাহার) ‘তবে কোনো 
চিকিৎসক খোঁজ কর “আম নীলকণ্ঠ (শিব, ময়ূর)।" ‘তবে একটি কেকাধবাঁন 
কর।' আমি পশুপাঁতি (শব, ম্‌গ)। ‘তোমার তো [বষাণ (শঙা, পশুশঙজজ) 
দুইটি দেখতেছি না! ‘আমি স্থাণ্‌ (শব, অচল বক্ষ) তির তো কখনও 
কথা বলে না।' ‘আম শিবার (গোরা, শৃগাল) প্রাণনাথ ৷” তিবে তুমি বনে 
নাও! শুধ; গ্লৈষাৰ্থকে অবলম্বন করিয়াই দেবা এখানে চন্দরচ্‌ড়কে হতবাক 
করিয়া দিলেন। Y 
শ্নোনতরচ্ছলে এই রাঁসকতারও নানা রকম আছে। একটি গ্লোকে অপর্ণা 
তেন কোথায় তোমার পিতামাতা? শিব আবার অপর্ণাকে পাল্টা প্রশ্ন 


“২ সংভাষিতরত্কোষ; সদুাক্তিকর্ণাম্তেও ধৃত। 


মা 


| 
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কাঁরলেন, -আচ্ছা বল তো, আমার যেমন শ্বশদুর-শাশচুড়ী তেমন কোথায় তোমার 
শ্বশর-শাশড়ী 1 

ক্র তিষ্ঠতস্তে পিতরৌ মমেবে- 

ত্যপর্ণয়োক্তে পারহাসপূর্বম্‌। 

কক বা মমেব শ্বশুরৌ তবোঁত 

তামীরয়ন্‌ সম্মিতমীশ্বরোহব্যাৎ | 


ন ক্রোধ ক্রিয়তাং প্ৰিয়ে স তু ভবন্‌মৌলিস্থ-গঙ্গোদরে 
মৃদ্ধে মানমপাঁজতং ত্যজ কৃতং যম্মনিয়োগদ্য়ম্‌। 
বক্তে শ্লেষমমুং নিরাকুরু কদাহীশ্লিষ্টোহাঁসি বক্তে: ময়া 
বামাঙ্গযোতি হতোত্তরঃ স্মরহরঃ স্মেরাননঃ পাতু বঃ॥* 
শব বাঁললেন, ‘হে প্রিয়ে, ক্রোধ করিও না" দেবী উত্তর কারলেন, ‘সে (ক্রোধ 
নামক দানব) তো তোমার মস্তকশ্থিত (সেতীন) গঙ্গার উদরে।' শিব বাঁললেন, 
হে মুধে, তোমার এই অপ্যাঁজত মান পরিত্যাগ কর।' দেবা উত্তর কাঁরলেন, 
‘তোমার নিয়োগস্য় পালন কাঁরলাম (দেবী 'মানমপাঁজতং ত্যজ'কে গ্রহণ 
কাঁরলেন ‘মা নম’ অর্থাৎ ‘নত হইও না" এবং ‘পূজিতং ত্যজ’, অর্থাৎ 
'প্যাজতকে ত্যাগ কর’ এই ভাবে)। শিব গ্লেষের দ্বারা ক্লিণ্ট হইয়া বাঁললেন, 
‘তোমার মুখে এ শ্লেষকে ছাড়'; দেবা বাললেন, ‘তুমি মুখে আমা কতৃক কখন 
আশ্লিষ্ট আলাঙ্গত) হইয়াছ? নিরুত্তর শিব মদ; হাসতে লাগলেন। 
'সুভাষতাবালতে"* একসঙ্গে পরস্পরাবদ্ধ বহন প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই। 
ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর নয়, শিব-পার্বতীর সংলাপ।_ 
2 আঁয় সংপ্রসীদ পার্বাত শিবোহাঁপ 
তব পাদয়ো ্নপতিতোহহম্‌। 
{শব ইতি কথং হি জল্পাস 
" সরুধিরগজচর্মসংবীত॥ 
শিব বললেন, ‘অয় পার্বাত, প্রসন্না হও, আম শিব হইয়াও তোমার পদযুগলে 


শব বালতেছ কেন ? 

*০শাঙ্গধরপন্ধাত। 

৪ তুলনায় {কং গোর মাং প্রাত রুবা নন গৌরহং কিং 
কুপ্যামি কং প্রতি ময়ীত্যনুমানতোহহম্‌। 
জানামি সত্যমনূমানত এব স ত্ব- 

মথং 'গরো গিরভুবঃ কুটিলা জয়ান্ত ৷ 
ন্‌ - সদক্তকর্ণমৃত, রুদ্র কাঁব। 
৫ পারসন সম্পাদিত। 
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শিব ইতি যদি তব গদিতে 

দ্বিগুণো রোষো ভবাম্যহং স্থাণুঃ। 

ভবতো ন 'কাণঞ্টদপ॥ 
শিব বললেন, “শব এই কথা বাললে যাঁদ তোমার দ্বিগুণ রোষ হয়, তাহা হইলে 
আম স্থাণু।' দেবী বলিলেন, তুমি স্থাণু এ কথা সত্য: কারণ তোমার চিত্তে 
শকছুই নাই 

মামীশ্বরমার্চতং ত্রিভূবনস্য। 

ন্যম্বক যদীশ্বরসত্বং 

নগ্নঃ কিং ধালধৃসাঁরতঃ 
শিব বলিলেন, 'হে মাননি, রোষ ত্যাগ কর, আমাকে ত্রিভুবনের আর্টত ঈশ্বর 
বলিয়া জানও ৷’ দেবী বাঁললেন, হে ত্যম্বক, তুমি যাঁদ ঈশ্বরই, তবে এমন. নগ্ন 
এবং ধুলধূসারত কেন? 


ন্‌ 


- যদক্তাযুক্তাঁন যস্মাতৃমৃ॥ 
{শব বলিলেন, হে পাণ্ডুকপোলে, আম পশদ্পাতি। সম্প্রাতি এবিষয়ে তুমি ি 


বল?’ দেবী বলিলেন, পশ্পাতই বটে, যেহেতু তুমি যদক্তাফক্ত কিছুই 
গণনা কর না। 


, . মনে ভ্রমাস কিমেবং ) 
সত্যামমং মাং ভবং বিজানীহ। 
সত্যং ভবোহাঁস শঠ হে 
যেনাতাবচিত্ররূপোহাস॥ 
'হে মুঞ্ধে, কেন তুমি এমন ভ্রম কারতেছ £ সত্যই এই আমাকে ভব বালিয়া জান 
হে শঠ, তুমি সত্যই ভব, যে-কারণে তুমি অতিবিচিন্ররূপ! 
পণ্ডিতবাদস্তব যদ 
লোকেহহং ত্যম্বকো বিদিত এষঃ। 
অম্বা হ্যেকাপ ন তে 
প্রজল্পাস ত্বং কুতস্তিস্রঃ॥ 
“এত যাঁদ তোমার পাণ্ডিতবাদ, এই আমি লোকে শ্রাম্বক নামে বিদিত ‘তোমার 
অন্বা (মা) তো একাঁটও নাই, তিনাঁটর কথা কোথা হইতে বাঁলতেছ ৯ 
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বাদো মহানহৈব হি তথা 
িজানীহ্যনঙ্গদহনং মাম্‌। 
দগ্ধামদমঙ্গমঙ্গং 
ত্বয়া মমৈবেদশৈশচারতৈঃ |... 
এখানে আরও একটি বড় কথা আছে. আমাকে তুম অনঙ্গ-দহন বলিয়া 
জানিও ৷' ‘তোমার এইরূপ চারতের দ্বারা তোমা কর্তৃক (ক্গধারণী) আমারই 
প্রাত অঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে 
এইসকল কলহালাপের মুল কারণ হইল মহাদেবের সন্ধ্যাকে প্রণামরুপ 
অপরাধ; সেই দোষ-ক্ষালনের জন্যই যত অন্দুনয়। এই অনুনয় দৌখতোছ 
শেষপর্যন্ত সফল হইয়াছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা ব্যাঞ্জত 
কারিয়াছেন।__ 
সন্ধ্যাপ্রণামদোষাদ্‌ যোহ- 
নুনয়াত তং বাজত্য পার্কত্যা। 
আঁলাঙ্গিতশ্চ সরভসম্দরসা 
বৈ হরস্তু দুরিতং বঃ॥ 
হরপার্কতীর এই-জাতীয় বাগ্‌-বিতণ্ডা আরও অনেক লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। 
বাণভট্রের সমসামাযিক শ্রীময়ূর কবির রচিত এই-জাতীয় একটি বাগ্‌-বিতণ্ডা 
দোঁখতে পাই। এখানে হরপার্কতী পাশা খোঁলতে বাঁসয়াছেন, পাশাখেলা লইয়াই 
সব কথা৷ 
বিজয়ে কুশলম্ত্যক্ষো 
ন ভ্রীড়িতুমহমনেন সহ শক্তা। 
বিজয়ে কুশলোহস্মি ন তু 
্যক্ষোহক্ষদ্বয়মদং পাণো॥ 
পার্বতী সখী বিজয়াকে বাঁলতেছেন, হে বিজয়ে, (পাশাখেলায়) ত্র্যক্ষ 
(ত্ৰ-আক্ষযুক্ত শিব) কুশল, আমি ই'হার সাহত খেলা কাঁরতে সক্ষম নই$' শিব 
বাঁললেন, ‘আম বিজয়ে (সমরাবজয়ে, হে বিজয়ে,) কুশল ঠিকই, কিন্তু আমি তো 
এখন ত্তাক্ষ নই, অক্ষদ্বয়ই আমার হাতে আছে।' 
{কং মে দরোদরেণ প্রযাতু 
যাঁদ গণপাঁতর্ন তেহাঁভমতঃ। 
কঃ প্রদ্ধোষ্ট িনায়কমাহলোকঃ 
কিং ন জানাঁস॥ 
পার্বতী বাঁললেন, ‘এই দুরোদর (পাশা) দয়া কি হইবে"; 'দুরোদর' শব্দে 
ধশব ‘বুঝলেন লম্বোদর গণেশকে__ ‘যাঁদ গণেশ তোমার আঁভমত না হয় তবে 
সে চলিয়া যাউক’ গৌরী তখন আবার একট, ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, কোন্‌ 


১২৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


ব্যক্তি বনায়ককে গেণেশকে, পক্ষে গরুড়কে) দ্বেষ করে? শিব বলিলেন, 
‘স্পে'রা দ্বেষ করে, তাহা কি তোমার জানা নাই 2" 
y কাঁদ্‌শা ন জ | 
কিং বস ভিন্নমতোহমুন্‌ 
সুরাসুরানেব পশ্য পঢরঃ॥ 
দেবী বলিলেন, ‘ধনহাঁন তোমার সঙ্গে আর ক রকম খেলা তোমার কি লজ্জা 
করে না?’ শিব বলিলেন, ‘বসুভিন্ন' (ধনহীন, অনূচরহীন) কি বল,_সম্মুখে 
এ-সব সুরাসুরকে দেখ।” 
চন্দ্গ্রহণেন বিনা নাস্মি রমে 
কিং প্রবর্তয়স্যেবম্‌। 
দেব্যৈ যদ রুচিতমিদং 
নান্দিন্নাহুয়তাং রাহুঃ॥ 
দেবী বলিলেন, চন্দগ্রহণ ব্যতীত, অর্থাৎ চন্দ্রকে খেলায় বাজি না রাখিলে, 
আমি আর খেলিব না; কেন আর খেলায় এরুপ অগ্রসর হইতেছ?’ শিব 
বলিলেন, 'দেবীর যাঁদ তাহাই ভালো লাগে (অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ভালো লাগে) 
তবে হে নান্দন্‌, তুমি রাহকে ডাকিয়া আন৷ 
হা রাহৌ নিকটস্থে [িতদ্রংস্টরে 
ভয়কাতি রাতঃ কস্য। 
যাঁদ নেচ্ছাস তক্ত্যক্তঃ 
সংপ্রত্যেবৈষ হারাহিঃ ॥ 
দেবী বলিলেন, ‘হায়, সিতদ্রংষ্ট্র ভয়ংকর রাহ: নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে 
ভালো লাগে?’ উত্তরে শব ‘হা রাহোঁ’ পদদ্বয়কে ‘হারাহোঁ’ (সোপের হার) রূপে 
একপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাললেন,_যাঁদ তুমি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই 
এখনই এই সাপের হার পাঁরত্যাগ কারলাম ৷” 
আরোপয়াঁস মুধা কিং 
নাহমভিজ্ঞা তদগকস্য। 
দিব্যং বর্ষসহস্রং স্থিত্বৈবং 
যুক্তমভিধাতুম্‌ ৷৷ 
দেবা বললেন, ‘আমার বাক্যে তুমি ভুল অর্থ আরোপ কাঁরতেছ কেন? তোমার 
সেই অঞ্ক (বলয়াদি ভূষণ) সম্বন্ধে আমি অভি নহি” শিব বাললেন, “দিব্য 
সহত্রবর্ষ এইখানেই (অঙ্কে কোলে) থাকিয়া এ কথা বলা তোমার পক্ষে 
যঢক্তিযুক্তই হইয়াছে।' 
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পশ্ুপতির সহিত এইরূপ বক্রোক্তির ফলে হর্ষবশে দেবীর আঁখর তারকা 
তরল হইয়া তাঁহার আননশ্রীকে বার্ধত কাঁরয়া তুলিল। 
আর-একরুপ প্রশ্নোত্তর দেখতে পাই পার্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে_ পরস্পরের 
. সৌভাগ্যের তুলনা অবলম্বনে নারীজনোচিত সন্তাবণে। একটি শ্লোকে দেখি_ 
ভিক্ষনঃ ক্লান্তি বলে্মখে পশুপতিঃ কিং নান্তাসৌ গোকুলে 
মুঞ্ধে পন্নগভূষণঃ সখি সদা শেতে চ তস্যোপরি। 
আর্যে মুণ্ড বিষাদমাশু কমলে নাহং প্রকৃত্যা চলা 
চেথং বৈ গারজাসমদ্রসুতয়োঃ সম্ভাষণং পাতু বঃ॥** 
সমদ্রসূতা লক্ষী গিরিজাকে বললেন, ‘কোথায় ভিক্ষ:' (ভিখারী শিব)? 
গৌরী লক্ষ্্নীকে উত্তর দিলেন, ‘বালর বজ্ঞে' (বিষ্ণু বামন অবতারে বলি 
রাজার যজ্ঞে ভিক্ষু: হইয়াছিলেন)। লক্ষী বাললেন, ‘কোথায় পশদপাত £? 
গৌরী বললেন, “তান ক গোকুলে নাই!' লক্ষী বলিলেন, ‘তোমার স্বামী 
- সপর্ভিষণ।' গৌরী বলিলেন, “তোমার স্বামী তো তাহার উপরে (শেষনাগের 
উপরে) সর্বদাই শুইয়া আছেন।' লক্ষী শ্লেষ-সহকারে বাঁললেন, 'আর্ষে, বিষাদ 
ত্যাগ কর।' এখানে বিষাদ কথার লক্ষ্য দুইটি, একটি খেদ, অপরটি বিষ খান 
{যান সেই শবষাদ' [শিব । গোরা উত্তর দিলেন, 'হে কমলে, আম তো প্রকাতিতেই 
চলা (ভ্রষ্টা, চলস্বভাবা নারী, পক্ষে লক্ষী) নহি!" 
অন্মরূপ আর-একটি শ্লোকে দৌখ_ 
ভিক্ষার্থ স কু যাতঃ সূতন্দ বলিমখে তাণ্ডবং ক্লাদ্য ভদ্দরে 
মন্যে কৃন্দাবনান্তে ক ন: স মুগশিশুর্নেব জানে বরাহম্‌। 
বালে করুচিন্ন দৃষ্টো জরঠবৃষপাঁত গোঁপ এবাস্য বেত্তা 
লীলা-সংলাপ ইথং জলাধ-হিমবৎ-কন্যয়ো স্তায়তাং বঃ ৷ 
লক্ষন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোথায় গেল সেই ভিক্ষ: "পার্বতী উত্তর দিলেন, 
'বালর যজ্ঞে।" লক্ষী বলিলেন, ‘কোথায় হইবে আজ তাণ্ডব? পার্বতী উত্তর 
দিলেন, ‘মনে হয়, বৃন্দাবনের প্রান্তে।' লক্ষ্মী বললেন, 'কোথায় সেই মৃগ- 
শশ:?’ পার্বতী বলিলেন, 'বরাহের (বিষ্ণু-বরাহের) কথা আমি জানি না।' 
লক্ষী বলিলেন, সেই জীর্ণবৃষপাঁতিকে তুমি ক কোথাও দেখ নাই ?' পার্বতী 
বাঁললেন, 'গোপেরাই তাহার সন্ধান জানে ।' 
আমরা উপরে কালিদাসের সময় হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বহু কাঁবর রাঁচত বহন 
কবিতা উদ্ধার কাঁরয়া সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী পার্বতী কিভাবে আঁঙ্কতা 
হইয়াছেন তাহার একট; বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা কারলাম। অনেক কাঁবতা 
অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রাচিত, সুতরাং এইগ্যালর রচনাকাল "স্থির কারবার 


৫৬ সৃভাষতরক্লভান্ডাগার। 


৩৭ ্র। 


১২৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উপায় নাই। অনেক কবিতা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত সদনাক্তকর্ণামৃতে পাওয়া 
যায় বলিয়া এই কবিগণ দ্বাদশ শতকের এবং তৎপূর্কবতঁ বালয়া মনে হয়, 
তৎপরবতারঁ নহেন। ভাসের নামে যে দুই-একটি শ্লোক পাইতেছি তাহা যাঁদ 
পাইতেছি। 
রূপে প্রমাণিত হইবে যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাঁশনী মতের 
তেমন প্রাসাদ্ধ বা জনপ্রিয়তা নাই; সেখানে প্রাধান্য বচিত্রভাবে বার্তা দেবীর 
মধুর-রসাশ্রতা মর্তর। দেবীর অসুরনাঁশনী রূপ যে একেবারেই পাওয়া 
যায় না তাহা নহে, সমগ্র সংস্কৃত সংকলন-গ্রন্থগীলর ভিতরে চাঁর-পাঁচাট 
শ্লোকে মাত্র তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আমরা বাঙলা সাহত্যে এবং অন্যান্য ভাষা-সাহত্যে দেবীর মানবীয় 
রূপান্তরের প্রসঙ্গেই এত আলোচনার অবতারণা করিয়াছলাম। আশা কাঁর 
আমাদের এই আলোচনার ভিতর দিয়া আমাদের উক্ত স্পষ্টভাবে সমার্থত 
হইয়াছে যে, দেবার মানবীয় রুপায়ণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-সাহিত্য 
আসয়াই ঘটে নাই_তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘটিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত 
কাবগণও দেবীকে আমাদের সমাজজশবন এবং গাহ-চ্থাজশীবনের পটভূঁমর 
উপরেই 'বচিত্রবর্ণে আওকত কাঁরয়াছেন। মূখ্য পার্থক্য হইয়াছে এই যে, সংস্কৃত 
কবিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উচ্চকোটি-সম্ভূত এবং অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে 
সংশ্লিল্ট ছিলেন, এইজন্য দেবীকে অবলম্বনে সেখানে সমাজের 'নম্নস্তরের চিত্র 
পাই কম। দেবার দদখ-দারিদ্রাময় সংসারের যে চিত্র পাই তাহা অনেক স্থানে 
প্রথাবদ্ধ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণনা নয়। কিন্তু বাঙলার এবং অন্যান্য 
ভাষা-সাহিত্যের কাঁবগণ সমাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ভূত, তাই তাঁহারা 
তাঁহাদের নিজেদের যুগের নিজেদের সমাজ ও পাঁরবারের চিত্র দেবশীকে 
অবলম্বন করিয়াই জীবন্ত কারিয়া তুলিয়াছেন। কব রামেশ্বরের বায়নে বাঁণত 
দরিদ্র কৃষকপর্ধী পার্বতী যে কৃষকস্বামীর নিকটে আর কিছু নয় শুধ 
হাতের দুইগাছি শাঁখার জন্য আব্দার জানাইয়াছিলেন তাহা কালিদাস গ্রীহ্ 
রাজশেখর_এমন কি উমাপাতধরের বার্ণত দুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। 
অবশ্য আশ্চর্যভাবে একাঁট শ্লোক শুধু লক্ষ্য করিতে পাঁর যেখানে দেবী 
শিবকে ত্ৰিশূল ভাঙিয়া লাঙল গাঁড়য়া হাল চাষ কাঁরতে বালয়াছেন।_ 

রামাদ্‌ যাচয় মোদনীং ধনপতেবাঁজং বলাল্লাঙ্গলং 

প্রেতেশান্মাহষং তবাস্ত ব্যভঃ ফালং ব্রশূলং তব। 

শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোহন্তি গোরক্ষণে 

খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুর: কৃষিং গোঁরীবচঃ পাতু বঃ॥ 


সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী ১২৭ 


গৌরী শিবকে বলিতেছেন, 'রামের (পরশঢুরামের) নিকট হইতে তুমি কিছু 
ভূমি মাগয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ, আর বলরামের নিকট 
হইতে লাঙল: প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই 
তো বৃষ রাঁহয়াছে_আর তোমার ভ্রিশলই তো ফাল; আমি নিজে তোমাকে 
(মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারব; স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষায়, 
আমি খিল্ন, তুমি এইবারে কৃষি কর।" 

বাঙলা সাহিত্যের শিবায়নে আমরা গৌরীর শিবের প্রাত যে অনুরোধ দেখ 
এই শ্লোকাটর প্রত্যেক কথার সাঁহত তাহার মিল রাঁহয়াছে। পদ্রাণাঁদর মধ্যেও 
শিবের কৃষকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রূদ্র শিবের শস্যের সহিত যোগ 
যজুর্বে'দেই লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন কাঁরয়াই এই শ্লোক 
রাঁচত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয় না; ইহার ভিতরে কাঁবর সমসামায়ক যুগের 
স্পষ্ট প্রভাব পাঁড়য়াছে বালয়া মনে হয়। শ্লোকাট আধুনিক সংকলন 'সুভাষত- 
রত্রভাপ্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ণয় কাঁরবারও 
সুযোগ নাই; তবে শ্লোকটি অর্বাচীন কালে লিখিত বাঁলয়াই মনে হয়। 

কিন্তু এই সংস্কৃত শ্লোকগ্ীলির মধ্যে কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের 
[বিশিষ্ট ছাপ না পাঁড়লেও দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ 
নাই। সংস্কৃত কাঁবগণের মধ্যে কালিদাসই দেবীকে তাঁহার 'কুমারসন্তব-কাবো 
অনেকখানি স্থান দিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রের 
যে কিছ কিছু আভাস পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য কারয়াছ। কিন্তু 
অন্যান্য কাবগণ দেবাসম্বন্ধে কেহও কোনো কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহারা 
তাঁহাদের রাঁচত বাবধ ধরণের কাব্যের ভিতরে নমস্কার-শ্লোক বা আশীর্বচন- 
রূপেই এই গ্লোকগীল রচনা কারয়াছেন। একে প্রকীর্ণরূপে রাঁচত তদুপাঁর 
একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লিখিত; সত ং ফুগসমাজের স্পষ্ট প্রভাব এখানে 
আশা কাঁরতে পারি না। কিন্তু এইসব শ্লোকের মধ্যে দেবীর পূ্বরাগ, বিবাহ, 
নবোঢ়ারুপ, নব-সম্ভোগ, প্রেম-কৌটিল্য, মান-আভমানের যে বর্ণনা পাই তাহার 
আস্বাদনে সর্বদাই যে মানবীয় রসের প্রাধান্য তাহা অবশ্যস্বীকার্য। মানবীয় 
দাম্পত্য প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হরগোৌরীর ভিতর দিয়া কাঁবগণ রূপাঁয়ত 
কাঁরয়াছেন__পাঠক-সাধারণের আস্বাদনের ভিতরেও সেই মানবীয় প্রেমরসেরই 
প্রাধান্য। কতকগীল শ্লোকের মধ্যে যে গাহস্থ্য চিত্র ফনটয়াছে চিন্রীহসাবে 
স্থানে স্থানে তাহাকে নিখুত বলা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। মানবীয় ছাঁচে ঢাঁলয়া যুগল- 
প্রেমের বর্ণনা পরবর্তাঁ কালে আমরা বিশেষভাবে পাই বৈষ্ণব-সাহত্যের রাধা- 
কৃষকে লইয়া। কিন্তু প্বেই উল্লেখ কাঁরয়াছি, এই রাধাকৃষ্ণের ধারাটির সম 
অনেক পরবর্তী কালে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমাবষয়ক সংস্কৃত শ্লোকও আমরা পাই 


১২৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বটে,** কিন্তু তাহার অধিকাংশই গ্রীস্টায় দ্বাদশ শতক বা তাহার কাছাকাছি 
সময়ে লাখত। সেই কারণে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের যুগলপ্রেমের অনেক বর্ণনা 
হরপাবতীর যুগলপ্রেমের বর্ণনা হইতে গৃহীত। আমরা পার্বতীর যে খাণ্ডিতা 
রুপ দেখিয়াছি, সেই খণ্ডিতা নায়িকার রোষপ্রশমনের জন্য পদানত নায়কের 
যে প্রেমাকুলতা দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবাঁ কালের রাধার 
খাণ্ডতারূপ ও রাধার ক্রোধপ্রশমনের জন্য পদানত কৃষ্ণের অনদনয়-প্রকাশ 
প্রভৃতির প্রাক্‌-রূপ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা কথা সর্বদাই 
মনে রাখতে হইবে--আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে আসলে হরপার্বতীর প্রেম 
বা রাধাকৃষ্ের প্রেম বলিয়া বাশষ্ট কোনো জানিস নাই; আসল জানস হইল 
ভারতীয় কবি-মনে ধৃত ভারতীয় প্রেম। এই প্রেমের প্রকাশে কাঁব-মনের 
কতকগণ্ীল বিশেষ প্রবণতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রবণতাই হরপার্কতীকে 
অবলম্বন কাঁরয়া এবং পরবর্তী কালে রাধাকৃফকে অবলম্বন কাঁরয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


€৮ দুণ্টব্য লেখকের শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’ গ্রন্থ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৌদ্ধ-দেবী 


দেবী-পৃজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা আমরা নানাভাবে 
দেবী বিয়া সন্দেহ করিতেছি। হিন্দ:-দেবা তারাকে আমরা বহনরূপে হিন্দ; 
উপপ্যরাণ-তন্তাদর মধ্যে পাই; এই তারা-দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা 
একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত । হিন্দ; উপপনদ্ররাণ-তন্দ্রে এবং বৌদ্ধ- 
তন্ত্রাদতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দধর্মে পাঁজতা 
প্রাঁসদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধ-তন্রে এই দেবার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দৌখতে 
পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম_ পর্ণ (হলুদ পাতা) পাঁরাহতা 
পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধনমালায়'ও দেখিতে পাই। স্মবন্ধদর 'বাসব- 
দত্তা'য় আমরা বেতালা-দেবীর মান্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ-তন্বেও বজ্র-বেতালীর 
সন্ধান পাই। মাকণ্ডেয় ণ্ডী'তে শক্তির. মায়ুরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, 
কপালিনী, কৌবেরণ প্রভৃতির নাম পাই; বৌদ্ধ 'সাধনমালা'র মধ্যেও মহামায়ুরী, 
অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। 
চণ্ডীতে শিবকে দূতর্পে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী “শবদতী" নামে 
খ্যাতা, বৌদ্ধ-তল্তে মহাকালের সাঁহত হ্বক্তা দেবীকে 'কালদৃতী' নামে দৌখতে 
পাইতোছি।৯ প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ-তন্তের 'যমদতী'র কথাও স্মর্তব্য। ছিন্নমন্তা 
হন্দ্-দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিনমন্তা দেবীকে বৌদ্ধ-তন্ব্ের 
মধ্যেও পাইতোছি। বৌদ্ধ-তন্ত্ে কাঁলিকা-দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহা- 
কালের সাঁহত সংশ্লন্টা; ই'হার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, 
ঘদ্বভূজা, আঁশ্নকোণাস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্। আলাঢ় ভাঙ্গতে 
ইনি শবের উপর অবাস্থিতা। 

এইভাবে বৌদ্ধ-তল্লাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতোছ, হিন্দধর্মে 
তাহাদিগকে গৃহণত হইতে দেখলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বাঁলয়া 
থাঁক-_এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ-দেবী_বৌদ্ধর্ম হইতেই হিন্দন্ধর্মে তাঁহারা 
গৃহীত হইয়াছেন। 

কিন্তু এই বৌদ্ধ-দেবী শব্দের অর্থ কিঃ বৌদ্ধ-তন্তে উল্লেখ পাইলেই কি 

৯ডষ্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যালাখত Buddhist 160708740) গ্রন্থখান দুষ্টব্য। 

২, প্‌. ১২২। 

৯ 


১৩০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সে দেবী বৌদ্ধ-দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধ-তন্্গীলকে বৌদ্ধ বাঁলবারই বা 
তাৎপর্য কি? দেবদেবীর সাদৃশ্য, বার্ণত সাধনার সাদৃশ্য এবং গৃহ্য যোগাঁবাঁধর 
সাদশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দু-তন্্গীল হইতে নবাবিষ্কৃত বোদ্ধ- 
গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ কারয়াছেন। কিন্তু 
গ্রচ্থান্তরে* আমরা এ 1জানসাট স্পষ্ট কারিয়া তুলিবার চেষ্টা কায়াছি যে, মূলে 
হিন্দঃ-তন্ এবং বৌদ্ধ-তন্র বালয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং 
সাধনায় এই উভয়াবধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই) তন্ত্র বহু 
প্রাচীনকাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধনধারার 
তন্বের রূপ দান কাঁরয়াছে; আবার পরবর্তী" কালের মহাযান বোদ্ধধর্মের 
কতকগনাল চিন্তাধারার সাঁহত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধ-তন্বের রূপ গ্রহণ 
কাঁরয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্তাদিতে বাণত দেবদেবী ও 
পুজা-অর্চনাবাঁধর কথা যদ ধরা যায় তবে দোঁখিব-_ উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবনী, 
উপদেবী, ভাকনী-যোগনী, বক্ষ-রক্ষ প্রভীতর বর্ণনা, পৃজাীবাধ বা ধ্যান- 
অর্চনাবধি স্থান পাইয়াছে। এই দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর 
হিন্দন-দার্শীনক তত্ব বা বৌদ্-দার্শীনক তত্ত্বকে রুপারিত কারবার জন্যই আস্তে 
আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছলেন, এীতহাসিক দ্যন্টতে 
সেকথা আমরা স্বীকার কার না, এ-কথা পূর্বেই বাঁলয়াছ। উভয়ক্ষেত্রেই 
দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রাসাদ্ধ হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ 
বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতোছি। বৌদ্ধ সাধনমালায় যে-সকল দেবীর 


কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য 'বাবধ মন্ত-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পাঁরকল্পনা 
দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-পাঁরকল্পনা 
এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পাঁরকজ্পনার কিছ? কিছু যোগ লক্ষ্য কারিতে 
পার। কিন্তু আসলে হিন্দদেবীগণের উৎপাত্তর ইতিহাস যেরুপ, বৌদ্ধ- 
দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরুপ। 

অবশ্য এীতহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য কারতে হইবে। এই 
বৌদ্ধ-তন্দের প্রচুর প্রসার ঘাঁটয়াছিল মহাচণনে_ অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের 
কিছ অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভাত অণ্টলে; ফলে এই অঞ্চলের 


০ এই লেখকের 4? 1/5442/72% To Tantric Buddhism. £ 
৪ ডক্টর বিনয়তোষ ভ্টাচার্য-সম্পাদিত, গাইকোয়াড় ও'রয়েন্টাল সারজ, দুই খণ্ড 


বৌদ্ধ-দেবী ২৩২ 


প্রীসদ্ধা কিছ কিছু দেবী বৌদ্ধ-তন্দে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ- 
তন্তের মারফতে হন্দু-তন্তাদিতেও দেবী বলয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা 
হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বালয়া 
ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।” পর্ণশবরী দেবাঁও এইভাবে বৌদ্ধ-তন্ব' 
হইতেই গৃহণত বাঁলিয়া কাহারও কাহারও মত।১ 'হন্দু-তন্তে বার্ণত ষটচক্রের 
অধিষ্ঠান্রী ডাঁকনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকণী, শাকনী দেবীগণের সকলে 
না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাণ্টল হইতে গৃহীতা বলিয়া আমরা মনে কারি। 
বর্তমানে আমরা বহুসংখ্যক বৌদ্ব-তন্তের সন্ধান .পাইতোছ; তিব্বতী 
অন্যবাদ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা । মূল তন্ত্াদর উপরে টাকা- 
[উপ্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি 
ছল, এ সত্য আজ এঁতিহাঁসক তথ্যের উপরেই প্রাতীষ্ঠত। এই তল্ত্রসমূহ 
এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টাীকা-টপ্পনীর বাঙলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন 
দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা ৷ কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য 
আমাদের যথেষ্ট নাই। পরবর্তাঁ কালের যে বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙলাদেশেই 
{লাখত বাঁলয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পাঁর তাহা হইল বৌদ্ধ- 
সদ্ধাচারযগণ-রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগ্ীল। এই দোহা ও চর্যাগীতগ্দাল 
যাঁদও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ-মতবাদ ও .সাধন-পন্থা-অবলম্বনেই লিখিত 
তথাপি পরোক্ষভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ-সম্বন্ধে বিছ: কিছ 
লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগীল মোটামুটিভাবে শ্রীস্টীয় 
দশম শতক হইতে দ্বাদশ: শতকের ভিতরে রচিত বাঁলয়া গৃহীত ; সুতরাং এই- 
গলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচালত দেবীবাদ বা 
শাক্তবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপকভাবে বাীঝতে 
সমর্থ হই। 
বৌদ্ধ-দোহা ও গণীতিগদলির মধ্যে আমরা এক “দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই; 
এই দেবা নৈরাত্মা, নৈরামাণি, ভোম্বা, চণ্ডাল, মাতঙ্গী, শবরা প্রভাতি নানারুপে 
আঁভাহিত। সাধনতত্বের মধ্যে এই দেবাঁকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে: কিন্তু সেই ব্যাখ্যা্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনঃসংগঠনের 
সবখান পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচালত ভারতীয় দেবীতত্ব বা শাক্ত- 
তত্ত্বের সাঁহত এই বৌদ্ধ-দেবীর নিগডঢ় যোগ আছে বাঁলয়া মনে কাঁর। সহাঁজয়া 
বৌদ্ধগণের এই দেবাতত্্কে ভাল করিয়া বুঝতে হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই 


৫ Cultural Heritage of India, চতুর্থ খণ্ড। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী-লীখত 
‘Evolution of the Tantras’. 
৬ ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লাখত 'সাধনমালা'র ভূমিকা এবং Buddhist Icono- 


graphy. 


১৩২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও. শাক্ত সাহত্য 


দেবাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমাবকাশের একট; সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়োজন 
মনে কার। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবাঁবাদের উৎপত্তি ও ক্রমাবকাশের ইতিহাস লক্ষ্য 
করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে অর্থাৎ 
নেপাল-ভুটানীতব্বত এবং কতকভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা 


বদদ্ধরূপে। তিনি নিজে নার্বিশেষ, নিগদুণ, নিরাকার; কিন্তু সকল বিশেষ+্গুণ 


পাত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ সই বোর 
উহাকে মংলেই ভূল বা মনে কাঁর। আতি প্রাচীনকাল হই সে 
ও শির অভেদতবের মধ্যেই একটা ভেদকজ্পনা করিয়া যে আহ শাসন 


বৌদ্-দেবী ১৩৩ 


ধ্যান হইতে প্রসৃত হন এক এক জন ধ্যানিব্দ্ধ। ইহারা হইলেন বৈরোচন, রক্- 
সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘাসাদ্ধ এবং অক্ষোভ্য। এই পণ্ড ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন 
যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংসকার-বিজ্ঞান এই পণস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই 
পণ্চস্কন্ধাত্মক। এই পণ্চ ধ্যানবুদ্ধের পণশাক্তি._তাহারা হইলেন যথাক্রমে তারা 
বা বজ্জুধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশাক্তক পণ- 
তথাগত মন্ষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পণস্থানে 
অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বোদ্ধ-তান্ত্িক সাধনার প্রারম্ভে দেহশদাদ্ধর 
দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশাক্তক পণ্চতথাগতকে দেহের 
বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত কারতে হয়। তাহাদ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়। 
তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না। 

বৌদ্ধ-তন্ত্রে আঁদবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সবেশ্বরী মহাদেবী 
আঁদদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান্‌ এবং সবেশ্বরী 
ভগবতাঁকে পাই ৷--তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। 

বৌদ্ধ-তন্ত্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পাঁরণাতি ৷ মহাযানী বোদ্ধেরা 
যাঁহাদিগকে হাঁনযানী বৌদ্ধ বলয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের যান বা 
মত এবং পথফে হন বাঁলবার কারণ এই যে, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র 
জোর দিয়াছেন এবং শন্যতাজ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মনাক্ত- অর্থাৎ 
অহত্বলাভের আদর্শ প্রচার. করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্ব- 
মাক্তর প্রশ্ন_সৃতরাং মাক্তদারী শূন্যতার সাহত তাঁহারা যুক্ত কাঁরলেন 
কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নোতবাচক প্রজ্ঞা, আর 
করুণা হইল ইতিবাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্ম প্রেরণা । তান্তিক বৌদ্ধগণ 
মহাযানের এই শন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রারতাষ্ঠত 
কাঁরলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্তু হইয়া বোধাচত্তলাভের সাধনা, আর 
বোখিচিত্তের তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় কারলেন, 'শূন্যতা-করণাভন্নং বোধাচত্তং 
তদন্চতে" শন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্ই হইল বোধাঁচত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ 
ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করদণাকে নানাভাবে 
বহর দূরে টানিয়া লইতে লাগলেন। বোঁধাচত্ততত্বই হইল তন্ত্রের যুগল- বা 
যামল-তত্; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুনতত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারাপণী 
ভগবত উপায় নিখিল ক্রিয়াত্রক ভগবান্‌। এই ভগবানৃ-ভগবতী সামরস্য-রুপ 
[িথুনতত্বই হইল অদ্ধয় বোঁধাচত্ত-তত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা 'নবাত্ত-লক্ষণা, 
শূন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু: কর্মচোদনারুপে উপায় প্রবৃত্ত-লক্ষণ, 
উপায় পরম-প্রকাশ, উপায়ই নাদতত্ব। শূন্যতা-র্যাপণন প্রজ্ঞাই নৈরাত্মা-রপণণী 
নির্বাণ উপায়ই সর্কবুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল 
যুগনদ্ধতত্ঁ-সেই অদ্বয় যুগনদ্ধতত্ুই হইল পরম কাম্য। 


১৩৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


তন্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দ হোক বা বৌদ্ধ হোক অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব 
হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শীনক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম 
সত্য অদয়-স্বরুপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত শুধু দ্বয়ের অভাব নয়__তাহা দ্বয়ের 
িথনতত দয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়াসাদ্ধ হিন্দ্তত্ব- 
মতে সে দ্বয়তত্বই হইল ?শবতত এবং শক্তিতত্ব_একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; 
একি জ্ঞানমান্রতন্য নিবাত্তিমূলক__অপরটি ব্রগ্‌ণাঘ্তিকা প্রকাশাত্মকা প্রবৃত্তি" 
মুলা। দার্শীনক ভাষায় ?শিবতত্ুই জ্ঞাতৃত্ব_শক্তিততৃই জ্ঞেযত্ব; শিবই পরম 
সঙ্কুচিত বিন্দদ_শাক্তিই পরম প্রসারতা নাদর্পণী। J 

তন্ত্রের এই যে অদ্ধয়তত্ত এবং অদ্য়ের মধ্যে আঁবনাভাবে শিথুন'ঁকৃত দ্বয়তত্তবের 
দ্বি-ধারা এই মৌলক তর্তাট বৌদ্ধ-তন্তে প্রকাশ লাভ কারয়াছে বোঁধাঁচত্ত এবং 
শনন্যতা-করদণাকে লইয়া। শুধু তফাত এই-_বৌদ্ধ-তন্তে ভগবতশ-ই হইলেন 
নি্বাণরাপণী বা বন্দরপণী প্রজ্ঞা আর সর্বব্্ধাত্কক ভগবান্ই হইলেন 
ক্ৰিয়াক এবং প্রকাশাত্মক। 

প্রজ্ঞাই গ্রাহকতত্ব, আর উপারাত্মক করুণাই হইল গ্রাহ্যতত্। এইভাবে ' 
দৌখতে পাই, হিন্দু-তন্ত্েও যেমন 1শব-শাক্তকে অবলম্বন কাঁরয়া িখুন- 
সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তেমনই বোদ্ধ-তন্রেও করুণারুপী ভগবান্‌ ও প্রজ্ঞা- 
রাঁপণী দেবী ভগবতাঁকে লইয়া তান্ম্িক মিথুন-সাধনা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। যোগ- 
সাধনায় এই ভগবতী এবং ভগবান ইড়া-ীপঙ্গলা, গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের 
রূপ গ্রহণ কারয়াছেন। অদ্বয়ততুই ত অর্ধনারীশ্বর-তত্ব_বামে দেবী ভগবতণ, 
দাক্ষণে ভগবান্‌, দুই 'মালয়া এক। একে দুই_দুইয়ে এক; হিন্দড-তন্ৰেও এই 
কথা_ বৌদ্ব-তন্রেও সেই একই কথা ।« 

তন্তসাধনার এই ভগবান্‌ এবং ভগবতী পূর্বালোচিত আঁদব্দ্ধ ও আঁদ- 
দেবার সাহত 'মালয়া মিশিয়া গেলেন: ফলে বৌদ্ধ-তল্রেও আমরা এক সবেশ্বর 
ভগবান্‌ এবং সবেশ্বরী ভগবতার কথা প্রচুরভাবে দোখতে পাই। এই সর্বে্বর 
দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র, শ্রীহের;ক, শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজেশ্বর, শ্রীবজসত্ত, মহাসত্ব, 
শ্রীমন্‌মহাস,খ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভাতি রূপে দেখা "দিয়াছেন, সবেশ্বিরী দেবী দেখা 
দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কবিহারিণীরূপে অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সাঁহত 
য্ুক্তরূপে। তিনি কোথাও বজুধাত্বীশ্বরী, বজ্রবারাহণী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা 
রজ্ঞাগারামতা অথবা দেবা নৈরাত্মা। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দ মহেশ্বর-মহেশ্বরণ 
এবং বৌদ্ধ সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মালয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া 
গয়াছেন। 


মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দোঁখতে পাই। 


৭4 Introduction to Tantric Buddhis? গ্রন্থ দুষ্টব্য। 


বৌদ্ধ-দেবী ১৩৫ 


সেখানে দেঁখয়াছ, জগজ্জীবের প্রত করণায় বগাঁলতা জগজ্জননী পার্বতী 
সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একাঁটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরয়া 
জীবের হিতকর সমস্ত তত্ব জানয়া লইয়াছেন। সমগ্র হন্দ-আগম-শাস্ত্র এই- 
ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগন্মাতা মহাদেব স্বয়ং ্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা 
এবং জ্ঞানগুর; স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বক্তা॥ তাবৎ {হন্দ:-তন্্ৰগ্ননালর 
মধ্যে আমরা এই রাঁতই লক্ষ্য করতে পাঁর। প্রত্যেক তন্রেই দোখ, দেবী 
জীবের দুঃখে বিগাঁলতা হইয়া তাহাদের আর্তনাশ, মঙ্গল ও ম্াক্তাবধানের 
জন্য মহাদেবকে অনুনয়শীবনয় কাঁরয়া তাঁহার স্বম্মখ হইতে সকল তত্ব জানিয়া 
লইতেছেন। প্রাসদ্ধ অনেকগাল বৌদ্ধ-তন্বেও আমরা এই রীতি অনুসৃত 
হইতে দোঁখ। বৌদ্ধ-তন্তের মধ্যে আঁত প্রাসদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্র-তন্ে দোখতে পাইন 
কপাল-মালনং কীরং নৈরাত্মাশ্রিষ্টকন্ধরমূ। 
পণ্চমাদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পচ্ছাতি স্বয়ম্‌॥ 
এখানে ‘দেবের’ [িশেষণে 'কপাল-মালনং বীরং কথাটিও বশেষ কাঁরয়া 
লক্ষণীয়। উত্তরে দোখতে পাইন 
চুন্বায়ত্বা তু নৈরাত্াং__ 
দেবো মণ্ডলং সম্প্রকাশতে ॥ 
বজ্রবারাহ-কল্প-মহাতন্ত, একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তল্ব, ভাকার্ণব-তন্ত 
প্রভীত বৌদ্ধ-তন্রগাল এইভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবীর প্রশেনোত্তরচ্ছলেই 
বার্ণত হইয়াছে। 
এই বৌদ্-তল্তগ্ীলতে আরও একাটি বিষয় প্রাণধানযোগ্য। হন্দতন্তে 
পরম-লামরস জানত  কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নরনারীর মিলিত সাধনার 
ব্যবস্থা রাহয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বোদ্ধ-তল্গ্ীলতেও দেখিতে পাই। 
শহন্দু-তল্রগ্ীলতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিবস্বরূপে 
পাত হইতে হই জারিকাকে এব দাবৰ (হইতে হরে 
বশাদ্ধস্বরূপে প্রীতচ্ঠা ব্যতীত কখনও যামলসাধনা সম্ভব নহে। স্বরণে 
প্রাজষ্ঠত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবাঁ সাধনার গঢঢ়ার্থ । বৌদ্ধ- 
আমর বতা বে তই বাত ত হন 
প্রজ্ঞার-পেণী_পঢরনষ বজুধর বা বজ্রসত্ব : এই স্বরূপে প্রাঁতাষ্ঠত সাধনাই হইল 
প্রজ্ঞোপায়-সাধনার তাংপর্য। কোনও' কোনও বৌদ্বতন্বে এই তত্তটি আঁত 
স্পম্টভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। একবল্লীর-চণ্ডমহারোষণ-তল্দে স্পষ্টই দৌখ_ 
নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ যোষতঃ বজুযোষতঃ॥ 


নাগাজনৈপাদের পণ্চজমগ্রন্ে শন্যতা-রাপিণী প্রজ্ঞা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 


* এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাক্ষিত পথ 
৯ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাক্ষত প'নীথ। 


১৩৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত স হত্য 


স্ৰী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোক্তা'। একল্লবীর-চণ্ডামহারোষণ-তন্তে এক স্থলে স্বয়ং 
বজধর চণ্ডরোষণ দেবীকে বাঁলতেছেন__ 
ভাবাভাবাঁবানমরক্তশ্চতুরানন্দ-তৎপরঃ। 
নিত্প্রপণ-স্বরূপোহ্হং সর্বসঙ্কজ্পবাঁজতিঃ॥ 
মাং ন জানস্তি যে মূঢা সর্বপুতবপাষি স্থিতম্‌। 
তেষামহং হিতার্থায় পণ্াকারেণ সংস্থিতা॥ 
আবার দেবীর দিক্‌ হইতে দেখিতে পাই-_ 
অথ ভগবতী দ্বেষবজ্ী সমাধমাপদ্যেদম উদাজহার__ 
শুন্যতা-করুণাভন্না দিব্য-কাম-সুখ-স্থিতা। 
সর্বকলপনীবহীনাহং নিষ্প্রপণ্গা নিরাকুলা॥ 
মাংন জানভ্তি যে নাঃ সর্বস্তীদেহ-সংস্থিত el 
তেষামহং হতাৰ্থায় পণ্ডাকারেণ সংস্থিতা॥ 
. এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখতে পাই যে, মায়াদেবী-সূত বাদ্ধ- 
দেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞপারমিতাত্রকা দেবীই 
হইলেন ব্রদধপক্জী গোপা। বিশ্বের সকল দ্র হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্িকা 
দেবীস্বরূপা এবং দেব চডরোষণ-স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ । 
মায়াদেবীসমতশ্চাহং চণ্ডরোষণতাং গতঃ। 
ত্বমেব ভগবতী গোপা প্রজ্ঞাপারামতাত্বকা॥ 
যাবস্তন্তু স্তিয়ঃ স্ব স্বদ্‌রূপেশৈব তা মতাঃ। 


এই-সকল ক্ষেত্রে হিন্দ-তন্ হইতে এই এই ধারণা বোদ্ব-তন্রে গৃহীত 
হইয়াছে বা বৌদ্ধ-তন্্ হইতে এই এই ধারণা হিন্দ-তন্বে গৃহণত হইগ্াছে 


আসলে তন্তস্নাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই-জাতীয় কতকগনীল ধারণা সমাজ- 
মানসে অত্যন্ত দ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল-_হিন্দ-তল্ল ও বৌদ্ধ-তন্তর উভয় ক্ষেত্রেই 
আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখতে পাই। 

বৌদ্ধ সহাজয়াগণের তান্ত্রিক সাধনায় আবার দৌখতে পাই, এই ভগবান্‌ ও 
ভগবতা বাহিরের কিছ নহেন_সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক- 
চিত্তই স্বয়ং ভগবান্‌_ নৈরাত্মাই গাঁহণী।৯০ সেই নৈরাত্মার সঙ্গে সাধক-চিত্ত 
নিঃশেষে মিলিয়া যায়_যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে। 


বৌদ্ধ-দেবী ৩ 


সমরস জাই তক্‌খণে 
জই পণ তে সম নিত্তা॥ 
অদ্য়-ীসাদ্ধ-নামক বৌদ্ধ-তন্তে বলা হইয়াছে 
ভগবানাতি নাঁদর্টঃ চিত্তস্যাধিপাতঃ প্রভূঃ। 
তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বাঁলিয়াছেন__ 
চিত্ত খসম জাহ সমসূহ পলট্ঠই। 
ইন্দিঅ-বিসঅ তহি মত্ত ণ দীসই॥ 
চিত্ত এবং আকাশ স্বরুপা (শূন্যতারুপণী প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে প্রবিষ্ট হয় 
তখন ইীন্দ্রিয়বষয় তাহাতে কিছুই দুষ্ট হয় না। 
আবার-_ 
মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ। 
দবারাত্ত সহজে রাহঅই॥ 
মন ভগবান্‌_ শূন্যতারাপণী প্রজ্ঞা ভগবতা; ইহারা দিবারাত্র সহজে (মিলিত) . 
থাকে। 
চর্যাগণীতিকার কুরুরীপাদ একটি গতিতে বলিয়াছেন 
হাঁউি নিরাসী খমণভতার 
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই। 
এখানে দেবা নিজে বালিতেছেন, আম হইলাম, আশারাহতা বা রাহতা, 
খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী: আমাদের িলনানন্দের কথা কহা যায় না। 
খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন-_অর্থাং- তান্ত্রিকগণের চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্য 
স্তরের প্রকৃতিপ্রভাস্বর মন। 
- চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানাভাবে পাইতে: কোথাও তান 
দেবী. বালয়া আখ্যাতা__কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও “ঘরণী' (গৃহিণী) 
বাঁলয়া, কোথাও আবার ডোম্বা, চণ্ডালণ, মাতঙ্গী, শবরা প্রভৃতি বাঁলয়া। 
ব্ধরস্বরূপ সাধকের ইহার সাঁহত নাচগানের কথা দোঁখ.১ কোথাও জাঁক- 
জমক কাঁরয়া ডোম্বীকে বিবাহ কারতে যাইবার দৃশ্য দেখিতে পাই এবং 
সেখানে 'দন-রাত্ি তাঁহার সহিত' সংরতপ্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই।৯২ 


বুদ্ধনাটক বিসমা হোই! (১৭ সং) 
১২ ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম 


জউতুকে কঅ আণূতু ধাম॥ 
অহাঁণাঁস সুরঅ পসঙ্গে জাজ 

জোইিজালে রএণি পোহাঅ | 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো | 


১৩৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কোথাও আবার বজুধর সাধক বাঁলতেছেন__ 

জোইাণ তই বিপু খণাহত ণ জীবামি। 

তো মুহ চুন্বী কমলরস পীবাম॥ 
যোগান, তোমাকে বিনা ক্ষণমাত্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল- 
রস পান কারব। 

কোথাও আবার ভোম্বীর 'ভাভরআলী' অর্থাৎ চতুরালী দোয়া বজ্রধর 
সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে “ছনাল''র অগ্রগণ্য বাঁলিয়া 
গাল দিয়াছেন। 

'অদঅ বঙ্গালে' গিয়া এই চণ্ডালীকে “নিজ ঘরণী' করিয়া বজ্রধর সাধক 
একদম ‘বঙ্গালী’ (বাঙাল' 2) হইয়া গিয়াছেন।৯০ কোথাও এই দেবীকে মাতঙ্গী- 
রুপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমদুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগণীকে লালায় পার 
করিয়া দিতে দোখি।১৪ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহাঁরণপ বেদেনী- 


শবরীরূপে উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার।১৬ 

চর্যাপদে নানা রূপকে এবং কবিকল্পনা-যোগে 'বাচত্র-রূপে বার্ণত এই 
দেবী কেঃ 

সাধকগণ-বার্ণত এই দেবীকে বুঝিতে হইলে হন্দ;-তান্ক সাধকগণ 
কর্তৃক বার্ণত দেবী বা শাক্তকেও একট; ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হিন্দ 
তন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডালনী-শাক্তর কথা 
জানিতে পারি; এই শাক্তসর্বাননন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডালত 
হইয়া নীদ্রতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সস্তা শা্তিকে 


সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অন্ভুঁতির স্পন্দন। শাক্তর জাগরণের পরেই 
আরম্ভ হয় তাঁহার উধর্বগাতি_একাঁট একটি করিয়া চক্রকে ভেদ কাঁরয়া শাক্ত 
উধের উত্থিত হন_সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমা স্থাত। শান্তির 
একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূঁতির 
স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দান[ভূতির স্পন্দন চরমবিশ্যাদ্ধি এবং 
পরমপণ্রতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির শ্থিতির সাহত। এই কুলকু নী- 
১০৪৯ সংখ্যক পদ। 
৯৪১৪ সংখ্যক পদ। 
২৫১০ সংখ্যক পদ। 
১১২৮ সংখ্যক পদ। 


বোদ্ধ-দেবা ১৩৯ 


শক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই, যোগ- 
তল্নাদতে এই শান্তর উত্থান ও গাঁত একাট 'বাচন্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যৎ-প্রবাহের 
ন্যায় বলিয়া বার্ণত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রাতিক্ষণে সাধকের বিচিত্র দিব্যা- 
নন্দের অনূভূতি। বৌদ্ধ-তাল্তিক সাধনায়ও এই-জাতীয় একটি বিদ্যুৎ 
প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মকা শক্তির বর্ণনা দোখতে পাই। এই শাক্তির ব্যর্থানের সঙ্গে 
যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমলে পেশীছিয়া তাহারই পাঁরণাঁত 
বৌদ্ধ-তান্ত্কগণের পরম কাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই 
হইল প্রত্যেক প্রাণীর- শুধু প্রাণীর নয়_সকল ধর্মের স্বরুপ; আর এই 
স্বরুপ হইল বিশদদ্ধ আনন্দ_তাহাই মহাস:খ; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের 
নিত্য স্বভাব । বৌদ্ধ-তন্নমতে দেহমধ্যে চারটি চক্র বা পদ্ম অবাস্থত, নিম্নতম 
হইল 'নর্মাণচক্র, ইহা নাঁভদেশে অবস্থিত; তদুধেৰ হৃদয়ে হইল ধমচিক্রু, কণ্ঠে 
হইল 'নর্মাণচক্র_আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখচক্র।১৭ নির্মাণচক্র 
শুধু নিম্নতম চক্র নয়_ইহাই স্থূলতম তত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু শাক্তর জাগরণ 
প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌধষাটর-দল-য্ক্ত পদ্মে; এইখানে এই শক্তির জাগরণের 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ।-কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিশনন্ধ 
নহে-_বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জাঁড়ত; উধ্বগাঁততে এই আনন্দ পরমানন্দে, 
পাঁরপূর্ণ অনুভূতি উষ্ণীষকমলে। এই সহজানন্দদায়নী শাক্তই হইলেন 
বোদ্ধ-সহ'জিয়া-তথা বৌদ্ধ-তান্ত্িকগণের দেবী; এইজন্য তান সর্বদাই সহজ- 
স্বরুপা বা সহজানন্দরুপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পর্ণ 
িলোপেই যথার্থ নৈরাত্তযে প্রাতষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্মারযাপণী বা 
আদারণী শনরামাণ"। এই আনন্দর্পিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে 
হৃদয়ে ধেমক্রে) ধারণ_সেখান হইতে তাহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে)_এই 
সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোঁগনীর সহিত বজ্রধর সাধকাচত্তের স্বরত- 
যোগ; এই স:রতযোগের পারণাঁত দেহ-পর্বতের উচ্চাশখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত 
ভিতরে সম্পূর্ণ ববলোপে অয় সামরস্যের উদ্ভব_তখনই দেবাসঙ্গে সর্ব তোভাবে 


যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্বাস্থীত। ). 
টিং আনন্দসন্দাহ-রুপিণী শাঁক্তর যখন প্রথম নির্মাণচন্রে জাগরণ তখন 
শাহ তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই 


সহসা জ্বালত আগ্র ন্যায় তাঁহার 
বলা EU আবার এই অতাীন্দ্রিয় অনডভূঁতির:পা দেবী ইন্দ্রিয় 


>a An Introduction to Tantric Buddbism. 


৯৮ ‘চণ্ডাল জৰালতা নাভৌ"_হেবভ্ুতন্ত। 


১৪০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা-_এইজন্যই দেবী 'ভোম্বী'।৯ দেহরূপ নগরের বাহিরে 
অবস্থিত হইল এই ভোম্বীর কুণ্ড়েঘর-_-্রাহ্ণ-নাঁড়য়া'র দল তাহাদের সকল 
আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যাঁভমান লইয়া ইহাকে যেন ছ-ুইয়া ছ“ুইয়া যায়__ঠিক 
সঙ্গলাভ কাঁরতে পারে না; সঙ্গলাভ কারিতে পারে নিঘ্‌ণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্বাবধ- 
আবরণ-রাহত) কাপাঁলক যোগী একটি হইল পদ্ম, চৌষাট্রাট তাহাতে পাপাঁড় 
(নির্মণচক্রাস্থত চৌধাট্রদলয্যক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই 'ডোম্বী 
বাপদড়ী'।৯ যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দস্পন্দনের 
নৃত্য সে পর্যন্ত “ভোম্বী' খুব ভাল নহে--কারণ তখনও 'বিষয়ানন্দের সঙ্গে 
বজধর সাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন উধর্বা- 
রন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদারণী হইয়া হদর়ে-_পরে কণ্ঠে স্থান পাইল: 
উষ্জীষকমলে গিয়া 
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রক্তো। 
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥ j 

চর্যাপদাঁদতে বার্ণত এই সহজানন্দরুপিণী শক্তরপণী দেবীর প্রসঙ্গে 
এঁতিহাসিক দৃষ্টতে আরও কিছ কিছু তথ্য লক্ষ্য কারতে পারি। দেবী 
এখানে 'মাতঙ্গী'" চণ্ডালী" 'শবরী"। দেবীর ‘মাতঙ্গ’ নামাঁট দশমহাবদ্যার 
মধ্যে গহীত দৌখতে পাই। শ্রীন্রীচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরন্তে দেবী-ধ্যানের 
মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাদতে দেবীকে একরাত৭*১ “শবরণী' প্রভীত রূপে 
বার্ণত দেখি। চর্যাগশীতিতে বার্ণত “শবরী'দেবীও কিন্তু উচ্চপর্বতবাঁসনন, 
অতএব এই 'শবরী'-দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী । এই “শবরী'র বর্ণনায় বলা 
হইয়াছে__ : 

উণ্চা উণ্চা পাবত তাঁহ* বসই সবরণী বালা 
মোরাঙ্গ পাচ্ছ পরাহণ সবরা গবত গুঞ্জরণ মালী ৷ 

শবরী-দেবী শুধু পর্বতের উচ্চাশখরবাঁসনী নন, ময়রপচচ্ছ-পারাহতা 
শবরাী, গলায় গডঞ্জার মালা। সাম-বিধানব্রাঙ্গণে কুমারী রাত্রদেবীকে আমরা 
‘কন্যাং শিখণ্ডিনীং-রূপেই দেখিতে পাই। এই শবরপর বর্ণনায় আরও দোখতে 
পাই ্ 
নানা তরুবর মৌলল রে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলা শবরা এবণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজুধারী॥ 
নানা তরদবর মুকলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল: একেলা শবরী এ বনে 
খ'াঁজয়া বেড়ায়_সে কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারণী। 


৯ অপ্পৰ্শা ভবাতি যস্মাং তদ্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা__&। 
২০১০ম সংখ্যক চর্যা। ৰ্‌ 
২৯খিল হারিবংশ। 


বৌদ্ধ-দেবী ও 


পার্ত্যবনে একাকনী ঘ্ারয়া বেড়ার এই শবরী বাঁলকা- কর্ণকুণ্ডলবজ্- 
ধারী এই শবরী। একট; লক্ষ্য কারলে দেখিতে পাইব, কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী দেবীর 
বর্ণনা তন্দ-পুরাণে দুলভ নহে। 
শুধ্‌ তাহাই নয়, এই শবরার স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, 
বাড়তে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের সুন্দরী স্তীকেই সে নেশার ঘোরে চেনে 
না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অননয়শীবনয় কাঁরতে 
হয়_ 
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গৃহাড়া তোহার। 
{অ ঘাঁরণী নামে সহজ সুন্দরী 
শবরণ খাট পাড়ে_মহাসদখে শয্যা বিছায়_তাহার পরে সেই শবর-তুজঙ্গের 
সাহতই এই নৈরামাণ শবরা স্ব্রীভাবে প্রেমের রাত্রি পোহায়। শবরকে আদর 
কাঁরয়া খাইতে দেয় তাম্বুল_-আর কর্পুর; ক্ষাণকের জন্য পোষ মানে মাতাল 
স্বামী_-শবরণীকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। 
{তঅ ধাউ খাট পাঁড়লা মহাসুখে সৌঁজ ছাইলী। 
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামাঁণ দারা পেন্গ রাঁত পোহাইলী॥ 
হঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই। 
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসূহে রাত পোহাই॥ 
কন খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কৈছ: ঠিক আছে, এই শান্তখনাশ 
দিব্য মান্য, আবার কখন গররযুরোষে উন্মত্ত; গরেরোষে ঘর ছাঁড়য়া সে প্রবেশ 
করে গিয়া পর্বতের [িখরসান্ধিতে-ঁক কাঁরয়া 


ার্ণত হর-পার্কতীর গাহস্থ্য জীবনের আভাস মালতেছে কি? পার্কতীর 


স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহত্যে দেখিতে পাইতেছি নেশাখোর পাগলা 


ভোলা-_বাঁড়তে বাধান কোন্দল_নেশার ঘোরে ঘ্যারয়া বেড়ান কুচনী-পাড়া, 


লন লবন রবের রত জে পুরদে জিযে 
ত্য প্রেম রক্ষা কাঁরতে হয় পার্বতীকে। 


সাহিত্যে বাণত লোকক শিবপার্কতীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে? 
বা পঞ্চদশ শতকে 'মাঁথলায় বিদ্যাপাঁত মৌথলী 


চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে 
ভাষায় হর-গৌরী-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন; লোকমনখ হইতে এই-জাতীয় 


১৪২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কিছু কিছু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার করেকাট পদ এখানে উল্লেখ 
কাঁরতোঁছ_চর্যার আলোচিত পদাটর সাহত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লাক্ষত 
হইবে। মহাদেব গৌরার প্রত রাগ কারয়া কোথায় চালয়া গিয়াছেন; গোরা 
বলিতেছেন 
হমসেশ রুসল মহেসে। 
গৌরী বিকল মন করাথ উদেসে ॥ 
পঢছিঅ পথুক জন তোহী। 
এ পথ দেখল কহ: বূঢ় বটোহী॥ 
অঙ্গমে রিভূতি অনুপে। 
কতেক কহব হীন জোগিক সরূপে॥ 
িদ্যাপাঁত ভন তাহী। 
গৌরী হর লএ ভেলী বতাহী ॥২২ 
আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ। গৌরী বিকল মন, উদ্দেশ কাঁরতেছেন। 
হে পাঁথকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁর, এ পথে দেখলে কোনও বৃদ্ধ পাঁথককে? 
অঙ্গে তাঁহার অন্যপম বিভূতি, কত আর বালব, সেই যোগার স্বরূপ? বিদ্যা- 
পাতি বলে তাহাতে-হর লইয়া গোঁরী হইলেন পাগাঁলনী। 
অপর একটি পদে দেখ 
+ উগনা হে মোর কতয় গেলা। 
কতয় গেলা সি ক দহ ভেলা॥ 
ভাঙ নাহ বট;য়া রস বেসলাহ ৷ 
জোহি হেরি আনি দেল হাঁস উঠলাহ॥ 
জো মোর কহতা উগনা উদেস। 
তাহ দেব'ও কর কঙ্গনা বেস॥ 
নন্দন বনমে ভেটল মহেস। 
গোঁরি মন হরাঁসত মেটল কলেস॥ 
আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল ? কোথায় গেল, তাহার দক হইল ? বটরাতে 
ভাঙ নাই, রিয়া বসিল; যেমনই খুজিয়া আনিয়া দিলাম_হাসয়া উঠিল। 
যে মোরে বালিবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। 
নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরার মন হরাঁষত- মিল ক্রেশ। 
আর একাঁট পদে দেখি__ 
পাঁসল ভাঁগ রহল এই গতী। 
কাঁথ লই মনাইব উমতা জতী॥ 


৯ অধ্যাপক গন্দ্রনাথ মিত্র ও ষ্টর িমানাবহারদ মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপাতি। 


বোদ্ধ-দেবী 


আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী। 
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতা 
আনক নীক আপন হো ছতী। " 
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত ৱিপতী ৷ 
ভণাঁহ বিদ্যাপতি সুন দে সতী। 
ঈ থিক বাউর ত্রিভুৱন পতী॥ ২ 
পেষা ভাঙ এমনভাবে রাহল; কি কাঁরয়া মানাইব এই উন্মত্ত যাঁতকে? অন্যদিন 
ভাল ছিল মোর পাতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উন্মত্ততা? অপরের ভাল, 
নিজের হয় ক্ষাত; কোথায় এক ঠোকর লাগবে_ পাড়বে বিপান্ত। বিদ্যাপতি 
বলে, শুন হে সাঁত,_এ নহে পাগল-এ যে ত্রিভুবনের পাঁতি। 
শুধু বিদ্যাপাঁতর পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর 
গাহ‘স্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দৌখতে পাই। নিম্নে এই-জাতীয় একটি গান 
| সবকে দৌঁর দৌঁরি পুছাকন ব্যাকুল গৌরী 
এ পংথ দেখল দিগম্বর রে কী। 
তোহর দিগম্বর কে কৈসন রুপ 
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছোহ। 
জার সন দাঁত হোহ 
অংগ মে ভসম রমাবাঁথ রে কী। 
সবকে দৌঁর দৌরি ... .. 
হাথ মে ডমরূ বগল মে ত্রিসূল ছৈ 
জটা মে গঙ্গা বিরাজাঁথ রে কাঁ 
অহে রামা এহ পংথ দেখল দিগম্বর রে কী ॥* 
সকলকে দৌড়াইয়া দোঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোঁরা_'এই পথে দেখলে 
কি দগম্বরকে?' (লোকে জিজ্ঞাসা করল ‘তোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ?" 
‘আমার দিগম্বরের শণের মত,কেশ। দাঁত আছে-_-আর অঙ্গে আছে ভস্ম মাথা ।' 
সকলকে দৌড়াইয়া দোঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোরা, ‘এই পথে দেখলে 


৬ ইহার সুভ দহ কালের কব ঈশনাথের এই পদটির তুলনা কাঁরতে পারি: 
তা পড়এলা, ত্রিতুরনপাতি শরদানী ॥ ধুব ৷৷ 

ভাঙ ধর এণীস জারে হম, আনক ঘরস’ আন৷ 

খু নট বজইত রাস, কতএ গেলা নাহ জানা 


হম, কনিও খেদ ন মানী। 
টু রাঃ হোইছ মন জে কানা ৷ ইত্যাঁদ। 


র ভেলা, 
তেহন বতাহ স্বামি মোর ই যা কাক অনি 
২৪ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ! বিদ্যাপতির নামেও এইর্‌প একট পদ প্রচ'লত আছে। 


১৪৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও-শাক্ত সাহত্য 


{ক দগন্বরকে ? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ত্রিশ্‌ল ; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা 
‘ওহে মের়ে_এই পথে দেখিয়াছ দিগৃল্বরকে ১ 
সভকে* দৌড় দৌড় পন্ছাথ বিকল গৌরী, 
আহে এীহ পথ দেখল দিগম্বর রে কী। 
দেখইত বুঢ সন বসাঁথ সভক মন, 
আহে লখইত পুরুষ পুরন্দর রে কী। 
অপনে নে অএলা শিৱ ঘর নাহ কৌড়ী থিক, 
আহে গণপাঁতি আউার পসারল কে কী। 
বসহা চড়ল শিৱ ফিরাথ আনন্দবন, 
আহে ঘাম ঘ্দাম ডমর; বজাবাঁখ রে কী। 
ভনই বিদ্যাপাতি সুন গৌরা পারবা, 
আহে ইহো থকা ত্ৰিভুৱন নাথ রে কী। 
_গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত। 
আমরা আঁদবদদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়া আ'সয়াছ যে 
আঁদব্ন্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্তের হর-পার্বতী বা শিবশাক্ত 
জনাপ্রয়ভাবে মায়া-ীমাঁশয়া এক হইয়া গিয়াছেন। পরবতর্ কালের বৌদ্ধ- 
তন্মে স্থানে স্থানে আদবুদ্ধ ও আঁদপ্রজ্ঞা শব-শীক্তরূপেও বার্ণত হইয়াছেন। 
কোনও কোনও বৌদ্ধ-তন্তে আদিপ্রজ্ঞার ত্রিকোণাকাতি যন্ত্রেরও উল্লেখ পাই। 
বাঙলা-সাহত্যের মধ্যে এই আঁদবৃদ্ধ এবং আঁদপ্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট 
করিয়া লক্ষ্য করিতে পাঁর, বাঙলা "বাধ প্রকারের সাহত্যে বার্ণত আঁদদেব 
আঁদিদেবীর কল্পনায়। এই আঁদদেব আঁদদেবীর সাক্ষাংলাভ কাঁর বাঙলা 
সাহত্যের স্ষ্ট-প্রকরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহত্যের মধ্যে 
আমরা এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শন্যপরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম- 
মঙ্গলগ্ালতে এই স্াষ্ট-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই। নাথ-সাহত্যের 'গোরক্ষ- 
বিজয়ে’ সৃষ্টি-আরম্তের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও ম্যকুন্দরামের চণ্ডী- 
মঙ্গলে’ এবং দ্বিজ মাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডাঁর গাঁতে’ সূষ্টি-কাহন? বাণত আছে। 
কিছু কিছু মনসামঙ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দোখতে পাই। ভারতচন্দ্রে 
'অন্নদামঙ্গলে'ও এই সান্টি-কাহিনী বাদ পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহত্যে 
এবং ওড়িয়া-সাহিত্যেও নানাভাবে অনুরুপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই 
স্যাষ্ট-তত্বের বর্ণনা এবং সেখানে বার্ণত তত্ব ও কাহনীসমূহের উদ্ভবের 
হীতহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা কায়াছি।** 
বাঙলায় বার্ণত এই স্ন্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছু কিছ 


২৫ এই লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থখানি দুণ্টব্য। 


 বৌদ্ধ-দেবী ১৪৫ 
তফাত সত্তেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা এঁকমত্য দেখতে পাওয়া যায়। 
সবত্রই দেখ, সৃচ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তত্বের অন্ধকার (ধ্ননধকার); শূন্যতার 
মধ্যে ছিলেন শুধ এক দেবতা-_তিনি সর্বত্রই “নিরাকার নিরঞ্জন_তানিই আদি- 
দেব। সিসকক্ষয এই আঁদদেব শন্যমুর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আঁদদেবীর 
সৃষ্ট হইল । শুন্যপঢরাণে' দেখি, শূন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যা 
শাক্ত'র জন্ম; বর্ণনায় তানি ‘আদ্য’ নামেই খ্যাতা। সহদেব চক্রবতী'র “ধর্ম 
মঙ্গলে'ও এই কথাই দোখ। সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলে' দেখি, নিরঞ্জন নিজেই 
এক সুন্দরী কন্যার রুপ ধারণ কারিয়া নিজেই আবার তাঁহার সাহত মিলিত 
হইলেন। অন্যান্য 'ধর্মমঙ্গলে' দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আঁদদেবের বাম পার্শ্বে 
মহামায়া ধর্ম-নিরঞ্জনের বামপার্খ্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরাঁসংহ বসদর 
ধর্মীয়ণ,মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকাতিরুপা আদ্যার উৎপত্তি নাথ- 
সাহত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' দেখ, সৃষ্টির পর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভিভূত 
ছিলেন, স্ষ্টকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্থ এক ছায়া-মার্তকে 
দেখতে পাইলেন, এই ছায়ামুর্তই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহত্যের কোথাও 
কোথাও দেখি, অলেকনাথ নিজদেহের শাক্ত হইতেই কাকেতুকা-দেবীকে সংাচ্ট 
করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা-দেবা হইলেন আঁদদেবী। 

চণ্ডমঙ্গলগ্যালর মধ্যে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গাঁতে' দোখ, ‘সৃষ্টি 
সাজতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে ৷' কাঁবকঙ্কণ মনুকুন্দরামের মতে_ 
আদ দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন 
পরম পুরুষ পদরাতন। 


সৃষ্টির উপায় কারণ! 
তখন= 

চান্তলে এমত কাজ এক চিন্তে দেবরাজ 

তন: হইতে হইল প্রকৃতি। 
এই আঁদিদে নিরঞনের তন হইতে উৎপন্না প্রকীতই হইলেন আঁদদেবা। 

আঁদ দেবরাজ- ভুবন-মোহন-মদাত 
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী। 

রচিয়া সম্পূট পাণি মৃদু মন্দ সুভাষণী 


৯৪৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও ও শাক্ত সাহিত্য 


আঁদদেবীর বর্ণনা । তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই-সব ভাষা-সাহত্যের 
কাঁবগণ শিব-পার্বতীর পাশাপাশি আর-একাঁট যুগলের পৃথক্‌ ধারা একাঁট 
সামাজিক এঁত্হ্যরুপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধ-তন্ন-অবলম্বনে 
আদিবদদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে কাঁর। 
আঁদদেবীর উৎপাঁত্তর পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আঁদদেবী 
আদপ্রকাত-রূপ গ্রহণ কাঁরলেন। আঁদ-প্রকৃতিরূপে তিন প্রসিদ্ধ ন্রিমৃর্তিকে 


(ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব করিলেন; এই বিরত হইলেন আদিগকাতর সত, 
রজঃ ও 8 ডা 


oe EO অধ্যায় 1 
বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দেবী 


ভারতীয় ধর্মে ও সাহত্যে শাক্ত-তত্বের একটি চমৎকার বিকাশ লক্ষ্য করিতে 
পাঁর বৈষ্ণব-ধর্ম এবং সাহিত্যের শ্রীরাধার ভিতরে। সাঁহত্যের ক্ষেত্রে এবং 
ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও পাই, কিন্তু 
শাক্ত-তত্বকে অবলম্বন কাঁরয়া রাধা-তত্বের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ গোঁড়ীয় 
বৈফবগণদ্বারাই সাধিত হইয়াছে_ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শাক্ত-তত্ব বাঙলার 
জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া, ছিল; তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দারশীনকগণ 


আছে; ফলে" বৈষ্ণবগণের রাধা-তত্ব যে ভারতীয় শীক্ত-তত্বেরই দেশ-কালে 
একাঁট আঁভনব“প্রকাশ একথাটা প্রথমে খানিকটা যেন আমাদের সংস্কারে বাধা 
দেয়। কু আমরা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়া আসিয়া, ভারতবর্ষের, শাক্ত 
ধর্ম হইতেই যে শাক্ত-তত্বের উত্তর আমাদের এই সংস্কারাট ঠিক নহে। শাক্ত 
তত্ব ভারতবর্ষে'র- বিশেষ কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের নিরপেক্ষ একটি দার্শনিক 
তত্ব" এই শাক্ত-তত্ব ভারতীয় দার্শীনক মনের একা মনন-বোশল্টোর পাঁরচয় 
বহন করে। আমরা উপানিষদাদিতেই এই শাক্ত-ততের বাঁজ লক্ষ্য কারতে পারি। 
বৃহদারণ্যক উপানষদে সৃষ্টির আদি এককে রমণেচ্ছায় স্রী ও পর, রুপে 


আত্মরোতর জন্যই তাই প্রয়োজন হইয়াছিল একের দ্িধা-করণ। এই: ছয়ের 
মিলনেই-আতমরাতর উপল ইহাই আদি মিলন | উপানবদাদতে সার? 
এক রুপ মখ্ুন-তত্বেরও আভাস পাওয়া যায়! স্‌ষ্টি-প্রকরণের প্রসঙ্গে বহু 
স্থলেই দোখতে পাই সষটকাম প্রজাাত প্রথমে একাঁট মিথুন সৃষ্টি কারয়া- 
ছলেন। এই সিথননের দুই অংশকে সাধারণতঃ প্রাণ এবং 'রায়', বা প্রাণ' এবং 
‘অন্ন, অথবা ‘অন্নাদ' এবং ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগা উপানিষদে বাক্‌’ ও 
প্রাণের িথুনের কথা পাই; বহু স্থলে আবার দোঁখ আঁগ্ন' ও সোমে'র 
মিৰ কথা। তত্র দক হইতে প্রাণ ও রাই শ্রাণ ও অন প্রাণ ও বাক্‌, 
অনাদ ও অন আগ ও লোমের বা তত একই তনু ইহাকেই কোথাও শর 
কষ, দবা-রাতি, রবি-চন্দ্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 

বিশ্ব-প্রপণ্ সৃষ্টির পর্বে প্রজাপাত যে -তপস্যাদ্ারা প্রথমে এই মিথুন 


১৪৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


স্যান্ট কারয়া লইয়াছলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপণ্চের যাহা কিছ 
তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রায়, এই দুই অংশের মিলনে সৃষ্ট 
হইয়াছে। ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি “প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত, 
অপরাঁট অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্কুল মর্তয।” ইহার ভিতরে প্রাণ 
‘কারণাংশ’, রায় বা অন্ন 'কার্যাংশ'। অন্ন বা রায় হইল প্রাণের আধার, এই 
আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়া। আগ্নই এই প্রাণ, কারণ সে 
'অন্তা” সে অন্নের ভক্ষক; এইজন্য আগ্ন বা প্রাণই হইল 'অন্নাদ'। সোমই হইল 
অন্ন বা রাঁয়, সে ভোজ্য। খগ্‌বেদে আগ্নকেই 'আয়৪ বা প্রাণের প্রথম বিকাশ 
বলা হইয়াছে। প্রাণদেহের ভিতরে এই আগ্ন বৈশ্বানর-রূপে অন্নকে গ্রহণ 
কারিতেছে। অন্নের আহত ও প্রাণাগ্নির গ্রহণ_উভয়কে অবলম্বন করিয়া 
চাঁলয়াছে দেহযাত্রা, দেহযান্রাসম্বন্ধে যাহা সত্য_বিশ্বযান্রা-সম্বন্ধেও তাহাই 
সত্য। এই প্রাণ ও রায়, আগ্ম ও সোম কোথাও স্বতন্বরূপে অবস্থান করে না, 
তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রিত, একে অপরের পোষকতা কারয়া থাকে, উভয়েই 
যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশমাত্র। পরব কালের শৈব- ও শাক্ত- 
তন্ৰগ্যলতে প্রাণ বা অগ্নিকেই শিব, এবং অন্ন, রায় বা সোমকে শক্তির প্রতীক 
বলয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উপনিষদের এই প্রাণ-রাঁয় বা আগ্ন-সোম-তত্ত্বই 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এক অদ্বয়-তত্বের আগ্র-সোমাত্মক িধাবিভাক্তর পাশাপাঁশিই গাঁড়য়া উঠিতে 
দৌখ, আর-একটি তত্ত--তাহা হইল এক অন্বয় সত্যকে শাক্তমান্‌ ও শক্তিরূপে 
সদবয়ের মধ্যে দ্বয়ভাবে দর্শনের তত্ব। পরব” কালে এই অদ্বয়ের এই আগ্ম- 
সোমাত্মক বিভাক্তি এবং শাক্তমান্‌-শাক্তিরুপে বিভাক্ত বলিয়া এক হইয়া গেল। 
উভয় তত্ব জদাঁড়য়া একাটি শাক্ত-তত্বের বিবর্তন চলিতে লাগিল। 

আমরা চণ্ডীর বিষ্ণুমায়ারুপের শ্রাধান্যের প্রসঙ্গে এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়াছি 
যে প্রাচীন শক্তি-তত্তের ব্যাখ্যা ও বিস্তার বিষ এবং বিষযু-শাক্তকে লইয়াই বোশ 
দেখিতে পাই। প:রাণগীলর ভিতরেও দারশীনক শাক্তকে শিব-শাক্তি অপেক্ষা 
বিষ্ণু-শক্তি করিয়াই বেশি দোঁখতে পাই। এই বিষ্ণু-শাক্তর এক [বিশেষ 
পরিণাঁতই হইলেন শ্রীরাধা। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃত আলোচনা 
কারয়াছি বাঁলয়াই এ-স্থলে আর বিশদ আলোচনায় প্রবেশ কারতে চাহ না 
' রাধাকে কোনও শক্তিদেবী বলিয়া আদোঁ মনে হয় না এইজন্য যে রাধা 
বিশদ্ধ প্রেম-রুপিণী_অনন্ত সোন্দর্যমাধূর্যেরই ঘনীভূত বিগ্রহ; প্রচলিত 
শাক্তিদেবীর সাঁহত যে 'বলে'র যোগ রহিয়াছে রাধার সহিত পরোক্ষভাবেও 


₹ লেখকের শ্্রীাধার উমবকাশ, বইখানি ষ্টব্য। 


বৈফব-সাহত্য ও দেবী ১৪৯ 


তাহার কোনও যোগ নাই. তানি অসুর-নিধন করেন ন্ম, ধন-জন-যশ দান 
করেন না, সৌভাগ্য-বিজয়-আরোগ্য দান করেন না-তান স্বজন-বর্ধন বা শত্রু 
নধন_ ইহার কোনটাতেই তৎপরা নহেন। তান কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দ- 
বাঁ্ধনী_ আর ‘ভক্তগণে সুখ দিতে হনাদিনী কারণ ।' আসলে রাধার যে শাক্ত- 
রুপণীত্ব তাহা বিশুদ্ধ দার্শীনক শাক্ত-রাপণীত্ব, দেবী-পুজা বা মাতৃ-পূজাকে 
অবলম্বন করিয়া যে শাক্ত-আরাধনার ধারা তাহার সাঁহত রাধার পরোক্ষভাবেও 
কোন যোগ নাই। যে দার্শানক দৃষ্টিতে প্রেমই শক্তির পরাকাচ্ঠা সেই 
দৃষ্টিতেই রাধা শাক্ত-রযপণী। 

রাধার এই বিশুদ্ধ প্রেম-স্বরূপত্বের জন্য আঁত স্বাভাবকভাবে মনে হইতে 
পারে যে রাধাও শীক্ত-বিগ্রহা বটেন, কিন্তু [তাঁন পূর্ণা নহেন, কারণ তাঁহার, 
মধ্যে শক্তির সমস্ত দিকের সম্যক: বিকাশ নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শীনক- 
গণ তাঁহাদের শীক্ত-তত্বের আলোচনায় এই সন্দেহ নিরসন কারবার চেষ্টা 
কারয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের স্বরপভূত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে লইয়া স্বরূপ 


সত্তার সারাংশই ত হইল চৈতন্য, আবার চৈতন্যের সারাংশ হইল হযাদ; 
নরাং সান্ধনগ-শাঁক্তর সারভূতা শক্তি হইল সংাবৎ, আবার সংঁবতের সারভূতা 
হইলেন হান, এই হযাদনীর ঘনীভূত বিগ্রহ হইলেন রাধা; সংতরাং রাধার 
ভিতরে একাধারে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের পাঁরপূ্ণতা। রাধারুপে এই 
পাঁরপূর্ণ হয়াদিনগঁত্বেই দেবীর নিত্যস্থািত-সহতরাং কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমরনপে 
অনন্তরস-আস্বাদন আর ভক্তহৃদয়ে ভক্তযানন্দ-রগে িগলন- ইহা ব্যতীত 
দেবীর অন্য কোনও কার্য নাই। | 
 শাক্তরুপিণী রাধার আর-একাটি [বিশেষ রূপ আমরা দেখতে পাই 
বৈফব-সহাজয়া ধর্মে ও সাহত্যে। বৈফব-সহাজয়াগণের প্রেমের সাধনা 
মূলতঃ তন্ত্রসাধনা ; তন্ত্ের যোগ-সাধনার ত 


সাধনা যুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্-সাধনায় যেমন 
দুইটি ধারা- প্রজা এবং উপায়_একটি বামন্থা, অপরাট দাঁক্ষণস্থ, একাট প্রাণ, . 


অপর টু লতল্ত-সাধনায়ও যেমন দৌখতে পাই, অদ্বয় পরম সত্যের 
দহ AE শিব শক্তি বামস্থা, শিব, দাক্ষণস্থ, একটি প্রাণ, 
অপরাট অপান; ঠিক তেমনই বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনায় দোখতে পাই মহাভাব- 
বাপে সংজের ইট ধারা একটি রস: অপরাটি রাত! রসই কৃষ্ণ রাই রাধা? 
রাধা বামস্থা, কৃফ দাক্ষণস্থ; বাম নেতই সহিয়াগণের রাধাকুণ্ড, দাঁক্ষণ নেত্ই 
শ্যামকুণ্ড। বৌদ্ধ সহজিয়া-সাধনায় নর-নারী 'মালত সাধনার ভাত্তভীম, যেমন 


১৫০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


নারীতে প্রজ্ঞা-ভাবনা এবং নিঃশেষ উপলান্ধ আর নরে উপায়-ভাবনা এবং 
উপায়-উপলন্ধি, হিন্দুতন্্র-সাধনায় যেমন দেখিতে -পাই, নারীতে শাক্ত-ভাবনা 
এবং শাক্ত-উপলান্ি আর পুরুষে শিব-ভাবনা এবং 1শবোপলান্ধি, তেমান 
মহাভাবের সাধনারও মুল কথা হইল প্রথমে রূপের মধ্যে স্বরূপের উপলান্ধ; 
স্বরুপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও মহাভাব-সাধনার পূর্ণতা হয় না। নারীর 
রুপের মধ্যে স্বরুপে অবাস্থাতি শ্রীরাধার; পুরুষ-রুপের স্বরুপ শ্রীকৃষ্ণ; প্রথমে 
চাই রূপে স্বরূপের আরোপ; কিন্তু আরোপ-সাধনা প্রার্থামক স্তর মাত্র; রুপে 
স্বরূপের আরোপের পরে চাই রুপে স্বরূপের প্রাতিষ্ঠা। এই স্বরুপ-প্রাতষ্ঠ 
যুগলের সামরস্যেই মহাভাবের উৎপাত্তি; মহাভাবই জীবের সহজ-স্বরূপ। 


এখানে একট; লক্ষ্য কারলেই ব্যাঝিতে পারি, তন্বের শক্তির স্থান স্পষ্টতঃই 


গ্রহণ কারয়াছেন রাতি-রুপিণণী রাধা 1২. 


আমরা পর্বে একথার আভাস দিয়া আসিয়াছি যে, দেবীরুপে পার্বতী 
উমারও অসমরবধাদির সাহত কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তান তথাকাথত 


বল-রাঁপণী দেবী নহেন; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহাকে আমরা সৌন্দর্য ও . 


প্রেমের প্রাতিমা-রুপেই অধিক দেখিতে পাই। তাই দেখি পরবতাঁ কালে 
ভারতবর্ষের সাহিত্যে, চিত্র ও ভাস্কর্ষে যেমন মধুর রসের শবান্র বিকাশ রাধা- 
₹ফের যুগলকে লইয়া, তেমনই পডর্ববর্তা* সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্ষে মধুর 
রসের বিচিত্র প্রকাশ উমা-মহেশ্বরের যুগলকে লইয়া। 

বড় চণ্ডীদাসের পদাবলী-সাহত্যের সাঁহত একটি দেবী অচ্ছেদ্যভাবে-ফুক্ত 
হইয়া আছেন, [তানি বাসুলদেবী; শ্রীকৃষ্ণ-কাঁতনে'র মধ্যে প্রত্যেকাট পদের 
সঙ্গেই কবর নামের ভাণতার সাঁহত এই দেবার উল্লেখ দেখিতে পাই 'বাসলণ- 
দেবী'-রূপে। বাসলীই হয়ত দেবীর নাম, স্বর-সঙ্গাতর জন্য পরবতণ* কালে 
তাহা বাসদ্লী বা বাশুলী রূপ ধারণ কাঁরয়াছে। চণ্ডাঁদাসের নামে প্রচলিত 
পদগদুলির ভাণিতায়ও বহভাবে এই বাসহলীদেবীর উল্লেখ দেখতে পাই। 
চণ্ডাদাস এই বাস্দলীর সেবক ছিলেন; তাঁহারই বরে বা তাঁহারই আদেশ শিরে 
ধরিয়া চণ্ডাদাস রাধা-কৃষ্ণের সব পদ রচনা কারয়াছেন। এই বাসুলীদেবীও 
রাট-অঞ্চলের একজন আণ্টালক লৌকিক দেবী, তান পোঁরাণিক দেবী নহেন। 
গরবতা কালে সব দেবাঁই যেমন পার্বতী চাণ্ডিকার সাঁহত 'মালয়া গগয়াছেন_ 
ইনিও তেমনি চ্ডিকা- বিশেষ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর সহিত 'মালয়া গিয়াছেন। 
এই দেবীকে “বশালাক্ষা', 'বজেশ্বরী', 'বাগীশ্বরণ' প্রভীত বহু নামের সহিত 
টানিয়া-বানযা মিলাইযা ‘সংস্কৃত’ করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু দেবার 
মল রূপ বাসুলী বলিয়াই মনে হয়। রাঢ়-অণ্চলের সংলগ্ন উঁড়ষ্যার কিছ 


২এই বিষয়েও বিস্ত 
দ্রষ্টব্য । 


ত আলোচনা লেখকের 'শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ’ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে 


- বৈফব-সাহত্য ও দেবী . ১6১ 


[কিছু অণ্টলেও এই দেবার প্রচলন দেখা ায়_এ তথ্যের উল্লেখ পূর্বেই অনেকে 
কাঁরয়াছেন।, 

চণ্ডদাসের নামে প্রচালত-রাগাঁত্মকা পদাবলীর মধ্যে এই বাসদলী দেবীর 
একটি বিশেষ স্থান দেখিতে পাই। তিনি সহজ প্রেমের মুল দেবী “নিত্যা'র 
সহচরশ বা ডাকিনী দেবী। মুলদেবীর মাহাত্ম্য ও আদেশ প্রচার করাই এই 
সহচরী দেবীর কাজ। সহাঁজয়া-মতে প্রেমই পরম শক্তি, এই নিত্যপ্রেমশাক্তর 
মূলদেবীই হইলেন “নিত্যা' (কোথাও “নিত্য'রুপেও দেখা যায়); তান 'নত্য- 
প্রেমস্বরূপিণী। এই দনত্যপ্রেমস্বর্পণীর আদেশেই সহচরী দেবী বাসদলী 
সহজ-প্রেমের গূঢ-রহস্য সাধক-সমাজে প্রকাশ কারয়াছেন। এইজন্য বাসুলীই 
হইলেন 'প্রেম প্রচারের গর । স্বপ্নে এই নিত্যা-সহচরা বাস্দলীই চণ্ডাদাসকে 
“চাপড় মারিয়া” রজাকনণী রামীর সাঁহত সহজ সাধন কারবার আদেশ 'দিয়া- 
ছিলেন। বাসুলীর নিকট হইতেই চণ্ডাঁদাস সহজ-সাধনের রহস্য লাভ 
কারয়াছলেন বালয়া রাগাত্বক পদগ্ীলতে আমরা জানতে পারি। চণ্ভীদাস 
যে বাসুলণ-সেবক ছিলেন এই সত্যকে অবলম্বন কারিয়াই পরবর্তী কালে 


রম ও মায়া সাংখ্যের পরুষ ও প্রকীতি, বৈফবগণের বিষ ও লক্ষী, তন্তের 
শিব ও শাক বা মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্ত্বের দ্যোতক বািয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে। তাহার পরে আবার কৃষ্ণের সাঁহত যখন রাধার প্রাতষ্টা হইল তখন 
এই যুগলের সাহত কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সাঁতাও যুক্ত হইয়া গেলেন। যাঁহারা 
উমা-মহেশ্বর তাঁহারাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সত্যাট পরবর্তা' বাঙলা সাহত্যে 
(অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্য), আঁত সহজ- 
ভাবেই গহণত হইতে দৌখি।* লোকাঁপ্রয় সঙ্গীতের মধ্যে এ-কথার - উল্লেখ 
| কাব্যগননলর মধ্যেও এই সহজ  সত্যাট 
র (অষ্টাদশ শতক) তাঁহার “শিবায়নে’ 


বায়, ত) ও পক সাতে অন অন ধারখ করা আনত হই 


আপাঁন গোঁপিনী বেশে বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে 
কৈলে র 


“হি জন দেন মারের এ বিয়ে পচ 
পন পর পা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” গ্রন্থের ‘লোকক চণ্ডীপুজার 
ইত: আলোচনা তান প্র পতন অয টব 


১৫২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বিস্তারিয়া গুণ-কোষ কাল্যে মহা পারতোষ, 
আত্মারাম আপনার সনে॥ 
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সাঁতারাম 
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী। 
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য 
এক মুর্তি অনন্তরুপপণী ॥* 
অন্যত্ৰ দৌখ ‘গোঁরীর গুণ-বর্ণনা"য় মহাদেব গোঁরাঁকে একেবারে তত্ত্বতঃই 
কৃষপ্রেমদায়িনী কৃষ-প্রেয়সী রাধা করিয়া তুলিয়াছেন। 
হর বলে হৈমবতা হারি-ভাক্ত তুমি। 
তোমাকে তোমার তত্ব কি বালব আমি॥ 


বৃথা বিষ্ণুসেবা করে তুমি যারে বাম। 
না লাগে তার নবঘনশ্যাম॥ 
র ব্যবসায় ব্যক্ত তব কলা। 
তিলক মৃত্তিকা তুমি তুলসণর মালা ॥ 


রাধাকৃষ্ণ না বল্যা যে শুধ কৃষ্ণ বলে। 
কৃষ্ণের করুণা তার নাই কোনও কালে॥ 
তুমি রাধা তুমি সাঁতা তুমি গঙ্গা কাশী। 
তোঁঞ পাকে তোমাকে বিস্তর ভালবাস॥ 
বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধমোর প্রভাবে রামেশ্বরের শিবও প্রথমাবাঁধ একজন 
গোঁড়ীয়-বৈফব-রূপেই দেখা দিয়াছেন! এই বৈষবপ্রভাবে রাধা-কুষের কথা হর- 
গোরা প্রসঙ্গে এই শশবাযনে' বহ স্থানে দেখা দিয়াছে।* রামকৃষ্ণ কবি 


যেন রাস্মণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা । 
প্রেম আলিঙ্গন কর্যা পিয়ে মুখসধা॥ 


বৈফব-সাহত্য ও দেবা ১৫৩ 


কতখানি রাধা কারয়া ফেিয়াছেন ৰ 
পাওয়া যাইবে।__ 97758557555 
যত ‘বিলাসিনী রচিল বেশ 
বান্ধিল লোটন কুটিল কেশ 
অলক তিলক অপাঁরশেষ 
চিত্র বসন ওড়ানি। 
বসন ভূষণ বাবধ ভাত 
চলন বর বরটা পাঁত 
ভঙ্গিমা করদোলনী ॥ 
আজ রাজকুমারী গৌরী 
নব সমাগম শাঁঙ্কনী। 
চাল পদ দুই চারি যাএ 
চমাক চাহে আই মাএ 
ঝমরু ঝমর নুপুর পাএ 
রুনু ঝুনু কটাকাতকণী॥ 
সাঁজল গোঁরী সখীসমাজ 
ভবন মাঝ শশী বিরাজ 
পথে অকারণ করহ ব্যাজ 
চরণে মন্দগামিনী। 
কেহ করে ধাঁর করএ অঙ্ক 
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক 
পাঁত প্রত কেন বদন বঙ্ক 
আভসর বরকামনী॥ 
' বৈষ্ণৰ-সাহিত্যের রাধা-বর্ণনার প্রভাব আমরা মাধবাচার্য এবং মংকুন্দরামের 
“গোর বর্ণনার মধ্যেও লক্ষ্য করতে পার। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় "মহাশরের 7558575, 
“তাঁহার মেবুন্দরামের) কাব্যের অন্যর বৈফব প্রভাব লক্ষিত না হইলেও তাহার 
নারিকার রূপ-বর্ণনায় পদাবলীর কান্তকোমল মাধুর্য সৃপারস্ফুট। তাঁহার 
আদ্যা ও ন্ড উভয়েই বৈফবকবিবার্ণত শ্রীরাধার ভাবদনাত সমুন্জবল। 
সুকোমল দেহ-লাবণ্যে, বর্ণনার মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে, সষমাময় উপমাপ্রয়োগে ও 
মাধযপ্রধান ভাবাবহ রচনায় চণ্ডী বৈফবের রাধিকার সাঁহত অভিন্ন! 


₹ ৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'কিকঙ্কণ-চণ্ডী'র প্রথম ভাগের ভূমিকা দ্ুষ্টবা। 


১৫৪ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


অধর বন্ধুক-বন্ধ রদন-শারদ ইন্দু 
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন। 
সুগান্ধ চন্দন-বিলোপন॥ 

_গৌরীর-রূপ, কাবকঙ্কণ-চণ্ডন 
প্রভাতি বর্ণনা গোরা চণ্ডীর না গৌরী রাধার তাহা বিশেষভাবে বাঁলয়া না 
দিলে ব্াঁঝবার কোনও উপায় নাই। পরে গৌরীর বর্ণনায় আরও যখন দোখ_ 

স্থলতা উদরে ছিল বলে তা ল:টিয়া নিল 
উরস্থল জঘন দুজনে। 
চরণ-চণচল-ভাব লোচন কাঁরল লাভ 
নব নূপ আসিতে যৌবনে॥ 
তখন আর বিদ্যাপাতির বয়ঃসান্ধর রাধাকে স্মরণ না করিয়া উপায় নাই। আমরা 
যখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে রাঁচত শাক্ত-পদাবলী লইয়া আলোচনা কারিব 
তখন দেখিতে পাইব সাধক কমলাকান্ত (উনাবংশ শতকের প্রথম দিক্‌) মূলাধার- 
স্থিতা কুলকুণ্ডালনী-শাক্তির জাগরণ ও সহস্রারস্থ শিবধামে তাহার গমন সবই 
বৈষাবের ভাষায় ও ছন্দে রাধার কৃষণাভসারে গমনের একান্ত অন্রূপ করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। 


বৈফব-সাহিত্যের প্রভাব যে শুধু এইভাবে দেবার রুপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব কাবগণ . 


কর্তৃক রাধার রুপবর্ণ নার প্রভাবের র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মধুর রসের 
যগলমনর্তরুপে উমা-মহেশ্বর-মার্ত যখন রাধাকৃফ-মুর্তির সমান হইয়া উঠল 


তখন রাধাকৃষের বাঁচত্র বন্দাবনলীলার কিছু কিছ? লীলাও উমা-মহেশ্বরে - 


আরোপিত হইল। আমরা বড় চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকাঁতনে'-র বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা- 
কের একাঁট বিশেষ লীলা দেখতে পাইতোঁছ। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে অপর্যাপ্ত 
লোভ দেখাইয়া গোপাগণসহ রাধাকে কুস্ীমত উপবনে আনয়ন কাঁরলেন। 
বিভিন্ন বর্ণ'গন্ধের প্রচুর ফুল হাতের কাছে পাইয়া সখীগণসহ রাধা অনেক ফুল 
তুলিয়া লইল। কৃষ্ণ সহসা নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ - 

ফল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী-রঙ্গে। 

ষোল সহস্র গোপাঁজন করণ সঙ্গে ॥ 

মোর বনতর; ডালে* সজায়আঁ আঙ্কুড়ী। 

ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী॥ 

লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে। 

গদুলাল মালতা মালে করিল 'িলাসে 


বৈষ্ব-সাহত্য ও-দেবা ১৫৫ 


বৃন্দাবন দৌখ মোর পোড়এ আন্তর। 

তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর॥ 
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী। 
নহে বা বান্ধআঁ রাখবো দৃঢ় দৌড়ী ॥ 


বৃন্দাবন ভাঁগ মোর করিলে বিকল। 

পাঁয়বে” আন্ধার থানে উচিত ফল৷ _ 
এই ব্যাপদেশে কৃষ্ণ রাধার সাঁহত মিলিত হইলেন। 

এই লীলার প্রাতিচ্ছাৰ দোখতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া শিবায়ন- 

কাব্যগীলতে। রামকৃষ্ণ কাঁবচন্দ্রের শবায়নে 'পু্পচয়নোপাখ্যান' বাঁলয়া একাট 
পালা রাঁহয়াছে। এখানে দোঁখতে পাই সখীস্থানীয়া মীনকন্যাগণ লইয়া দেবী 
গঙ্গাতীরবতণ শিবের মালণ্টে প্রবেশ কাঁরলেন। দেবীর ফুল তুঁলবার বর্ণনার 
পূর্বে কাঁব একাঁট ধুয়া" দিয়াছেন ৪ : 

বড়াই গ, আর না আসিব এ না পথে।, 

মাঁজল মহত্ব মোর রাখালের হাতে॥ নু 
এই খরুয়া" হইতেই হর-গৌরার এই কৈলাসের মালণ-লীলা কোথা হইতে 
নহাত তাহা রেপ বোকা জালা আভা দেবার উল রুপের NC 
লীলাময়ী রাধার আভাস পাঁড়য়াছে। যাহা হোক 

উদ্যান ভিতরে দূর্গা আইলা একেশ্বরী ৷ 

বাহরে রাহল যত সখ? সহচরা॥ 

যত পাক্ষিগণ আস পার্বতীরে বেড়ে। 

ভ্রমর যাইতে চাহে মালণ্ট ভিতরে ॥ 


কিছ: ফুলই দেবীকে সাবধান করিয়া দিতোঁছল 


১৫৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


হইলও তাহাই ।_ £ 
সরোবর মধ্যে টাঙ্গি তাহাতে রক্ষক ভাঙ্গ 
টু সঙ্গে তার ভৈরব বেতাল। 
" তাহারা 
ধর মার কারি ধায় রাক্ষসীর অভিপ্রায় 


বুড়ী (বড়ায়ি বুড়া?) বলে নাতিয়া নারে হের। 
হাথে নিধি পাইয়া কেন ছাড়॥ 
তাহার পরে শিব যখন 'গোঁরীর সন্ধান লাভ’ করিলেন তখনকার 'ঘোষা' 
হইল-__ 
তুমি আর পারে রাধা আগে রাখ। 
দাণ্ডাইয়া বিকল আর কত দেখ॥ 
পরবতাঁঁ কতকগাল শিবায়ন বা হরমঙ্গল-গ্রল্থে এই উপাখ্যানাটকে আরও 
অনেক বস্তার করা হইয়াছে। দ্বিজ বিনয়লক্ষরণের 'হরমঙ্গলে' দেখি দেবী 
মালণ্টে ফুলছ্বারর অপরাধে বান্দনী হইয়া রহিলেন এবং ক্ষাতপূরণস্বরূপ 
অনিচ্ছায় শিবের সাঁহত তাঁহাকে রাব্রিবাস কারতে হইল ।* জগজ্জবন ঘোষালের 


একদিন শখ করিয়া বদ্ধ স্বামী শিবের নিকট শাখার আব্দার কারিলেন: দাদ 
শিব তাঁহার অসামর্োর জন্য এ অনরোধ প্রত্যাখ্যান কারলেন। দেবী রাগ 
করিয়া বাপের বাড়ি চাললেন। স্বামিগ্হ কৈলাস হইতে পিতৃগহ হিমালয় 
মাঝখানে এক মায়ানদীর সৃষ্টি হইল এবং ক্রদ্ধা দেবকে প্রসন্না কারবার জন্য 
শিব স্বয়ং বন্ধ পাটনা সাজিয়া ভাঙা নোঁকা লইয়া ঘাটে বাঁসলেন। দেবা 


বিশ্বভারতী পশু, সংখ্যা ৯২৭; প'থি-পারিচয়, ২য় খণ্ড দুষ্টবা। 
৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশত। 


বৈষব-সাহত্য ও দেবী ১৫৭ 


কাৰ্তিক-গণেশ পন্রদ্ধয়সহ পার হইতে আসলে বৃদ্ধ পাটনী শিব বলিলেন £ 
কি কাঁরব কাত্যায়নী কৃষ্ণ কৈল খাঙ্গা। 
কর্ণধার ভাল বাঁট নৌকাখানা ভাঙ্গা ৷ 
{তনলোক তাঁর মোকে তায় নয় ঠেক। 
সয় নাই নায় যাঁদ হয় আতরেক॥ 
নদী হইল পাথার প্রচুর হৈল জল। 
ডহরে ডুবিলে ডিঙ্গা যায় রসাতল॥ 
তিন লোক দুর্গম তারিবা হয় ঘোর। 
চার লোক চাপাত্যে ভরসা নাহি মোর॥ 
প্রথমেতে দুটা ছাল্যা থ্য়্যা আসি পারে। 
তার পর তুমি আমি যাব একবারে ॥ 
ইহা বল্যা দন্টী ছাল্যা থুয়া পার কূলে । 
ভগবান ভাঙ্গা নায় ভবানীকে তোলে ॥ 
ঈশ্বরী আসন কর্যা বাঁসলেন নায়। 
শন্রলোচন বায় তাঁর তব তর যায়॥ 
মধ্য ঘোরে ঘূর্ণায় ঘরাল্যা বয় বা! 
তুঙ্গ তুঙ্গ তরঙ্গ তুলিয়া ফেলে না॥৷ 
ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভর্যা আল্য জল। 
ডুব ডুব করে ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥ 
মহাবল অনিল সলিল সপ্ততাল। 
সুন্দরী বলেন বুড়া সামাল সামাল! 
তায় কর্ণধার কের;য়াল কৈল হারা। 


বৈফব কাঁবতায় ফোন দেখিতে পাই রাধা একদিন কৃষকে নর্তক হইয়া 
নাচতে বাঁলতেছেন এবং সেই নাচের আবার 'বাবিধ শর্ত বাঁলয়া দতেছেন_ 
শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে। 
না নাঁ়বে বনমালা ব্যাঝব বড়াই 


১ শ্রীযোঁগলাল হালদারের সংস্করণ 


১৫৮ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উদ্ভট-তালেতে যাঁদ হার .বনমালাী। 
চুড়া-বাঁশী কেড়ে সব দিব করতালী॥ 
যাঁদ জন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। 
নইলে কারাগারে থোব দ্দাখনী শুনে হাসি॥ 
লি a ee Gr গৌরী একাদিন হরকে 
নটবেশ ধারণ কাঁরয়া ডমরু বাজাইরা নাচিবার জন্য আব্দার ধাঁরয়াছেন_ 
আজ নাথ-এক ব্রত মহাসুখ লাগত হে। 
তোহো দিব ধর; নট বেস ভর বজাবহ হে। 
শিব অবশ্য তাঁহার স্বভাব-সূলভ রাঁসকতায় তাঁহার পক্ষে নৃত্যের নানাবিধ 
অসুবিধার কথা উল্লেখ কারয়া পার্কতীকে নিরন্ত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
প্রসঙ্ক্রমে উল্লেখ কাঁরতে পারি একটি: হিন্দী লোক-গণীততে দেখ, কৃষ্ণ 


যেমন রাধাকে দোলায় দূলাইয়াছেন, শবও আবার তেমনই গোঁরাীকে দোলায় 
দুলাইয়াছেন।__ 


মাঁলয়া গিরি মে* পড়ারা হিণ্ডোলা জী, চন্দন ডারী পড়োরদ হিন্ডোলনা জী 
এ জী কোঈ ঝুলে গোরা মাতা, চন্দন ডালা পড়া রী হিণ্ডোলনা জী। 
রেশম ডোরণ পড়া রা হিন্ডোলনা জী, & জশ কোঈ শংকর ঝলাবন হার। 
গোরা পীংগ বঢ়া নহা জী, এ জী কোঈ নাগোঁ কী ফুসকার! ইত্যাদি ১ 


মলয় গিরিতে চন্দনের -ডালে বাঁধা হিণ্ডোলা-_তাহাতে ঝ্ীলতেছেন গৌরণ 
মাতা ; রেশমের ডোরী-_ঝুলাইতেছেন শঙ্কর; গোর! দ্যালবার জন্য বশ ঝোঁক 
দিতেছেন না, কারণ হইল শিবের অলঙ্কার সাপের ফোস্‌ ফোস্‌ শব্দ। 
ইহার সাহত আমরা ভোজপনুরী একাঁট লোক-সঙ্গীতে রাধা-কৃষের ঝূলনের 
বর্ণনার তুলনা কারতে পাঁর। 
ঝুলা ঝুলে রাধিকা প্যারী, 
সংগ মে কৃষ্ণ মুরারী না। 
কাঁথ কে পালনা কাথ কে ডোর, 
কাঁথ কে গদ্দিয়া না। 
সোনে কে পালনা রেসম কে ডোরা, 
চনন কে গাঁদ্দয়া না। 
সংগ মে+ কৃষ্ণ মুরারণী না।১২ 


১১ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 
৯২ 'ভোজপুরী উর উস ক্ষা স্যাহত্য, কৃষদেব উপাধ্যায়; ৩০ পচ্ঠায় উদ্ধত। " 


বৈষ্ব-সাহিত্য ও দেবী ১৫৯ 


লোক-সঙ্গীত দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা কারলে আমরা বেশ বুঝিতে 
পার, হর-গৌরা এবং কৃষ্ণ-রাধা লোক-সঙ্গীতে কিরূপ সহজে মিলিয়া মাশয়া 
গিয়াছে। ভোজপুরী লোক-সঙ্গীতে হর-পার্বতীর হোলী খেলার গানও পাওয়া 
যায়_ আজ. সদা সব খেলত হোরী'।১ হিন্দী লোক-সঙ্গীতে গৌরার শ্রাবণের 
ঘন বর্ষায় ঝূলন-লীলার পদও দেখিতে পাই: সেখানে গৌরী আবার ঠিক 
গৌরী নন, তান 'সাঁরল মাইয়া'। 
{রমঝিম 'িমাঝম মেহর-বরসে ইন্দ্র জল ভরবাইয়াঁ 
. উৎচে পর্বতে পড়া হিংডোলা রৈশম-ডোর বটাইয়া। 
মাতা মেরণ'ঝূলন নকসী লৌকড় রী ঝুলাইয়া॥ 
বারন রীর চহ ওর বিরাজে ভৈরোঁ চমর ডুলাইয়া 
ব্ৰহ্মা বিষণ মহাদেৱ আয়ে গোরখ দ্বারে অলখ জগায়ে 


৯০ ডষ্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ ৷ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


শ্রীরামচন্দ্র কতৃক রাবণ-বধের জন্য দেবীপৃজার কাহিনী বাঙলাদেশের সর্বত্র 
প্রচালত। কাব কৃত্তিবাসের রামায়ণেই এই কাহিনশীটর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে 
পাই। রাবণ দেবী অম্বিকার আশ্রত__ “তরাং দেবীর বর লাভ না কারয়া রাবণ- 


দ্বিতীয়তঃ, হনুমান্‌কে মাছরূপ ধারণ করিয়া রাবণ-ব্যবস্থাপত চণ্ডীপাঠে বিঘ্য 
ঘটাইয়া দেবীর রাবণের প্রতি বিরূপতা সাধন করাইতে হইয়াছে। রামচন্দ্র 
শরধকালে দেবার পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক বাধি-বিচার কাঁরিতে 
হইয়াছে; কারণ, যখন এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তখন দেবার বাসন্তী 
পজ্জার সম্ভবতঃ সমধিক প্রাসাদ্ধ ছিল, শারদাঁয়া পূজার নহে। শারদীয়া পূজা 
তাই অকালের পূজা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাই দৌখ 
শ্রীরাম আপাঁন কয় বসন্ত শুদ্ধ সময় 
শরৎ অকাল এ পূজার 

যাহা হোক, রাবণ-বধের প্রয়োজনে ব্রহ্মার নিকট হইতে বিধি লইয়া রামচন্দ্রকে 
অকালে 'চণ্ডাকল্পে' বোধন কাঁরতে হইল; সপ্তমী ও অণ্টমীতে পূজার পর 
“নিশাকালে সান্ধপূজা কৈল রঘুনাথ'। তাহার পরে আবার নবমীতে পজা। 
এই নবমী পডজাতেই রামচন্ডের একশত আটা নীলোৎপলে দেবাঁকে পৃজার 
পুজার সময় একটি পদ্ম কম হইল, দেবাই ল:কাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার 
নীলোৎপল-সদৃশ একটি অক্ষি নিবেদন করিবার সঙ্কল্প এবং উদ্যোগ 
করিলেন; দেবী তুষ্টা হইলেন, রাবণ-বধের বর দিলেন। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঠ এখনও পর্যন্ত নিণত হয় নাই, বহু প্রক্ষেপ 
এবং শ্থ'ল-সন্ষ্ হস্তাবলেপের সম্ভাবনায় এ-বিষয়ে আমাদের মন সংশায়িত। 
সেই সংশয় লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামচন্দ্র কর্ত'ক দেবীপ্‌জার উপাখ্যানের 


হইয়াছে যে ইহা কৃত্তিবাসের রচনা না হইয়া বঙগদেশয় শান্তগণের কণীর্তিও 
হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাণত রামচন্দ্র কর্তৃক 
দেবাপজার প্রচালত উপাখ্যানকে আমাদের খাঁটি বালয়া মনে হয়। 


চি রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী 


বাল্মশীক-রামায়ণে রাবণ-বধের সহিত কোনও দেবীপূজার সম্পর্ক নাই, 
থাকবার কথাও নহে। রাবণ-বধ শরৎকালেও হয় নাই ৷ পরবর্তী কালের কোনও 
সংস্কৃতে রচিত রামায়ণের মধ্যেও এই কাহিনী পাই না। শদধ; 'অভ্ভুত- 
রামারণে'র মধ্যে দোখিতে পাই__রাবণ-বধ রাম কর্তৃক হয় নাই, রাবণ বধ কাঁরয়া- 
ছিলেন সীতা; 'তাঁনিই তাঁহার স্বরূপ কালী-মার্ত ধারণ কারয়া রাবণ- 
সংহার কাঁরয়াছলেন।৯ এই প্রসঙ্গে এই কবি সাঁতাই যে পরমা দেবী এবং 
রামচন্দ্রই পরমেশ্বর মহাদেব এ-কথা বেশ ঘটা কাঁরয়া বলবার সুযোগ গ্রহণ 
কীরয়াছেন। 

'অদ্ভূত-রামায়ণে' বার্ণত সীতার এই মহাদেবীত্ব এবং মহাদেবী-রুপে 
সাঁতার রাবণ-বধের কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাব দৌখতে পাওয়া যায় ওঁড়য়া কাব 
সারলা দাস (বা শারলা দাস) রচিত “বলঙকা-রামায়ণে'। লঙ্কার রাবণ ছিলেন 
দশানন, কন্তু “বলঙকা'র রাবণ ‘সহস্রাশরা’। রাম ও লক্ষণ মিলিয়া বহুভাবে 
চেষ্টা কাঁরয়াও কিছুতেই রাবণ বধ কাঁরতে পাঁরতোঁছলেন না। তখন দেবগণ 
‘মালয়া সাতার শরণ গ্রহণ করিয়া সীতার স্তব কাঁরতে লাগলেন। সাঁতাদেবী 
সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ কাঁরলেন। মহামায়া সর্বমঙ্গলা জ্যোতির্ময়-ভুবনে ছিলেন 
(জ্যোতির্ময়-ভবনরে মহামায়া থিলে); সেখান হইতে সিংহবাহনে আগমন 
করিয়া [তান সীঁতাকে পুষ্পধন দান কাঁরলেন। সাঁতা তখন সহঙ্রাশরা রাবণকে 
তাঁহার (সাঁতার) যৌবন দেখাইয়া পুষ্পশর নিক্ষেপ কাঁরলেন; রাবণের তখন 
সীতার প্রাত 'পাপ-প্রলোভন' উপস্থিত হইল; এই অবসরে রাম-লক্ষরণ সহস্র 
শিরা অসুরকে (রাবণকে) হত্যা কারলেন। 


কিন্তু সহস্রাশরা রাবণের মৃত্যুর পরে আবার লক্ষাশরা রাবণের উৎপত্তি হইল 


এবং সেই লক্ষাঁশরা রাবণ নূতন কাঁরয়া বিলঙ্কা নির্মাণ কাঁরয়া লইল। লক্ষ্মণ 


এই লক্ষাশরা রাবণকে কিছুতেই মারিতে না পারিয়া সীতার শরণ গ্রহণ 
কারলেন; জীতা পর্বত স্তব করিলেন দেবী সর্বনঙ্গলার। সর্বমঙ্গলা দর 


দেবী আসিয়া সীতাকে বাঁললেন,_ 


তোর মোর কিছুমাত্র প্রভেদ ত নাহা৷ 


তোর তেজ তোরে মুহা” করছ প্রদান। 
মহাভৈরবী রুপকু কর তু ধারণা 
দা ‘আরে রে দানব বোল সীতা 


গপবন্তী eo ং কোটরাক্ষী সং ক্ষুধাতুরামূ ন! 
নে EE মঢণ্ডমালাবভূষণাম্‌ !_ইত্যাদি। ২৫। ২৯-৩১ 


১৬২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ই 


ডাক দেলে'; রণক্ষেত্রে তখন 'ভদ্রকালী রূপ ধার দেব যে নাচান্ত'। দেবগণ 
সকলে মিলিয়া তখন মহাদেবীর রূপধারিণী সীতার স্তব-স্ীত কারতে 
লাগলেন।২ 
বঙালী কাব জগত্রাম-কৃত রামায়ণেও আমরা দেবীমতধারণী সীতা 
কর্তৃক রাবণ-বধের কাঁহনী দেখিতে পাই। 'জৈমিনী ভারতে'র আশ্রমপর্বেও 
এই কাঁহনীর বর্ণনা আছে। ‘আনন্দ রামায়ণে' সীতা কর্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ- 
বধের কাহিনী আছে। ‘আনন্দ রামায়ণে' ও শলঙ্গামৃতে' সীতা কর্তৃক কুন্তকর্ণের 
পুত্রের নধন-কাহনী বার্ণত আছে। 
এই-সকল উপাখ্যানের ভিতর 'দিয়া একটা জিনিস লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর._ 
রাম-লক্ষমণ নিজের শাক্ততে রাবণ-বধ কাঁরতে পারেন নাই, তাঁহাঁদগকে দেবীর 
শরণ গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছিল, এবং দেবীই রাবণ-বধের মূখ্য কারণ। সারলা 
দাসের “বলঙকা-রামায়ণে' আরও একাঁট তথ্য লক্ষ্য করতে পার যে রাবণ 


মি ভি PE 
করিতে দেখি__ 


জয় মাতা শাকন্তরী শংকরঘরণী। 
ত্ৰিলোক পালিনী মাতা ভক্ত উদ্ধারণ॥ 
অভয় বর দায়িনী জয় মা পার্বতী । 
রক্ষা কর মহামায়া পড়ল বিপত্তি 
তখন রাবণ স্তবরে তোষ হোই ভগবতন' রাবণকে নিয় দান কারলেন। 
আমরা কীন্তবাসের রামায়ণেও রাবণ কর্তৃক ঠিক এইভাবেই আম্বকার স্তব 
দেখিতে পাই ৷ সুতরাং দেবীর আশ্রিত জনকে দেবার শক্তি বা সাহায্য ব্যতীত 
বধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। 
কিন্তু দেবীর আশ্রিত হইলেও শেষ পর্যন্ত রাবণ দেবী দ্বারাই হত 
হইয়াছিল এবং সীতা নিজেই সেই দেবী, এই-জাতীয় একটা লোকায়ত মত 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও প্রচালত ছিল। শুরবীর সিংহ ফতেহপুর 
জিলার একটি গ্রামে 'জানকী বিজয়া নামে ছোট একখানি, হিন্দী পশু 
আবিষ্কার করিয়াছেন: তাহাতে সাঁতাদ্বারা শ্বেত দ্বীপের আধিপাঁতি সহস্রশী্ 
রাবণের বধের কাহিনী বার্ণত আছে।5 
বজ-অণ্চলে (মথ্রা-বৃন্দাবন এবং পারিপা্শ্বক অণ্চলে) যে লৌকিক 
রামায়ণ-গীত বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একাঁট মজার কাহিনী 


_ খাবলক্কা-রামায়ণ? শ্রীপ্রফনল্পচন্দ্ৰ দাস কর্তৃক কতৃকি প্রকাশিত, কটকের মনোহর প্রেসে মুদ্রিত। 


এরেভারেন্ড ফাদার কামিল বুল্‌কে বত হিন্দীতে লিখিত 'রাম-কথা" গন্থখানির' 
৪৭৮ রে 


"অমৃত পত্ৰিকা’ (হিন্দী), ২৭শে মে, ১৯৫৬। 
০০ 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী ১৬৩ 


রামচন্দ্রকে বলিলেন যে রামচন্দ্র ত 'রমানয়াকে মারিয়াছেন, রাবণকে মারিতে 
পারেন নাই। রাবণ লঙ্কায় থাকে না, সে থাকে 'পলঙ্কায়-_তাহার সহস্র শির 
এবং ছিসহত্র বাহু । শুনিয়া ভরত রামচন্দ্রকে বললেন, 'তুমি ত এখন অযোধ্যার 
সিংহাসনে বস_আমি গিয়া রাবণ মারিয়া আসিতেছি।' ভরত সৈন্য-সামন্ত 
লইয়া পলঙকা চললেন; কিন্তু নাকাসুর তাঁহাঁদগকে অযোধ্যায় আনিয়া 
আটকাইয়া রাঁখল। তখন সীতা নিজেই অগ্রব্তা হইলেন, পলঙকা গিয়া 
রাবণকে খাইয়া ফোলিলেন এবং সেখান হইতে আর অযোধ্যায় ফারলেন না, 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সীতা কিছুতেই 
রাজি হইলেন না, কালী মাই হইয়া কলিকাতায় রাঁহয়া গেলেন। 


[কমন অগারী পাঁর রহে পেস এক না খাই 

সবরে জোধা চাল দএ, সব লীনে বান উঠাই 
পহঃচা গয়ে কলকাত্তা মে, তৌ মাতা মংদির পহ'চী জাই। 
মংদর পহ:চা জাই পাস নারা তব জাগো 

নারহ= চরণ পর্যৌ ভৈরাই বাত অপনী ঠহরায়ো 
মাতা তৌ ন্যৌ কহৈ সনলৈ জননী বাত 
হমতে ত: তো কহা কহণত ও চলো হমারে সাথ। 
সব চলবে কণ নাই অবউ মাত আস লগায়ো 
সব্দ দল: তুম ভাগ জাউ পাস মাত মেরে আরো 
বার বার তুমতে কহ: বচন কহ: সমদঝাই 
কলকন্তা কা কালা বান গঈ সবরে ঘার কৃ জাই।* 


আধ্মানক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি শ্রীস্দর্যকান্ত ত্ৰিপাঠী (এনিরালা') বাঙলাদেশেই 
জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা- 
নামে একটি দণর্ঘ কাতা রচনা করিয়াছেন; কাঁবতাটিতে তিনি বাঙলাদেশের 
রামায়ণে বা্ণত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী-পৃজার কাহিনীকে আধ্বানক কবি- 
কল্পনা ও কাব্য-কলায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ কারয়াছেন। হিন্দী-সাঁহত্যে 
কবিতাটির প্রার্সা্ধ আছে। অবশ্য হিন্দী-সাহিত্যে রামচন্দ্রের দেবী-পজার কথা 


চি লা -৯০- 


«আগ্রা দ্বীন হইতে প্রকাশিত 'ভারতাঁয় সাহত্য' পত্রিকায় (জুলাই, ১৯৫৭) 


ডন্টর সত্যেন্্র লিখিত সাহিত্য মে* রামকথা" প্রবন্ধ দরল্টব্য। 
“সু লাখ লোক সানি 


jf 


R 


১৬৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


এনরালা" কাঁবর পূর্বেই দেখতে পাই। উনবিংশ শতকের কাব বালমুকুন্দ গণপ্ত 
ন্রেতা জাকে পদ পাঁজকৈ রামচন্দ্র কীরাত লঈ। 
সীতা পাঈ রাবণ হত্যো, লঙ্ক বিভীষণ কহ দঈ ॥৭ 
রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে দেবী-পৃজার কথা পাই 'কালিকা- 
পদুরাণ', 'দেবী-ভাগবত' এবং 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'। এই উপ-পুরাণগ্াল পর্ব 
ভারতেই রাঁচত হইয়াছিল বাঁলয়া আমাদের বিশ্বাস।* 'কালিকা-পুরাণ' ও 
“দেবী-ভাগবত' (বতমানে প্রচালত দেবী-ভাগবতের কিছু কিছু অংশ আতশয় 
অর্বাচীন বাঁলয়া মনে হয়) দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রাঁচত বাঁলয়া মনে 
কাঁর। 'বৃহদ্ধর্মপদ্রাণ' হয়ত আরও অর্বাচীন। মনে হয়, বাঙলাদেশে যখন 
দবপুল অনুষ্ঠানের সাহত দুর্গাপূজার প্রচলন হয় তখন পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী 
পুজারই সমধিক প্রাসাদ্ধি ছিল; শারদীয়া পৃজাও ছল, কিন্তু তাহার প্রাসাদ্ধ 
সম্ভবতঃ কম ছিল। তাই শারদীয়া পূজাকে দেবীর অকাল-বোধন বাঁলয়া গ্রহণ 
কাঁরতে হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও আমরা সেই কথাই লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছ। কিন্তু দেবীর অকাল-বোধন করাইতে হইলে-_অর্থাৎ দেবীপূজার 
মাহাত্ম্য এবং সমারোহকে বাসন্তী পূজা হইতে শারদীয়া পূজায় সরাইয়া লইতে 
হইলে তাহার যথেষ্ট যৌক্তকতার প্রয়োজন; সেই যৌক্তকতার প্রয়োজনেই 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল-বোধনের নাঁজরকে বিস্তার করিয়া লইতে হইয়াছে। 
এই নাঁজরের হীঙ্গত 'কাঁলকা-পুরাণ', 'দেবী-ভাগবত' প্রীতির রচনাকারগণ 
কোথায় পাইয়াছেন তাহা ব্যাঝতে পারতোছ না। রাবণ রাক্ষস, সে অনার্য; 
সেই কারণেই কি আস্তে আস্তে পূর্বভারতে রাবণ দেবীর আশ্রিত হইয়া 
উঠিয়াছিল 2 রাবণ দেবীর আশ্রিত হইলে রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রের দেবী- 
পূজার কথা আত স্বাভাবিকভাবেই গাঁড়য়া উাঠল। 'কালকা-পুরাণে' স্পজ্টই 
বলা হইয়াছে যে 
রামস্যান্গ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ। 
রান্রাবেব মহাদেবা ব্রহ্গণা বোধিতা পুরা ॥-৬০। ২৬ 
এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণও পাইতেছি; কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় 'বদ্যানাধর 
কথায়,_“(কবি) পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা কারতে পারেন নাই। তানি 'লাঁখয়াছেন 
শ্রাবণ মাসে সগ্রীবের সাঁহত রামের মিত্রতা হয়, এবং কার্তকী পার্ণিমায় 
৭ গঢপ্ত নিবন্ধাবলী, ১ ভাগ, গঢ়প্ত-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশন সাঁমাতি, কাঁলকাতা। 
 'দেবী-ভাগবত' কাশাপ্রবাসী কোনও বাঙালণী ব্রাহ্মণের দ্বারা {লাঁখত বালয়া- ডক্টর 
রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয় মত প্রকাশ কারয়াছেন। The Journal of * Oriental 


Research, Madras পাকায় (Vol. XXI, Parts ILIV) ‘The Devt- 
Bhagavata’ প্রবন্ধ দুষ্টব্য। 


রামায়ণ-পাহত্যে দেবী SUE 


সমগ্রীব ভল্পক ও বানরগণকে আনাইয়া এক মাসের সমর দিয়া সাঁতা অন্বেষণে 
প্রেরণ কাঁরলেন। সেই কাঁবই িখিয়াছেন, রাম ভাদ্র প্যার্ণমার পরাদন অর্থাৎ 
পূর্ণি‘মান্ত আশ্বিন কৃষ্ণ প্রাতপদে লক্কায় প্রবেশ করিলেন। সেদিন হইতে রাক্ষস 
ও বানরের যুদ্ধ আরন্ত হইয়াছিল। ব্হ্মাদ দেবগণ, দেবার অনগগ্রহ লাভা 
আদ্র নক্ষত্র সংযুক্ত কৃষ্ণ নবমীতে বিল্ববৃক্ষে বোধন কাঁরলেন।” আবার এই 
পুরাণেই দৌখতোছি__ 

ব্যতীতে সপ্তুমে রাত নবম্যাং রাবণং ততঃ! 

রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী॥--৬০। ৩০ 

‘দেকী-ভাগবতে' শরৎকালে ও বসন্তকাল দেবী-পুজানীবাধর অত্যন্ত 

লোকক ব্যাখ্যা দৌখতে পাই। রচনাকার-মতে এই দই খাতুই হইল যমদংস্টরাখ্য: 


বসন্তশরদাবেব জ রাবুভো ॥--৩। ২৬।৬ 
এইজন্যই রোগবিঘ্যুনাশের জন্য ‘তন্মান্ত্র প্রকর্তব্যং চাঁ্ডিকাপনজনং বখৈঃ। 
এখানে বোঝা যাইতেছে যে উপ-পরাণকার আশ্বিন এবং টৈরে দুই খতুতেই 
দেবার পূজার প্রথা দেখতে পাইয়াছেন, কারণ-সম্বন্ধে নশ্চত ছিলেন না, 


কারয়া দিলেন। এখানে কিনতু রামচন্্কে দের রজার পরামর্শ দিতেছেন বর্ম 
নন, নারদ খাঁব। রাবণ [বিনাশ কাঁরয়া সাঁতার উদ্ধারের উপায় রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা 


কারলে নারদ মুনি বাঁলয়াছেন_ 
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য বধস্য রাঘব। 
তং কুরুচ্ব মাস সাম্প্রতম্‌॥ 


নবরান্রোপবাসণ% ভগবত্যাঃ প্রপৃজনম্‌। 
সর্বাসাদ্ধকরং রাম পহোমাবধানতঃ॥-৩।৩০। ১৮-১৯ 


দেশেরই কাত সংগত সাহিত্যে তাহার একাট বিশেষ কাবা শৈলীর জনা তন 
বহাবাদত। ‘তান রস্টীয় দশম শতকের কাঁব ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত লাম- 
চারত,কাব্ের ষোড়শ সর্গে দেখিতে পাই হনমমানের সমব্লত্বনকালে ‘সরমা’- 


২ 


১ প্‌জা-পার্বণ, পু. ১৫৮। 


১৬৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 
নামক যে দেবী হনুমানের পথ রুদ্ধ কারয়াছলেন, 'তানই হইলেন স্বয়ং 
‘ "| হনমান্‌ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কাঁরলে তান স্পষ্ট উত্তর 
কীরয়াছলেন,_ 

শাক্তিরাস্মি জগদনীশতুরগ্রা সংহরামি সময়প্রাতপক্ষম্‌। 

উদ্ধরাম চ ভবার্ণবমগ্নানীক্ষিতেন পশুকান্পসন্নান॥--১৬1৪৮ 


স্বাং জগন্মতমহাং মহয়াম ত্বাং জগৎকৃতমহাবালমণড়ে। 

ত্বাং জগতপ্রসাবিনীং প্রণমামি ত্বাং জগৎক্ষরকরামুপাতিষ্ঠে॥ 

রা্ছি বৈশ্রাবাণ বৈষাঁব রোদ স্কান্দি চান্দ্রমাস চাণ্ড নমন্তে। 

কন্তব প্রাতাবশেষমবোতি স্তুয়সেহত্র বরদোত ন কেন॥ 

ত্বং সৃজস্যবাঁস সংহরাস ত্বং ত্বং বিভার্ষ ভূবনানি ভবাঁন। 

ত্বং নিমীলয়াসি বোধয়াস ত্বং ত্বং বিচিন্রগাঁতরাশিতীরচ্ছা॥--১৬।৫৭-৬২ 
হনুমানের সহসা পথরোধকারণনী সরমাকে এমন করিয়া স্তব কারবার তাৎপর্য 
বি? তাৎপর্য আর কিছুই নহে, বাঙাল” কাঁব যতই রাম-কাহিনী রচনা করুন, 
কোনও একটি ব্যপদেশে একাট দেবীস্তব জুড়িয়া দিবার জন্য যেন তাঁহার সমগ্র 
দেহমন উৎসক হইয়াছিল; সরমাকে যখন দেবগণই পাঠাইয়া দিয়াছেন তখন 
তিনি যেমনতরই হোন দেবী বটেন._-অতএব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই 
শ্রীশ্রীচণ্ডা'তে প্রাপ্ত দেবাস্তবের অনুরূপ একটি দেবশন্তব কাঁব জ্বাড়য়া 
দিয়াছেন। 

আমরা এইসব তথ্যের সাহায্যে যে কথাটি বাঁলতে চাই তাহা হইল এই যে, 

শাক্তভাব-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে রাম-কাহিনীর সহিত দেবীকে জযাঁড়য়া “দিবার 
চেষ্টা এই দশম শতক হইতেই দোখতে পাইতেছি; সেই চেল্টারই প্রমাণ 
দেখিতোছ দশম শতকের পরবর্তী কালে রচিত উপ-পুরাণগীলর মধ্যেও 
কৃত্তিবাস কব আঁত স্বাভাবিকভাবেই সেই এ্রীতহয গ্রহণ করিয়া তাঁহার রামায়ণে 
রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার কাহিনীর বিস্তার সাধন কাঁরয়াছেন। এইসব 
কারণেই এই অংশটিকে আমাদের পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বাঁলয়া মনে হয় না! 
দেবীর অন্গ্রহেই যে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়াছিলেন একথা চণ্ডীমঙ্গলের 


রামায়ণ-সাহত্যে দেবী * ১৬৭ 


পরি কাঁৰ মক্ন্দরামেরও জানা ছল দেবদেবীর ভতগলের কার 
সংগ্রাম যে দেবদেবীর সংগ্রামেই গিয়া পর্যবসিত ত হইত তাহার দৃষ্টান্ত বাঙলা- 
সাহত্যে অনেক আছে। মনসা-মঙ্গলের চাঁদসদাগর হর-উপাসক ছিলেন এবং 


দেবীর অনগগ্রহ-ীনগ্রহই যে রাবণ-বধের মুখ্য কারণ, রামচন্দ্র দেবীর অন্যগ্রহ 
লাভ কাঁরয়াই যে রাবণ-বধে সক্ষম হইয়াঁছলেন, এই বিশ্বাস বা প্রবাদ বাঙলাদেশে 
বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হিল তাহার প্রমাণ অ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে পচ 
পাঁচালওয়ালা ও কাঁবওয়ালাগণের গানে যথেষ্ট পাওয়া যার! দেবীর মাঁহমা 
প্রচারের প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ অনেক কাঁবই কাঁরয়াছেন। রঘংনাথ দাসের 
(অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক্‌) কাঁবগানে দোখ__ 
তোমার অপার লীলে, 
আপাঁন সদয় হোলে ॥১১ 


এণ্টনী ফারান্গ পর্যন্ত = 
মা রাবণ রাজা আঁস্তমকালে রঘুনাথের রণহলে 
দুর্গা বলে বদনে, 


তার দুঃখ ভাবাল নে, 


তুম বিপদের মূল। 
রাঁহল বড় শুল॥ 


১৯ প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান_শ্রপ্রফলচনদ্ 
রঃ 
১২ [] 


১৬৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


তারে ধ্বংস করে ভগবতা, 
শেষকালে তার বংশে বাতি 
দিতেও কারে রাখাল নে।* 
রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবাঁপুজার উল্লেখও বহু ভাবে পাই। পরাণচন্দের 
একটি সুন্দর গানে দেখিতে পাই_ 


শ্রদ্ধা করে মা, 
দিতে সেই নীলপদ্ম আমার সাধ্য নাই শ্যামা, 
হৎপদ্মে মা পূজে চরণ, মনের মানস পূরাব ৷ 


রামচন্দ্র সাগর পার হইবার জন্য সাগরতীরে বাঁসয়াই দেবীর পূজা করিয়া- 
ছিলেন এই মতও বাঙলাদেশে চালত ছিল এবং আছে। কাঁবওয়ালা রাজারাম 
বলিয়াছেন__ 


শরৎকালেতে ওমা ভবানী আপানি হলে দশভুজা। 
সেই সাগর পারে পর্ণ ব্রহ্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা ১ 


সারদা ভাণ্ডারী আবার বালয়াছেন যে সেতুবন্ধে দেবী রাম কর্তৃক পাঁজতা 
হইয়াছিলেন বািয়াই দেবা 'সেতুবন্ধে রামেশ্বরী' নামে খ্যাতা ** 


* হিন্দী লোকগাঁতেও এই-জাতীয় কিংবদন্তী চালত আছে; যেমন 


আনন্দী জগবন্দী কাট জগ কা ফন্দী, 
নাম জপো- ভক্তি করো। 
সং সং সং 


১০ প্রাচীন কবিওয়ালার গান_প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত কোলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় 
প্রকাশিত)। 


১৪ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহত্য, গ্রীনরঞ্জন চক্রবত পু. ২৭৫) 
তুলনীয়__ 
ঠেকে রাবণ বধে 


রামায়ণ-সাহিত্যে দেবী ১৬৯ 


নাম কী মাহমা যহ হৈ তুমৃহারে, 
লিখ লিখ নাম পাকর সাগর ডালে. 
জলকে উপর পথর ধরো । 
1 ভক্ত করো॥২ 
কৃত্তিবাস-বা্ণত দেবার প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। 
আমরা জানি, বহু পঢুরাণ-উপপঢুরাণে হিমাচল-সতা পার্বতীর মূল রূপ 
কৃষ্ণবণণ কাল" বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ কালী-প্রাধান্যের দেশ, 
এখানে এই মতটি ক্রমান্বয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে। কীত্তবাসের বর্ণনাযও এই 
সত্যের সমর্থন পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দোখতে পাই রাবণ সঙ্কটে পাঁড়য়া 
যে অভয়া আম্বকার শরণ লইয়াছিল সেই দেবীও কৃষ্ণবর্ণা কালী বা শ্যামবর্ণা 
শ্যামা। রাবণ শঙ্কর আম্বকার স্তর করল, ফলে দেখলাম_ 
আঁসিতবরণা কালী কোলে দশানন। 
রূপের ঘটায় ঘন [তাঁমরনাশন॥ 
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদাম্বনী কেশ। 
তাহে শ্যামারুপে নীলসৌদামিনী বেশ॥ 
অন্যত্র রামচন্দ্র বালতেছেন_ 
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে। 
রাক্ষিছে রাবণ আজ হর-বরাঙ্গনে॥ 
ওঁ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। 
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥ 
রামচন্দ্র অকাল-বোধন কাঁরয়া তিন দিন ধরিয়া যে দেবীর পুজা করিলেন 
তান কালী দেবী। দেবী যখন নীলোৎপলের একটি হরণ কারয়াছিলেন তখন 


ইন্মান্কে স্পষ্টই বালিতে দেখি_ 
হেন লয় চিতে তোমারে হোরতে 


১৭ ডঙ্টর সত্যেন্দ্রের সংগ্রহ । 


সপ্তম অধ্যায় 


বাউল! মজল-কাব্যে দেবী 


পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে একটি 
[িশেষরুপে বাঙলা সাহিত্যে দোখতে পাই বাঙলার মঙ্গল-কাব্যগ্ীলর মধ্যে। 
এই মঙ্গল-কাব্যগ্রল বাঙলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ্‌; কারণ, আমাদের 
মধ্যযুগের অন্যান্য যে-সব জাতীয় সাহত্য রাহিয়াছে তাহা অল্পাবস্তর ভারত- 
বর্ষের বাভন্লাঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মঙ্গল-কাব্য একমাত্র 
বাঙলা সাহত্যেই পাওয়া যায়। এই বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগাল সংস্কৃত-পুরাণ 
হইতে অনেকাংশে পৃথক্‌ হইলেও কতকগ্যাল সাদৃশ্যও স্পষ্ট লক্ষণীয় । এই 
সাদ্‌শ্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান সাদৃশ্য এই, আমরা দেখ, প্রাণগ্যালতে 
বিশেষ বিশেষ কালে উদ্ভূত এবং স্বীকৃত এবং ক্ষুদ্রাণ্ডলে বৃহদণ্লে প্রচালত 
খ্যাত, অক্পখ্যাত এবং অখ্যাত বহু দেবীকে নানা কাঁহন বা দার্শীনক ব্যাখ্যার 
সাহায্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা এবং দার্শীনক-শাক্ততত্রের দ্বারা প্রাতাষ্ঠতা এক 
, মহাদেবীর সহিত যুক্ত কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে । সব দেবীই যে এক আঁদ- 
গণের সকল কাহিনী ও তত্বব্যাখ্যার ভিতর দয়া এই সত্যাটরই প্রকাশ ঘাঁটয়াছে। 
সংস্কৃতভাষায় যে চেষ্টা দৌখলাম পুরাণগুলির মধ্যে বাঙলাভাষায় তাহারই 
একাঁট নূতন চেষ্টা দেখিতে পাই মঙ্গল-কাব্যগ্যাীলর মধ্যে। 

ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় বৈদোশক বিজয়ের পরে আঁত স্বাভাবকভাবেই 
সমাজের উচ্চকোটিতে প্রবার্তত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কাঁতর উপরে একটি প্রবল 
আঘাত লাগিয়াছল। ইহার ফলে যে ক্ষাত হইয়াছিল তাহার পূরণ দোঁখতে 
পাইলাম আবার অন্যভাবে ৷ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃত ও সাহত্যের উপরে আঘাতের 
সুযোগ লইয়া লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্য মাথা নাড়া "দয়া জাগিয়া 
উঠিবার সুযোগ পাইল। ভাষাসাহিত্য যখন গাঁডয়া উঠিতে আরম্ভ কারল তখন 
তাহার রচয়িতা, শ্রোতা এবং সমজদার দেখা দিতে লাগিল সমাজের সর্বস্তরের 
জনগণের মধ্য হইতে । সেই সুযোগে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে-সকল 
দেব-দেবী ক্ষুদ্র পারধির মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলেন, নিম্নস্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
যতটা সম্ভব বিস্তার লাভের সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেব-দেবীকে 
অবলম্বন করিয়া আণ্টালক সমাজে যে-সকল কিংবদন্তী ও লৌকিক কাঁহনণী 


বাউলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭১ 


গড়িয়া উঠিয়াছল তাহাও ভাষাসাহত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে আরম্ভ 
কারল। ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ কারয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশের 
বাভন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমাজ-জীবনের বাভিন্ন স্তরে যে-সকল দেবী 
আত্মগোপন কাঁরয়াছলেন তাঁহাদিগকে প্রাতাম্ঠত হইতে হইয়াছে দুই ভাবে_ 
প্রথমতঃ, উচ্চকোটিতে স্বীকাত লাভ কাঁরয়া; দ্বিতীয়তঃ, র্যাপক প্রচার লাভ 
করিয়া । ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেষ 
[বশেষ দেবীর নিজস্ব শক্তির মহিমা খ্যাপন কারয়া, আর উচ্চকোটি নিম্নকোট 
সর্বকোটিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতা যে মহাদেবী তাঁহার সাহত এই দেবীগণের 
আঁভন্নতা সম্পাদন কাঁরয়া। এই দুই দিকের চেষ্টাই আমরা লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর 
মঙ্গল-কাব্যগনলতে ৷ সেখানে ববাবধ উপাখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ দেবার 
অবাধ অন্যপগ্রহ-নগ্রহের ক্ষমতা প্রাতাষ্ঠিত কাঁরয়া দেবমাহমা তো প্রাতণ্ঠিত 
হইয়াছেই, পরস্তু দেবী যে শেষ পর্যন্ত আদিশাক্ত মহাদেবীরই বিশেষ মনত মান, 
অতএব আদিশাক্ত মহাদেবীর সাঁহত একান্তভাবে আল্লা, এই সত্যও প্রাতাক্ঠত 


শাক্তরূপে মহাদেবী পার্বতী চাঁণ্ডকার সাহত শিয়া গিয়াছেন। এই পার্কতী 
চণ্ডিকাই মঙ্গল-কাব্যের যুগে দেবীরুপে সর্বকোটিতে এবং সর্ব-অঞ্চলে স্বীকৃতা 


১ প্যারীমোহন দাশগুপ্তের সংকরণ। 


১৭২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ডাঁকয়া দৈববাণ কাঁরতে হইল-_ 
পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর। 
একই মার্ত দেখ সব না ভাঁবও আর! 


, যেই জান ভগবত সেই বিষহারি। 
পদ্মার প্রসাদে আম ভবাসন্ধ; তাঁর ॥ 
এই দৈববাণী শবানয়াই চাঁদ সদাগরের সর্বদেবীতে 'এক' বদ্ধ আসিল এবং 
সদাগর মনসাপুজায় স্বীকৃত হইল। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমাদকে একটি 
বিরাট অংশ জডড়িয়া পদ্মবনে শিব-দুহিতা মনসার প্রতি চণ্ডীর 'িমাতা- 
জনোচিত যে অশেষ দর্বব্যবহারের বর্ণনা কাঁরয়াছেন এবং স্বভাবকোপনা 
সর্পদেবী মনসার চণ্ডীকে দংশনের যে বর্ণনা কারয়াছেন তাহার সাহত পরবর্তী 
এই ‘এক্যে'র কোনও সংগাঁতি নাই। কিন্তু এই এঁক্য কোন সংগাঁতজাত নহে, 
আঁদশাক্তর একত্ব সম্বন্ধে একটি দূঢ়সংস্কারজাত। এই কারণেই দেখতে পাই 
চাঁদ সদাগর যখন মনসার পুজা অন্তে মনসার স্তীত কাঁরতেছে তখন বাঁলতেছে__ 
নমোনমঃ জগতমাতা সর্বাসাদ্ধদাঁয়নী। 
তুমি সুক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী॥ 
তুমি জল তুম স্থল চরাচরবান্দিনী। 
স্ান্ট "স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারণনী ৷ 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলেও২ দোখতে পাই চাঁদ সদাগর মনসার 
স্তবে বালতেছে__ 
আদ্যাশাক্ত সনাতনী ম্যাক্তপদ প্রদায়নী 
জগতপূজিতা তুমি জয়া। 
যার সৃষ্টি ত্রিভূবন হর মহেশের মন 
আর কে ব্যাঝবে তব মায়া॥ 
কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে মনসার কেতকবনে ?শববীর্ষে জন্ম; শিব-কন্যার 
সম্বন্ধে ‘হর মহেশের মন’ বলা সংগত নহে । কিন্তু সেই শিব-দুহিতা পরিচয় ক 


শুধু চাঁদ সদাগর ভূলিয়াছে ? দেবী নিজেও ভূলিয়াছেন। নিজের পাঁরচয় দয়া 
তিনি চাঁদ সদাগরকে বলিতেছেন 
আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আম ? 
শাক্তরূপা সভাকার মাতা । 


লক্ষনীরুপা নারায়ণ যথা! 


 ্রীযতীন্্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাঁদত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী কি 


শুধু মনসাই যে মূল শক্তিরুপো হইয়া মহেশ্বরী হইয়া গিরাছেন তাহা নয়, 
শীতলা, বট, কমলা, বাশমলী প্রভাত বাঙলাদেশেপ্রচালত সকল দেবা মূলে 
শাক্তরুপা- -তরাং মঙ্গল-কাব্যে তাঁহারা সকলে মহেশ্বরী। কাঁব কৃষ্ণরাম দাসের 
'বষ্ঠী-মঙ্গলে* দেখিতে পাই, আসলে ষষ্ঠাঁও দুর্গা; দুর্গা ষষ্ঠীরই নামভেদ 
মাত্র 

দুর্গা নামে ষষ্ঠা পযাজ আশ্বনে আনন্দ। 

যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥ 

ও কবিরাটত 'শীতলা-মঙ্গলৈ”ও শীতলার 'চৌতিশা' স্তব দেখিতে পাইতেছি। 
সেই স্তবে দোখি_ 
দুর্গাত রাখহ দীনেরে। 


মস্তকমালনী মূুকুটধারণণ 


রি কাব কৃষ্ণরাম-রাঁচত 'কমলা-মঙ্গলো'র প্রারম্ভে দোঁ 
লাম বম রী রায়বেই আমরা বের দেবতা জানি; কমলা জঙ্গী 


সং্রান্তির র লোক সোধারণত! শনন্নজাতর) কর কষ দল বাঁধিয়া 
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3 করা হয়। এ ল-_ 
কুলাই তো” বালয়া প্রথমে ও শেষে ধন টন টি 


আইলাম [সে দেবর বরণে লক্ষ্ীদেবী র 

আইলো সব বার পরে ইহা সাদ রা বার রবের 
এই লক্ষ্যী-বন্দনার পরই দেখিতে ‘বারো বাঘের লেখাপাঁড় ত বারো রকমের 
বাবের উল্লেখ কাঁরয়া ছড়ায় তাহাদের আক 5 
বাঘের ভয় দোৌখতাম, এই সময়েই বাঘ বন ছাঁড়ুয়া শকার য় 
বের রশি হি পে রস দখা টা 


১৭৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


সকলের শক্তি তান জগতের মাতা। 

সত্বরে কাহনু রাজা এই সত্য কথা॥ 
রাজাও কমলার স্তব করিয়া বাললেন_ 

জগত জননী তুমি সনাতনী একা । 

সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা॥ 

সকল তোমার মায়া আর কার নয়। 

প্রাতজ্ঞায় হারিনু সাধুর হইল জয়! 


ব্ৰহ্মা বিষ্ণু হর যারে নিত্য পূজা করে। 

তাহারে কাঁরতে স্তব কোনজন পারে॥ 
অন্যতও দেখি__ 

কৃপাময়ী জগাঁত বিষ্ণুর জারা। 

যত দৌখ সকলি এ জননীর মায়া॥ 


পরম ঈশ্বরী ইনি জগতের মা॥ 


নীলায় (লীলায়) অসুরকুল বধিয়ে প্রবল। 

তাহাতে কোথায় আছে মনূষ্য সকল৷ 
এই কমলা-দেবার স্ব্ণমান্দির নির্মাণ করাইয়া যখন দেবীর পূজা দেওয়া হইল 
তখন-__ 

এক শত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল। 

রদাধর খপপরি ভার ভকতি কারিল॥ 
সতরাং লক্ষী হইলেও তান চণ্ডা-চামণ্ডার সহিত এঁক্যে রক্তলোল;পা। 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগদালির মধ্যে দেবীকে প্রধান করিয়া পাইতোঁছ চণ্ডী-মঙ্গল 

কাব্যগ্যলির মধ্যে। চণ্ডা-মঙ্গলগুলির মধ্যে আমরা যে দেবার সাক্ষাংলাভ 
করিতেছি তাঁহার সাধারণ নাম মঙ্গল-চাণ্ডিকা। এই মঙ্গল-চাণ্ডিকা যে মূলে 
পৌরাণিক চাণ্ডিকার সাহত অভিন্না নন, হীন যে বাঙলাদেশের একজন লৌকিক 
দেবী একথা পূর্বে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন।» মঙ্গল-চাণ্ডকার পৌরাণক 
চাণ্ডকার সহিত অভিন্নতালাভের ইাতিহাসই দেখিতে পাই আমরা এই চণ্ডা- 
“দল কাবাগালতে। মূলে দেবার নাম মঙ্গল-চাণ্ডকা ছিল না বালয়াই মনে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী হি 


চাঁণ্ডকা দেবীও বহ স্থলে মঙ্গলময়ী বিয়া কীর্ততা : মাকণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যেই 
তাঁহাকে আমরা 'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে' ও “শিবে' বাঁলয়া সম্বোধত হইতে দেখি: 
মঙ্গলময়ী এই অর্থে তাঁহার “শবা' বর্ণনা বহুবার দেখতে পাই৷ প্রসিদ্ধ অর্গলা- 
স্তোন্রের মধ্যেও দেবীকে 'মঙ্গলা' বলা ইহয়াছে। দেবীর 'মঙ্গলা" বা শিবা" নাম 
বা বিশেষণ অন্যান্য পুরাণেও পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি মনে হয় মঙ্গলাদেবী 
একজন স্থানীয় লৌকিক দেবী। দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপদররাণ, 
হ্মবৈবর্ত-পুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, যাহার অনেকাংশই অর্বাচীন) প্রভাতিতে 
মঙ্গল-চাণ্ডিকাদেবীর নানাভাবে উল্লেখ দোখতে পাই৷ এইসব অর্বাচীন পদ্রাণ- 
উপপ্ঢুরাণকারগণ দেবীর 'মঙ্গলা' নামের এতখাঁন প্রাসাদ্ধির কারণ-সম্বন্ধে 
নাশ্চত দিলেন না: দেবী যে মঙ্গলকারিণন বলিয়া 'মঙ্গলা" এই সাধারণ এবং 
সহজ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন: তাহার পরে দেবীকে মঙ্গলবার, 
মঙ্গলগ্রহ, মঙ্গল দৈত্য, মঙ্গল নৃপাঁত, মঙ্গলাকাঙ্খী নরগণ-_ সর্বাবধ মঙ্গলের 
সঙ্গেই যুক্ত কারবার চেষ্টা হইয়াছে। এ-িষয়ে ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ" এবং 
, দেবী-ভাগবতে ঠিক একই বর্ণনা দোখতে পাই। বেশ বোঝা যায় 'মঙ্গলা নাম 
দেখিয়াই যেখানে যাহা মঙ্গল-নামযুক্ত তাহার সাঁহতই দেবীর যোগ দেখান 

$ [| পু 

আসলে 'মঙ্গলা' দেবী হইলেন বাঙলাদেশের মেয়েদের বতের দেবী। 
পৌরাণিক দেবীগণ ব্যতীত আমাদের দেশে মেয়েদের ব্রতের বহন দেবী ছিলেন 
এবং এখনও আছেন। জ্যোতিষে মঙ্গলা, পিঙ্গলা ধন্যা, ভ্রারী, ভাদ্রকা, উল্কা, 


উপবাস কারিয়াই এখনও 


করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য কারবার বিষয়, এখন পর্যস্তও এই-সকল দেবীর 
কোনও পূজার প্রচলন নাই_মেয়েদের ব্রতেই তাঁহারা আরাধ্য! এই-সকল দেবীকে 
যোগিন" বাঁলবার তাৎপর্য এই মনে হয়, শাস্তকারগণ ইহাঁদগকে রমণীগণের 
রতে বা অন্যভাবে আরাধিতা হইতে দেখিয়াছেন, অথচ মল মহাদেবা দা বা 
চণ্ডী সহিত অভিন্নতবের মর্যাদা তখনও দিতে প্রস্তুত হন নাই, তাই ই'হাদিগকে 
যোগিন-জাতিডুক্ত কাঁরয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই মঙ্গলা বা সর্ব'ঙ্গলা দেবীকে 
যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পঢরাণে ও দেবী-ভাগবতে ‘যোষিতামিষ্টদেবতা' বালিয়া বর্ণনা 
রর  ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪ 
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৪ অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, ৯1৪৭ অধ্যায়; দেকা- 


১৭৬ ভারতের শাক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য 
কাঁরয়াছেন।৯ এই বর্ণনার ভিতর দিয়াই আসল সত্য প্রকাশত হইয়াছে। 

বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গলের ভিতরে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র৯* মধ্যে 
এবং দ্বিজ রামদেব-ীবরচিত ‘অভয়ামঙ্গলে'র১ মধ্যে আমরা মঙ্গল-চণ্ডী কর্তৃক 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাঁহনী দৌখতে পাই। কিছ কিছু পদুরাণ-উপপুরাণের 
মধ্যেই মঙ্গল-দৈত্যের উল্লেখ রাহয়াছে এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 
পুরাণ-উপপদ্রাণের সেই ইঙ্গিত অবলম্বন কারয়াই পূর্ববঙ্গের এই কবিদ্বয় 
মঙ্গল-দৈত্য-বধের কাহিনী গাঁড়য়া লইয়াছেন। দেবী কর্তৃক দৈত্যবধের কাঁহনী- 
রচনায় কোনও অস্মীবধা নাই, কারণ দৈত্য হইলেই সে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ 
কাঁরয়া দেবতাগণকে নির্যাতিত কাঁরবেই ; নির্যাতিত দেবগণ শেষ অবাধ অগাঁতর 
গাঁত সর্বশীক্তময়শ দেবীর শরণ গ্রহণ কারবেনই এবং দেবীর তো দৈত্য বধ 
কাঁরয়া অসহায় দেবগণকে রক্ষা করার প্রাতশ্রৃতি রাহয়াছেই, অতএব দেবগণের 
শরণমাত্র দেবী আসিয়া মঙ্গল-দৈত্যকেও বধ কারলেন। মঙ্গল-দৈত্যের কাঁহনঈ- 
রচনায় দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের মধ্যে একমত্য রাহয়াছে। মযুকুন্দরামের 
মধ্যে এই কাহিনী নাই। 

্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কাঁরতে পারি যে ওড়িষ্যার শাক্ত কাব সারলা দাস তাঁহার 
বিলড্কা-রামায়ণ এবং চণ্ডী-পদুরাণ কাব্যে বহৃভাবে সবমঙ্গলার উল্লেখ কাঁরয়া- 
ছেন; সর্বমঙ্গলারপেই যেন দেবীর প্রধান পারচয়। কিছু এই সর্বমঙ্গলা যে 
মূলে একজন উপদেবী ছিলেন তাহা এই চণ্ডী-পদ্রাণের একাঁটি কাঁহনীতেই 
স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। চণ্ড-পরাণের শেষে দোঁখতে পাইয়ে মাহযাসূরকে 
যখন দেবা কিছুতেই বধ কাঁরতে পাঁরতোঁছলেন না, তখন দুর্গার সহচাঁরণী 
মনোরমা দেবীকে বিবসনা কালার ধারণ কারতে উপদেশ দিয়াছিলেন 
সেই উপদেশে বসনা কালীর্‌প ধারণ করিয়া দুর্গা মাহযাসূর নিধ, [ কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। দগাকে এই উপদেশ দান করার নাই হাস 
দেব-মন্দষ্য সকলের সর্বাপেক্ষা মঙ্গলকারণনী বািয়া গৃহীতা হইলেন এবং দুর্গা 
বাঁলিলেন__ 


সমস্ত সুলভ হেব তোর পরসাদে। 
সবমিঙ্গলা নাম তোহর হেউ হাদে॥ 


বাঙলা চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা দুইটি উপাখ্যান দেখতে পু 
একটি কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যান, অপরাট ধনপাতি সদাগরের উপাখ্যান। ইহার 


»বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস. ৩য় সং, প্‌. ৩৪৭-৪৮। 
১০ শ্রীসধাীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদত। 
১৯ ডক্টর আশুতোষ দাস জম্পাঁদত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭৭ 


মধ্যে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ কাঁরলেই আমরা যোষিংগণ- 
সোবিতা সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলাদেবীর স্বরুপের অনেকখানি সন্ধান পাইব। 
চণ্ডী-মঙ্গলের কাঁবগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সমসামায়ক দুই জন কাব 
দদ্বজ মাধব এবং মকুন্দরামই সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ। পূর্ববর্তী কাঁব বালিয়া 
মূকুন্দরাম মাণিক দত্তের সস্রদ্ধ উল্লেখ কারয়াছেন; এই মাণিক দত্তের চণ্ডী- 
মঙ্গলের যে সংস্করণ ম্যাদ্রত আছে তাহার প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডী-মঙ্গলের ধনপাঁত উপাখ্যানে 
দেখিতে পাই, সপত্নী লহনা কর্তৃক বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিয়োজিতা 
হইয়া ধনপাতি সদাগরের দ্বিতীয়া পত্রী খুলনা গহন বনে ছাগল চরাইতোঁছল। 
একটি ছাগল দেবার চক্রান্তে হারাইয়া গেল। ত্রাসযদুক্ত হইয়া খুলনা বনে ছাগল 
অন্বেষণ কাঁরিয়া বেড়াইতোঁছল। দেবীর লীলাসহচরী ছিলেন পদ্মা। বাঙলার 
সব মঙ্গল-কাবোর মধ্যেই প্রত্যেক দেবীর একটি লীলাসহচরী দেখিতে পাই; 


মঙ্গলগলিতে মনসার সহচরী দোখ নেতা ধোপানী; কমলা-মঙ্গলে কমলার 
সহচর নাঁলাবতী; সহজিয়া-বৈফব-সাহিত্যে শত্যা'র সহচরা (বা ডাকিনী) 
বাসুলশ; ধর্মমঙ্গলে ধরমঠাকুরের সহচর এবং ব্যা্ধদাতা হইলেন উলবক। যাহা 
হোক, দেবী-সহচরী পদ্মা বনমধ্যে গিয়া জয়ধ্বীন (হুলু্ধৰান?) দিয়া দেবীর 
ঘট পাতিয়া পূজা আরম্ভ দল: খুলনা শব্দ শ্রানয়া তাহার ছাগল এ 

) কার বল পা পচ্মাসহ?) সেই বনে 


দল, বনে বাঁসয়া দেবার পুজা করিলে সে তাহার হারানো ছাগল খেয়া 
পাইবে খন তখনই নদীর জলে স্নান করিয়া শ্শদ্ধ হইয়া পদ্মাকাঁথত 
বিধানে রর পজা-অর্চা করিয়া দেবীর বর লাভ করিল। বনমধ্যে বসিয়া 
শিঞ্চকন্যার কাঁথতবধানে যে দেবীর পুজা-অর্চা তাহা কোনও পৌরাণিক : 
দেবীর আনস্টানিক পূজার নয়-ইহা মেয়োল রত বাঁয়াই মনে হয়। 
বাড়িতে বাঁচাও খলনা ঘট পাতিয়া গোপনে দেবীর পন্জা কারয়াঁছি, শিব- 
উপাসক ধনত সাগর লাঁখি মারিয়া সেই মেয়োলি দেবতার ঘট ভারা 
ফোলয়াছল।১২ 

বিল চষ্তপর পজা ফে লে মেয় রত মকুন্দরামের চন্ডা-সঙ্গলো সে 
কথাটা আরও স্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে। মকুন্দরাম-রাচিত ধনপতি সদাগরের 


কারয়াছিল, ?শব-উপাসক চাঁদ সদাগর লাখ মারিয়া 
জা ৰ লিক টানার নে মশা হইয়াছিল, চাঁদ অদাগরেরও সেই দশা হইছিল । 


১৭৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য 


উপাখ্যানের মধ্যে দেখিতে পাই, উপাখ্যান আরন্তের প্রথমেই একেবারে 
স্পল্টোক্তি_ 
স্ত্রীলোকের পুজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি৷ 
পদ্মাবতী সনে মাতা কাঁরলা যুকাঁত ॥১ 
স্লীলোক-কর্তৃক প্‌জা-প্রচারের মানসে স্বর্গনর্তকী রত্রমালাকে তালভঙ্গ- 
দোষে শাপ দয়া দেবী যখন মর্তেয আনিবার ব্যবস্থা কারলেন তখন রত্বমালাও 
স্পষ্ট বলল 
ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পারতোষ 
কৃপামায় কর অবধান। 
অবনী-মণ্ডলে যাব তোমার কিওকরী হব 
করাইব ব্রতের বিধান॥ 


বনে খ্দল্পনার মেদকুন্দরাম খুলনা নামই ব্যবহার কাঁরয়াছেন) ছাগল হারাইবার 
উপাখ্যানে মনুকুন্দরামের বর্ণনায় দোখ বনে ছাগল খুজতে খ:াঁজতে শ্রান্ত হইয়া 
খল্পনা তরদতলে ঘ্ঃমাইয়া পাঁড়য়াছে, দেবী স্বপ্নে খুল্পনাকে ছাগল ফারিয়া 
পাইবার জন্য দেবীর ব্রত করিবার উপদেশ দিলেন। তখন__ * 


এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী। 
নিজ ব্ৰতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী!! 
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে। 
ছোঁল লকাইয়া মাতা রাহিল অন্তরে॥ 

ব্রতকারণী দেবকন্যাগণ খ্ুল্পনার নিকটে আত্মপারচয় প্রসঙ্গে বালয়াছিল-_ 
আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভাঁগনী। 
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গন ড় ইবির 
বিপদ্‌-সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডারে। 


এই ব্রত কৈলে তোমার আসবেন পাঁতি। 
পাঁতর প্রেমেতে তুমি হবে পত্রবত। 
লহনা জানিবে তোরে প্রাণের সমান। 
হারাণ ছাগল পাবে ইথে নাহ আন। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৭১ 


দেবী স্বয়ং খল্লনাকে বালয়াছেন__ 
অষ্টতণ্ডুল দূর্বা নিত্য নিরাময়া। 
পৃজিও মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া 
এইখানেই ‘মঙ্গলা’ পুজার স্বরুপপ্রকাশ, অন্টতণ্ডুল দুর্বা দিয়া মঙ্গলবারে 
মেয়েরা মলয়া হুলুধান-সহকারে দেবীর ব্রত করে। এই অস্টধান্যদর্বার 
'মঙ্গলা' দেবাই 'অষ্টমঙ্গলা'; অষ্টমঙ্গলার গান যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন 
তাঁহারাই আট 'দিন ধাঁরয়া গাহিবার মত পালা রচনা কারয়াছেন। দিনে (দুই 
বেলায়) দুইটি করিয়া পালা, আট দিনে মোট যোলাট পালায় সব গান বিভক্ত । 
দেবী এখানে ব্রতের বিধান নির্দেশ করিয়া বাললেন_ 
আরে বিয়ে খুল্লনা মা্গিয়া লহ বর। 
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥ 
দেখা যাইতেছে যে খ্ল্লনা বনে ছাগল চরাইতে গিয়া অন্যান্য মেয়েদের ব্রত 
কাঁরতে দেখিয়া ব্রত শশিখিয়া আসিল। ঘরে বাঁসয়া প্রতি মঙ্গলবারে সে গোপনে 
এই সর্বমঙ্গলার ব্রত করিত। স্বামী ধনপাঁত সদাগর বাড়ি 'ফাঁরয়া আসলে 
খনল্লনার বিরদ্ধে স্বামীকে. উত্তোজত কারবার মানসে সপত্নী লহনা সাধুকে 
গোপনে গিয়া বলিয়াছল-_ 
সদাগর, তোমায় আমায় আছে কিছু বিরল কথা। 
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনি কলা 
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥৷ 


অষ্ট শালিতণ্ডুল অন্তরে । 

মস্তকে চন্দন চুয়া, কৃঙ্কুম কন্ত;রী গদয়া 
পূজে প্রাত মঙ্গল বাসরে ॥ 

আমার নৈবেদ্য দধি ফল পৃষ্প নানাবিধ 
অগদর চন্দন ধূপ ধশনা। 7 

দিয়া জয় শঙ্খধৰাঁন বধু পূজে একাকিনী 


বন্ধজনে করে কাণাঘণা॥ 
বাঙলাদেশের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পণ্টদশ শতকে এইসব সদাগর বাঁণক্‌- 
সম্প্রদায়ই সমাজপাঁতি ছিলেন। আর ইহারা ছিলেন শৈব। চাঁদ সদাগর যেমন 
শ্‌লপাণিকে ছাড়িয়া 'লঘুজাতি কান অর্থাৎ সমাজের অতি নিম্স্তর হইতে 
উদ্ভুত ও মনসা দেবীকে কিছুতেই পূজা কাঁরতে চাহেন নাই, ধনপাঁত সদাগরও 


১৮০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


এই সমাজপাঁত শৈব সদাগরের নিকটে স্বীকাত লাভ কারিতে মেয়েলি ব্রতের দেবী 
সর্বমঙ্গলাকে পৌরাণিক হর-গৃহিণী পার্বতী চাণ্ডকার সাহত এক এবং আঁভন্না 
হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মেয়োল 'মঙ্গলাদেবী চাণ্ডকার সাহত আভন্না হইয়াই 
নাম গ্রহণ কাঁরলেন 'মঙ্গল-চাণ্ডকা'। তৎকালীন সমাজধর্মের মধ্যে সেই মেয়োল 
লোঁকিক ধর্মের যে ক্রমপ্রাধান্যলাভ তাহারই লৌকিক ইতিহাস মঙ্গলকাব্যের এই 
কাহনশর মধ্যে নীহত। 

“চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাঁহন হইল কালকেতু ব্যাধের কাহিনী। 
চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যগ্ীলতে এই কাঁহনীই প্রথম কাহিনী । কালকেতু-কাহনীর 
মধ্যে আবার দোখতোঁছ, ত্রয়োদশ চতুর্দশ পণ্চদশ শতকে বাঙলাদেশের আঁত 
শ্র-প্রকৃতির হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যাধজাতীয় আদম জাতিগুলির 
প্রচালত দেবীগণও ক করিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া 
উচ্চন্তরে স্বীকৃতা চণ্ডীদেবীর সাহত আভন্না হইয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্য দয়া 
চণ্ডীদেবীর মর্তে পূজাপ্রচারের ইীতহাস দোখ না, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে 
লিখিত পুরাণগ্ালর মধ্যেই দেখিয়া আসিয়াছ। এখানে দোখতোঁছ নাচ ব্যাধ- 
জাতির মধ্যে প্রচলিতা দেবীর মর্তেয পূজাপ্রচারের হীতহাস। এই হাতহাস 
আসলে বাঙলাদেশের একটা সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ-অণুল 
আজও বহু প্রকারের আদিম-আধবাসি-অধ্যাষত। এই আদম আধবাসগণের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘাঁটয়াছে। সেই অভ্যর্থানের মধ্য দয়া 
বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন আবিচ্ছেদ্য অংশ বা 
উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের -দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চ- 
কোট হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ কাঁরতে লাগলেন। 
সেই স্বীকাতিলাভের [ভিতর দিয়াই আঁদিম-আধবাসগণের দেব-দেবীগণও 
পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে 'মালিয়া 'মাঁশয়া আঁভন্ন হইয়া উঠিতে 
লাগলেন। 

কালকেতু ব্যাধের উপাখ্যানে সেই সমাজবিবর্তন ও তদনূচারী ধর্মীববর্তনের 
ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। কালকেতু রাঢ-অণ্চলের একাঁট পশু-হিংসক আঁত 
নীচজাতির লোক; পদ্রুযানক্রমে তাহাদের পুরুষেরা গভীর বনে-জঙ্গলে ঘাাঁরিয়া 
তীর-ধনুক-পরশন দ্বারা পশু শিকার করিত, আর মেয়েরা সেই পশুর মাংস, 
চামড়া, নখ-দন্ত প্রভৃতি বাজারে বিক্রী কারত। এই তাহাদের দৈনান্দিন জশবনের 
সধাক্ষপ্ত পারচয়। এই-জাতীয় একটি ব্যাধের চিরকাল দাঁরদ্র থাঁকবারই রথা; 
কিন্তু কালকেতু তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম_তাহার আমত দেহশাক্ত তাহাকে প্রচুর 
ধনের বর দান করিল। ধন-সম্পান্তর মালিক হইয়া সে বন্য প্রদেশের মধ্যেই 
রীতিমত নগর পত্তন করিয়া বাসল। শিয়রেই ছিল সামন্তরাজ, “শয়রে কাঁলঙ্গ- 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী. - ১৮১ 


রাজা বড়ই দ্বার" (ম্কুন্দরাম); তিনি প্রথমে ইহা কিছুতেই বরদাস্ত কাঁরতে 
পারলেন না; কি করিয়াই বা বরদাস্ত করেন_ 
পশু বাধি ভ্ৰমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন 
গুজরাট হৈল হেমময় ৷-_দ্বিজ রামদেব 

লঘুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত নিতান্তই অসহ্য; তাই প্রাতপাত্তশালী উদীয়মান 
ব্যাধসদার কালকেতুকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি সর্বশাক্ত প্রয়োগ কাঁরলেন' 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত বুঝিতে পাঁরলেন, অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনহেতু এই-যে 
নানাভাবে বিপর্যপ্ত এবং লাঞ্ছিত কাঁরয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে একটা বনি- 


সে বন কাটিয়া পত্তন কাঁরল যেই নগরের বর্ণাহন্দুসমাজ সেই নগরের অধিবাসী 
হইতে স্বাঁকার করে নাই। তখন তাই মণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ কারতে হইয়াছে, 
তাহাকে ‘কানে দিব কনক-কুণ্ডল_এই লোভ দেখাইতে হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নয়, আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা লোভ_ 


আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ 


নাহি নিব গুজরাট বাসে? 
এীদকে কাঁলক্-রাঙ্েও আকাপ্মিক প্লাবনের সুযোগ পাওয়া গেল; সেই সনযোগ গা 
বন কাটিয়া বাঘ তাড়াইরা দেখিতে দেখিতে ব্যাধের নৈতৃতেই গুজরাট নগরের 


পত্তন হইয়া গেল। 
প্রাতীষ্ঠত এই গুজরাট নগর এবং ণশয়রে'র 


চণ্ডী-মঙ্গল-বার্ণত কালকেতু 
কালার সন্ধে ভর পাইবার কোনও কারণ নাই; ইহার সহিত হীতহাস- 
প্রাসদ্ধ গুজরাট-দেশ বা কালঙ্গ-দেশের কোনও যোগ নাই; উভয় দেশই যে 
পাঁচমবঙ্েরগরাচ-অপ্তলে অবহিত ইহাতে বিন্দু সন্দেহের কারণ নাই! 
পাশচিমব্গর রা মলের কয়েকটি বনয অ্চলকেই সাহিত্যে মহিমান্বিত কারা 


তুঁলবার জন্য কাঁবগণ ইতিহাস-প্রাসদ্ধ গুজরাঢ, 


১5 মকুন্দরাম, কালকেতু-উপাখ্যান, বিশ্ববদ্যালয় সংস্করণ 


১৮২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


{দয়া লইয়াছেন। দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম বার বার এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে 
কাঁলঙ্গরাজ কংস-নদার তীরে দেবীর 'দেহারা' তুলিয়াছলেন। পূর্ববঙ্গের কাঁব 
দ্বিজ রামদেব কংস-নদীর ভৌগোলিক তাৎপর্য না বুঝতে পাঁরয়া ইহাকে 
‘কংস সরোবর" করিয়াছেন। এই কংস-নদীর তীরেই কালঙ্গরাজ মহাসমারোহে 
দেবীর পূজা কারিয়াছলেন। সুতরাং কাঁলঙ্গ-রাজ্য কংস-নদীর অণ্চলভূঁমি বালয়া 
মনে হয়। আবার দেখি, এই কংস-নদীর তাঁরেই দেবী পশুগণের নিকটে দর্শন 
দিয়া পশুগণের (বন্য আধবাসিগণের 2) পূজা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। মকুন্দরাম 
বালয়াছেন, শীবজুবনে' পশদ্গণ দেবীর পূজা 'দিয়াছল; এই [িজুবনও কংস- 
নদীর তীরে। কালকেতু যে গূজরাট-নগর পত্তন কাঁরলেন তাহা কালিঙ্গ-রাজ্য 
হইতে আতিশয় দূরবর্তাঁ নহে; কারণ, "শয়রে কালঙ্গরাজ। গুজরাট রাট্রেরই 
একাঁট বন, ‘বসাহ রাজ্য গুজরাট বন’ (মুকুন্দরাম)। এই গুজরাটের বনের ‘বড় 
বড় বৃক্ষ সব পেলায়ে ভাগয়া' (মাধব) নূতন নূতন ঘর 'তোলাইয়া' যখন নগর 
পত্তন হইল তখন 'ইাদলপদুর হোতে আইল প্রজা ষোল শয়ে' (মাধব); কালকেতু 
চণ্ডীপ্‌ুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা গড় কারিল চাঁরাভতে' মোধব)। 
চণ্ডী-মঙ্গলের কাঁবগণের বর্ণনা পাঁড়লেই বেশ বোঝা যায় গুজরাট হইতে 
কলিঙ্গদেশ বেশ দুরবতাঁঁ নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভাঁড় দত্ত যৌদন কাল- 
কেতুর দরবারে অপমানিত হইল তাহার পরের দিনই 


িথ্যাবাক্যে রমণীরে কাঁরিয়া প্রতীত। 
বাড়ীর গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বারত॥ 
দেয়ানেতে যায়ে ভাঁড় মনে নাঁঞ হেলা। 
চুরি কার লইলেক ফুল কাঁচাকলা॥ 

ভেট সজ্জা লয়ে ভাঁড় কার পরিপাটি। 
বাড়ীর বার্তা শাক তুলি বান্দিলেক আঁট॥ 
তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায়ে এড়ায়ে | 
বিনোদপঢুর এড়াইয়া যায় চণ্ডীর হাট। 
উপনীত হইল গিয়া যথা রাজপাট॥ 

ভেট সঙ্জা থুইয়া ভাঁড় যায়ে একু ভাগে। 
দণ্ড প্রণাম কৈল ভূপাঁতর আগে॥-_দ্বিজ মাধব 


কেতুর দরবারে যাই বলিয়া ভাঁড়; দত্ত একেবারে কালঙ্গরাজার দরবারে গগয়া 
উপস্থিত হইল; এই কালঙ্গ-রাজ্যেরও দ্‌রবর্তাঁ* কোনও বিরাট রাজ্য হইবার কথা 
নহে; আর কাঁচকলা বাথুয়া শাকের ভেট লইয়াই যে রাজার দরবারে একেবারে 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী 27 


সোজা গিয়া ওঠা যায় সে রাজারও পাঁরচয় মোটামুটি আঁচ করা কষ্টকর নয়। 
ম্যকুন্দরামের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই 
দাঁক্ষণে বিজয়ীপদুর বামে গোলাহাট। 
সম্মুখে মদনপদুর সওয়াকোশ বাট 
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত । 
y প্রণাম কিয়া ভেট রাখে চাঁরাভত॥ 
ভাঁড় দত্ত যখন কলিঙ্গরাজকে গরা কালকেতুর খবর সব পে'ঁছাইয়াছিল তখন 


ভুক্ত বনে সে নীচ ব্যাধজাতিভুক্ত ছিল। সেই বন-প্রদেশে 'রাতারাতি বড়লোক' 
হইয়া সে-বে কখন নিজেই আবার রণীতমত ভূম্যাধকারা হইয়া বাঁয়াছে কা 
রাজ তাহা কিছুই টের গান নাই। সহসা টের পাইবার কথাও নহে, এ 
অণ্চলাঁটই একাঁট বিরাট বন্য অঞ্চল, তাহার মধ্যে কে কখন বিত্তশালী এবং 


কংস-নদশর (বর্তমান কাঁসাই নদী) তীরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বনাণ্চল। এই 


ইতাস। এই নগর-পত্তন-ব্যাপারে বর্ণীহন্দঃগণের প্রাতানাধিস্থানীয় সামন্ত- 
রাজগণ এবং আঁদবাসিগণের প্রাতানবিস্ানীয় বীরগণের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার 
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জীবন, ছে সেই ও ধর্ম-জাবন গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কালসরাজ বে কালীন 
বর্ণীহন্দুর আব ওছানীয় একজন ক্ষন সমন্রাজ তাহার পারিচর তাহার 


১৮৪ ০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বামাদকে মহাপাত্র নরাসংহ দাস। 

সম্মুখে পাঠক চন্দ পড়ে ইতিহাস॥ 

রাজার সভাতে বৈসে সুপাণ্ডত ঘটা । 

পাঁরধান পীত-বাস ভাল-জাঁড় ফোঁটা ॥__ম.কুন্দরাম 
ইহার ভিতর কোটাল বন্দী কালকেতুকে উপস্থিত কারলে কলিঙ্গরাজ 
বাঁলয়াছলেন__ 


ছুত্যে না যুরায় বেটা আত নীচ জাতি। 

সভামাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি॥ 

কোন্‌ সাধূজনে বাঁধ নিলি বেটা ধন। 

মোরে না কহিয়া বেটা কাটাইলি বন॥ মকুন্দরাম 
ভাঁড়, দত্তও আসিয়া কালঙ্গরাজের নিকটে যখন কালকেতুর [বিরুদ্ধে অভিযোগ 
জানাইয়াছিল তখনও কলিঙ্গরাজের জাত্যাভমান উীদ্রক্ত কারবার চেষ্টা দেখি__ 

নিবেদহ: নরনাথ কর অবধান। 

রাজ্যেত বণিক হইল ব্যাধ বলবান॥ 

গোপতে সৃজিল পুরী গুজরাট নগরে। 

ব্যাধ-নন্দন হইয়া ছত্ৰ ধরে শিরে ॥_ মাধব 

এই বর্ণাহন্দ; কলিঙ্গ-ভূপতির প্রাতিষ্ঠত বা পূজিত এক দেবীর কংসাই- 

অঞ্চলে প্রাসদ্ধি ছিল, এবং কংস-নদীর তাঁরে দেবীর একটি প্রসিদ্ধ মান্দির ছিল 
বলিয়া মনে কাঁর বর্ণাহন্দ-পুঁজতা বলিয়া দেবী পৌরাণিক চান্ডিকা বাঁলয়াই 
প্রাসদ্ধা ছিলেন। কালকেতু যে বন্য ব্যাধ-জাতির প্রাতানাঁধ তাহাদের মধ্যেও 
তাহাদের নিজেদের এক দেবী ছিলেন: কালকেতুর সমাদ্ধ- ও প্রাতিপান্ত-লাভের 
সঙ্গে এই দেবীও স্বাভাবিকভাবেই কতকটা প্রচারলাভ কারিলেন। কালকেতুর 
গ্জরাট-নগরে যে-সকল বর্ণহন্দু বসতি স্থাপন কাঁরল তাহাদিগকে এই 
‘বন্য ব্যাধ-পঁজিতা বা বনের আঁধবাসী 'পশহগণ-কর্তৃক পূজিতা দেবীকেই দেবী 
বাঁলয়া গ্রহণ করিতে হইল। পশুগণ-পঁজতা এবং কালকেতুর বরদাত্রী এই 


মগয়ার শিকার-রূপেই স্বর্ণগোঁধিকাকে গৃহে লইয়া আসল: কালকেতুর 
অসাক্ষাতে, কালকেতুর গৃহেই স্বর্ণগোধকা অপরুপ দেবীমুর্ত ধারণ 
কারিলেন। মোটামুটি তাহা হইলে দোঁখতে পাইতেছি, এই দেবীর যোগ 
গোধিকার সহিত। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বালয়া মনে হয়। পঢরাণগুলির 
মধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পডরাণে গোঁধকারুপে দেবীর কালকেতু 
ব্যাধকে ছলনা কারবার উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্রোকে ধনপাঁতি সদাগর-কর্তৃক 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী SEE 


কমলে কামিনশ দর্শনের উপাখ্যানেরও.আভাস পাই।* কিন্তু এই শ্লোক হইতে 
যে বাঙলা কাব্যে কালকেতু ব্যাধ বা ধনপাঁত সদাগরের কাহিনীর উদ্ভব নয়, 
বরং বাঙলা কাব্যের গল্পাংশ হইতেই শ্লোকাঁটর উৎপত্তির সম্ভাবনা, এ-বিষয়ে 
আজ আর কোনও মতদ্বৈধ নাই। পুরাণ-তন্তাদ শাস্ত্রে দেবীর সাঁহত গোধিকার 
সম্পকে কথা অন্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় কালিকা-পনরাণে ও বিশ্বসার- 
তন্নে। “কাঁলকা-পুরাণে চণ্ডিকার প্রীতর জন্য গোধা বাঁলদান করার উপদেশ 
পাওয়া যায়। বিশ্বসার-তন্বের পণ্টম পটলেও বলা হইয়াছে যে, গোধা-মাংসে 
গৃহ্যকালন তুষ্টা হন।”৯ উীক্তগ্ীল 'কাঁৎ দবরোধী হইলেও ইহার ভিতর 
দিয়া মোটামুটিভাবে দেবার সাহত গোধার একটা যোগ দেখিতে পাইতোছ। 
এই গোধার সাহত দেবীর যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে বাঙলাদেশে প্রাপ্ত 
কতকগ্যীল প্রস্তরমৃর্তির মধ্যে। সাধারণতঃ এই মর্তিগ্ীলর নিম্নদেশে একাঁট 
গোধামযর্ত দেখিতে পাওয়া বায়। এই ম্যাগ খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের 
কাছাকাছর বাঁলয়া পাঁণ্ডিতগণ মনে করেন। মালদহে প্রাপ্ত এই-জাতীয় একাঁট 
মর্ত প্রাচীনতর বলিয়া পণ্ডিতগণের আভমত। প্রসতরম্তর মধ্যে যেমন এই 
গোধা-সমান্বিত দেবীর সাক্ষাৎ পাই, তেমনই সংস্কৃতে লিখিত কিছু কিছু 
প্রাতমা-নর্মাণ-গ্রন্থে এই গোধা-সমান্বত দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন 
মার্তশল্পেও গোধা-বাহনা গৌরামার্ত পাওয়া যায়! সেই দেবীর ধ্যান 
এইরূপ-“গোরীং দেবীং গোধাবাহনাং চতু্ভূজাং বরদ-ম.ল-য্ত-দাক্ষণকরাং 
অক্ষমালাকুবলয়ালঙ্কৃত-বামহস্তাম্‌ ৷" 
গোপীনাথ রাও তাঁহার Flements ০ 

পারাশিষ্টে প্রাচীন মৃর্তীশজ্প-সম্বন্ে গ্রন্থ 'রপ 
“উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন তাহাতে দেখা যায় 

গোধাসনা ভবেদ্‌গৌরী লীলয়া হংসবাহনা। 
প্রাতমা-লক্ষণে আরও দেখা যায়” 

অক্ষসূত্রং তথা পদ্মম্‌ অভয়ং চ বরং তথা। 

গোধাসনাশ্রতা মর্ত গহে পজ্যা শ্রিয়ে সদা ৷ 

এই গোধাসনা বা গোধা-বাহনা অথবা অন্যভাবে গোধা-যুক্তা দেবীর প্রসঙ্গে 


f Hindu 1০900818215 গ্রন্থের 
-মন্ডন' হইতে যে 'প্রাতমা-লক্ষণ' 


ই ছি: 
ত্বং কালকেতু-বরদা লগোধিকাঁস 
যা ত্বং শুভা ভ মঙ্গলচাণ্ডকাখ্যা। 
শ্রীশালবাহননপাদ্‌ বগিজ্ঃ স্বসনোঃ 
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী (2) 

৯৬ শ্রীসূধাভূষণ ভট্টাচার্য, মঙ্গলচণ্ডার গীত, ভূমিকা, পৃ. ২.০) 

১৭, 0. Bhattacharya, Jaina Tconography, পৃ. ১৭২: শ্রীসূধীভূষণ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক পূর্বোক্ত ভূমিকায় উদ্ধৃত। 


2 ই 
১৮ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাখোর ইতিহাস, পৃ. ৩৫২7 


১৮৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


শ্রীযৃত সধাভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রাত 
আমাদের দ্বাম্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছেন। “ধ্যপ্রদেশের কয়েকটি আদিম জাতি 
এখনও গোধাকে কুলকেতুরপে (7০৫%) পুজা করা থাকে।”৯৯ এইখানেই 
সব জিনিসাঁটর মূল-সত্যের আভাস পাওয়া যায় বিয়া মনে কাঁর। যে-সকল 
আদিম জাতির মধ্যে গোধা ছিল কুলকেতু তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবাই ক্রমে 
ক্রমে নানা ভাবে গোধাফ্তক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে আর্য-অনার্য সব 
দেবীই যখন এক দেবী হইয়া উঠিতে লাগলেন তখন গোধা-কুলকেতু-জাতি- 
গুলির দেবীই গোধাসনা গোরীরূপে সংস্কৃত প্রাতমা-লক্ষণে স্থান পাইলেন। 

ব্যাধ কালকেতু এই গোধা-কুলকেতু-জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করি। যান এই 


এদিকে শিয়রেই রাহিয়াছেন কলিঙ্গরাজ-প্রাতিষ্ঠিত কংস-নদীর তাীরবত 
'দেহরা'য় বর্ণহন্দগণ-স্বীকৃতা এবং প্ঁজতা চণ্ডিকাদেবী; কালিঙ্গরাজ- 
প্রতিষ্ঠিত সেই প্রসিদ্ধা দেবী এবং নাচ ব্যাকুলজাত গোধা-কুলকেতু-সমান্বিত, 
তুর আরাধ্যা গোধাশ্রিতা দেব যে একই দেবা, সমাজে সেই যুগে এই 
সত্যটি বিশেষভাবে প্রচারিত এবং স্বাকৃত হইবার প্রয়োজন ছিল। সেই 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৭ 


িলেন। কিন্তু ?সংহবাহনা দেবীর সর্ব অঞ্চলে এবং সর্ব, সমাজে এত প্রসিদ্ধ 
ছিল যে এই গোধা-উপাদান দেবীর ক্ষেত্রে আর তেমন কোনও প্রাধান্য লাভ 
কাঁরতে পারে নাই। তাই চন্ডী-মঙ্গলে দেবীর বনমধ্যে এই গোধকা-রূপধারণের 
এবং কালকেতুর গৃহে আসিয়া আবার অপরুপ দেবীমার্ত ধারণ কারবার 
কাহনগট;ুকু মাত্ৰই দৌখতে পাইতোঁছি; আর বনের পশুগণের সাঁহতও দেবার 
একটা উল্লেখযোগ্য যোগ দেখতোঁছ; অন্যত্র দেবী আমাদের সেই প্রাসদ্ধা 
হরজায়া পাবত-চাঁণ্ডকা। পরবর্তী কালে আমাদের সাহিত্যে এবং শিল্পে এই 
গোধা-সংশ্লিষ্টা দেবীর আর কোন উল্লেখ দেখিতে না পাইলেও বাঙলা কাঁব- 
ওয়ালাগণের গানে দেবীর এই ব্যাধসত কালকেতুকে অন্গ্রহ করিবার কাহনীর 
উল্লেখ দৌখতে পাই_যেমন দেখিতে পাই শ্রীমন্ত সদাগরকে মশানে দেখা দয়া 
অনুগ্রহ কারবার কাহনী ।২ 

চণ্ডণ-মঙ্গল কাব্যগ্ীলর ভিতরে ধনপাঁতি সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দেবীর 
আর-একাট রূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইল দেবীর ‘কমলে কামিনী’ 
রূপ। ধনপাঁত সদাগর এবং তৎপন্র শ্রীমন্ত সদাগর এই উভয়েই িংহল-গমনের 
পথে সমদরধ্যে 'কালীদহে' দেবীর এই ‘কমলে কামিনী’ মাত দর্শন কাঁরয়াছে। 
সঙ্গের নাবিকগণ কেহই এই ‘কমলে কামিনী' দেখিতে পায় নাই, সিংহলের রাজা 
আসিয়াও প্রথমে দেখতে পায় নাই! দ্বিজ মাধবের বর্ণনায় দৌখ_ 


কমলেতে কমলিনী বাঁস রামা একাকনী 
গজরাজ ধরে বাম করে। 
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে 


ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ॥ 
- ম্যকুন্দরামের বর্ণনায়ও দৌখ-_ 


অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার 
কামিনী কমলে অবতার । 
ধার রামা বাম করে সংহারয়ে কাঁরবরে 


উগারিয়া করয়ে সংহার॥ 


টি উন ৫ নে রা লা প্রাচীন কবিওয়ালার গীত 


তম গুণে সাধনসিদ্ধ, সত্য জানা গেল; 
তম গঢ়ণে তরে গেল, 
জানি তম গণ ই। এ 


কালকেতু র ছেলে ॥_ 
বে কালকেতু তোর চরণ পেলে 1_ রাঁসকচন্দ্র রায়, 
“শাক্ত পদাবলন, কাঁলকাতা 


'বিশ্বাবিদ্যালয় 


১৮৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দ্বিজ রামদেব বর্ণনাকে আরও একটু বিস্তারিত কারয়াছেন_ 


গজরাজে সংহারে পাঁদ্মনী। 

কি যে দেখি অপরুপ - বিদরে আন্ধার বুক 
যেন দোখ হহমালয়-নন্দিনী ॥ 

কমলে কমলমুখী কমল যুগল আখ 
কমলিনী কমলতরঙ্গে। : 

পাকাইয়া কারবরে গর্জে রামা হুহুশকারে 
পেখি মন পড়ে মন ভঙ্গে॥ _ 

'খেনে কাররাজ ধাঁর খেনে পাছারয়া মার 


খেনে খেনে গগনে উতারি। 
ও কী বস্তারয়া আত ও কী ধরে মুখ পাতি 
ও কী কি কমলে-কুমারী॥ 

এই ‘কমলে কামিনী'র উপাখ্যান পরবর্তী" কালে বেশ জনাপ্রর হইয়া 
উাঠয়াছল। ইহাকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা-পাঁচালী গড়িয়া উঠিয়াছল। 'এই 
যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাপিনী' গানাট কিছাদিন পূর্ব পর্যন্তও গ্রাম্য 
গায়কগণের মুখে খুব শোনা যাইত। মধুসুদন ‘কমলে কামিনী" লইয়া সনেট 
[লাখয়াছেন। পরবর্তী কালের অনেক কাঁবও এই কাহিনীর কাব্যময় ব্যাখ্যা 
দিয়া কাবতা রচনা কারিয়াছেন। 

চণ্ডী-মঙ্গল-বার্ণত এই কমলে কামিনী উপাখ্যান গজ-লক্ষমীর িংবদন্তী 
অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গজ-লক্ষরীর মূর্তি আতি প্রাচীন; 
কিন্তু পূর্বভারতে কোন যুগেই ইহার তেমন কোন প্রাসাদ্ধ দেখিতে পাই না: 
ইহার প্রাসাদ্ধ দক্ষিণ-ভারতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতে। বাণিজ্যসূত্রে ভারতের 
দক্ষিণ উপকূলে গিয়া বাঙালীগণ এই গজ-লক্ষরীর সাঁহত পাঁরচিত হইয়া 
বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারই কাব্যময় রূপ চণ্ডী-মঙ্গলের এই ‘কমলে কামনী'। 

দাক্ষিণ-ভারতে এবং দাক্ষিণ-পাশ্চম-ভারতে গজ-লক্ষীর যে মূর্তি খুব 
প্রচলিত তাহা হইল এই--সমদদ্রের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটিয়াছে, তাহার 
উপরে দণ্ডায়মান এই লক্ষরীদেবী: দুই পাশ হইতে দুইটি হস্তী দুইটি হেমকুন্ত 
শ:ড়ে জড়াইয়া দেবীর মস্তকে সালল-সণ্ন কারতেছে। কোথাও শুধু শহড়ের 
দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সলিল সিণ্টন করিতেছে । এই গজ-লক্ষযীর মূল পারকল্পনাটিও 
পৌরাণিক কবি-কল্পনা হইতে উদ্ভূত বালয়া মনে হয়। বৈদিক খিলসূক্ত 
শ্রী-স্‌ক্তের ৯ ভিতরেই আমরা লক্ষ্য কাঁরতে পারি শ্রীদেবী (বা লক্ষনীদেবাঁ) 


২১ ধগৃবেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিলসূক্তস্থ পণ্চদশাট মন্ত্। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৮৯ 


নানাভাবে পদ্মের সাঁহত সখাশ্লম্টা। পুরাণগ্ীলতেও আমরা শ্রী বা লক্ষমীদেবীর 
সাঁহত পদ্মের এই সংস্রব বিশেষভাবে লক্ষ্য কারতে পাঁর। এই শ্রী বা লক্ষী 
সষ্টিরাপিণন; সর্বদেশেই পদ্ম সৃজনীশীক্তর প্রতীক-রুপে গ্হীত। এইজন্যই 
বিষ্ণুর নাঁভ-কমলে প্রজাপাঁত ব্রহ্মার অবস্থানের বলা! এইজন্য লক্ষী 
বৈদিক বর্ণনা হইতেই পোঁরাণিক যুগ পর্যন্ত পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলা, 
কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সাললোভূত; সেইজন্যই কি লক্ষ্ীর 
পাঁর, লক্ষী পদ্মা, পদ্মবর্ণা পল্মোখিতা, আবার 'আর্দণ'। বিষ্ণুপদুরাণে সমন 
মন্থনের ফলে এই শ্রীদেবীর আবির্ভাবের বর্ণনায় দেখি 

ততঃ স্কুরৎকান্তিমতী বিকাঁসিকমলো স্থিতা । 

্রীর্দেবী পয়সন্তস্মাদ্াথতা ধৃতপঙ্কজা॥ 


গঙ্গাদ্যাঃ সারতস্তোয়ৈঃ স্রানার্থমূপতীস্থিরে ॥ 
দগৃগজা হেমপানস্থমাদায়বমলং জলম্‌। 
| স্লাপয়াণ্টক্রিরে দেবীং 
তখন 'বকাঁশত কমলে স্থিতা পদ্মমালাধা ডর 
জল (সমদ্রবার) হইতে ডাঁথতা হইলেন।...তখন গঙ্গা নদীসমূহ বাঁবধ 
জলের দ্বারা দেবীর স্নানের জন্য উপস্থিত হইলেন। দিগ্গজগণও হেমপান্রচ্থ 
সর্বলোকমহেশ্বরণ দেবীকে প্লান করাইয়াছিল। 


হইয়াছে।« 'পু্করণ শব্দ গজশনডা 


প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ কারতোছছি। পুরাণে অথটন টন” J 
এই দেবী সদেবাসুর-মাননষ সর্ব জগৎকে 


ূর্মপদরাণে দোঁখ_ 


বর গুথমাংশ, ৯ম অধ্যায়। 
ওআদ্রং পঢ়চ্কারণণীং পরুষ্টিং ইত ॥ 
২৪ পূর্বভাগ, ১1৩৫, সং। 


১৯০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কি দেবীর গজ-ভক্ষণ এবং গজ-বমনের তাৎপর্য ? বৃহদাকার হস্তী কি 

প্রহোলকা-কাবতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস দেখিতে পাই। 

বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগ্দীলর মধ্যে আসিয়া দেবীর যত প্রকারের রুপান্তর 
দেখিতে পাই তাহার ভিতরে একটি বিশেষ লক্ষণীয় রূপান্তর হইল দেবীর 
লৌকিক রূপান্তর। পৌরাণিক তত্ব, উপাখ্যান, বর্ণনা, কিংবদন্তী সামাঁজক 
উত্তরাধিকার-রূপেই মঙ্গলকাব্যের কাঁবগণ অনেকখানি পাইয়াছেন। কাহারও 
কাহারও হয়ত প্ররাণাঁদির সাঁহত কিছ কিছু প্রত্যক্ষ যোগও থাকিতে পারে। 
উমার হিমালয়-দভহতা-রুপে জন্ম হইতে আরম্ভ কিয়া মহেশ্বর শিবের সাহত 
তাঁহার বিবাহের আখ্যান মঙ্গল-কাব্যের কাঁবগণ মোটামুটিভাবে কাঁলদাসের 
কুমারসন্তব-কাব্যের অন্নরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত 
এইসব উপাদান আত স্বাভাবিক ভাবেই মঙ্গল-কাব্যকারগণের রচনায় স্থান 
পাইয়াছে_এইসব উপাদান লইয়া আর পৃথকৃভাবে বিস্তারত আলোচনার 
তেমন কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। লক্ষণীয় নূতন উপাদান হইল সেই 
সেই যুগের মানবীয় উপাদান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেখিতে পাই, কৈলাসবাসী 
যোগেশ্বর শিব ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী ‘মাতাল ভোলা'য় রূপান্তারত হইয়াছেন: 
দেবাঁও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত পারবারের বেকার মাতাল বৃদ্ধ স্বামীর সুখ- 
দ:ঃখের ভাগিনী বঙ্গবাসিনী দারিপ্রয-লাগ্ছিতা 'ঘরণী'। হর-গৌরণর এই লৌকিক 
রংপাস্তরের আভাস বাঁভনন যুগের সংস্কৃত সাহত্যের মধ্যেই রাহয়াছে; কিন্ত 
সেখানেও দেবীর স্বামি-পান্র-কন্যা লইয়া ঘর-সংসার লোকক গৃহচিত্রকে 
অবলম্বন করিয়া চিত্রিত হইলেও সেখানে দেবী এমনভাবে “দন-আনে দিন-খায়'- 
পর্যায়ের নিম্নমধ্যবি্ত সংসারের স্খদঃখজালে জড়াইয়া পড়েন নাই। সংস্কৃত 
বর্ণনাগদাঁলর ভিতরে মনে হয় সাময়িকভাবে দেবী লৌকিক জালে বদ্ধ হইয়া 
পাঁড়লেও তাঁহার কৈলাস গমনের সম্ভাবনা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই: 
কিন্তু বাঙালী কাঁবগণ স্থানে স্থানে দেবীকে এমনভাবে বাঙুলাদেশের ভাঁড়ার- 
উঠান-রাননাঘরের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে, সেখান হইতে মাক্ত লাভ 
করিয়া পদনঃ কৈলাস প্রবেশের ব্যুঝ আর কোনও পথ নাই। 

মকুন্দরামের চণ্ডা-মঙ্গলে পৌরাণক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই দেবীর এই 
মানবাঁয় রুপান্তর আমরা লক্ষ্য কাঁরতে পাঁরি। 'বাপের ঘরে' যাইবার অন্মাত 
চাহিয়া সতীরুপে দেবা শিবের নিকট যে 'বিনাতি জানাইয়াছেন তাহার ভিতরেই 
বাপের-বাড়ি-মুখী বাঙালী মেয়ের রূপাঁট ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী শিবকে 
বলিতেছেন ্‌ 

পূর্ণ বংসর হইল সাত। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ॥ বর 


দুর কর অপরাধ পুরহ মনের সাধ 
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥৷ 
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখা। 
_ একদিন কোথা যাই ফুড়াইতে নাহি ঠাঁই 
বাঁধ মোরে কৈল জন্ম দুঃখী ॥২* 
কয়েক বৎসর একাঁদিক্রমে স্বামীর ঘর করিয়া সেই করুণ আকুতি--মার়ের 
রন্ধনে খাব ভাত!" যাগ-যজ্ঞ উপলক্ষ্য মাত, লক্ষ্য এ মায়ের হাতের রান্নাটমকু। 
আবার মায়ে-বিয়ে যেখানে কলহ লাগয়াছে সেখানেও একেবারে বাঙালী ঘরের 
চিত্র। সতগ দেহ ত্যাগ করিয়া উমারুপে 1গাররাণী মেনকার ঘরে জন্ম গ্রহণ 
কারয়াছেন। বৃদ্ধ শিবের সাহত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। হর-গৌরার বিবাহে 
বাঙালী স্তবরী-আচার মেনকা কিছুই বাকি রাখেন নাই ;** প্রাতবোৌশনীগণকে 
লইয়া 'জলসহা'র অনুষ্ঠানও ববাধিমত পালন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পরে 
বদ্ধ জামাতা বাবাজনীর আর শ্বশর-গৃহ হইতে নাঁড়বার চড়িবার কোনও লক্ষণ 
দেখা গেল না। নড়িয়া চাড়য়া লাভই বা কি, নাঁড়লে চাঁড়লেই ত আবার ছে'ড়া 
বঢ়াল লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে। পার্বতীও বাপের বাড় মহা আনন্দেই 
আছেন, দন-রাত্রি পাশা খোঁলয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু গরীব মা-বাপ আর কত 
দিন পারে? তা ছাড়া জামাই বাবাজী ত আর ঠিক একা নহে, সঙ্গে ত আবার 
কিছু ভূত-প্ৰেত তাল-বেতালও রাহিয়াছে। তদ:পাঁর জামাইয়ের আবার একট; 
নেশার অভ্যাস আছে, ভাঙের খরচটাও শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর দিয়াই চলে। 
মেয়েও শুধু যে বাপ-মায়ের ঘর জাঁড়য়াই আছে তাহা নহে, দিন-রাত বসয়া 
. পাশাই খোঁলবে, ঘরে একা বৃদ্ধা মা পারে না দেখিয়াও তৃণগাছি ছি'ড়িয়া ভিন্ন 
কাঁরবে না। সংসার যখন প্রায় অচল হইয়া উঠিল এবং শরারও যখন আর চলে 
না তখন মা মেনকাকে কন্যার প্রতি কিছু কক্শবাণী প্রয়োগ কাঁরতেই হইল- 
তোমা বিয়ে হৈতে গৌর মাজিল গারয়াল। 
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল॥৷ 
দুগ্ধ উতলিতে গোরা নাহ দেহ পাঁন। 
সখা সঙ্গে খেল পাশা দিবসরজনী! 
দরিদ্র তোমার পাতি পরে বাঘছাল। 


১৯২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


প্রেত ভূত পিশাচ মালল তার সঙ্গ। 
অন্দাদন কত নাক কিনা দিব ভাঙ্গ॥. 
রান্ধ বাঁড় আমার কাঁকাল্যে হইল বাতি। 
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত॥-_মুকুন্দরাম 
কিন্তু মেয়েও বেশ কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া কারবার মেয়ে, ছাড়িয়া কথা বাঁলবার 
পাত্রী নহেন; তান নিজের অংশের জমা-জমি ভাগ-বাঁটারাও বেশ বোঝেন।__ 
এমন শুনিয়া গৌরী মায়ের বচন। 
ক্রোধে কম্পমান তনু বলেন তখন॥ 
জামাতারে পিতা মোর দিল ভূঁম দান। 
তাহে ফলে মাষ মুগ তিল সর্ধা ধান॥ 
রান্ধয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা। 
আজ হইতে তোমার দুয়ারে দিন; কাঁটা॥ - 
এই বলিয়া গৌরী কোপে ও অভিমানে 'ঝলকে ঝলকে লোচনের লোহ’ 
বহাইয়া দিয়া বন্ধ স্বামী লইয়া মায়ের ঘর ছাড়িয়া চাঁললেন। ইহার পরে 


বাহর হইতে ইচ্ছা করে না; এদিকে সৌঁদনকার ভক্ষালন্ধ তণ্ড়ুল যে তৎ- 
পরবাঁদনের উধার শুতে ই খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা ত ভোলানাথের জানবার 
কথা নহে; তানি সকালবেলা উঠিয়াই খোশমেজাজে ‘গণেশের মাতা'কে একট, 
ভাল-অভাল রান্নার ফরমাশ করিলেন: এই রান্নার পদ-প্রকরণের তালিকাটি 
নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে এতই রসাল যে আমরাও তালিকাটি উদ্ধত 
কারবার লোভ সম্বরণ করতে পারিতোঁছ না 

আজ গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত। 

নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত॥ 

সংকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর। 

কুমড়া বার্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর ৷ 

নয়া কাঁটাল-বাঁচ সার গোটা দশ। 

ফুলবাঁড় দিবে তাহে আর আদা-রস॥ 

কট; তৈল দিয়া রান্ধ সাঁরষার শাক। 

বাথয়া ভাজিয়া তৈলে কর দডডঢ় পাক॥ 

রান্ধিবে মুসার ডাল 'দিবে টাবা-জল। 

খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল॥ 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী * হি 


ঘৃত জিরা সন্ভলনে রান্ধিবে পালঙ্গ। 
ঝাট স্নান কর গোরা না.কর বিলম্ব॥_ সনুকুন্দরাম 
শব ঠাকুরের কিং নেশার মৌতাতে দেবী রান্নার ফরমাশ ত বেশ 
' পাঁরপাটভাবেই পাইলেন; কিন্তু তান ত আর কৈলাসের দেবী নন, স্ষ্টি- 
কারিণী বিশ্বজননীও নন, তিনি হইলেন বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে যে-সব 
“অন্যতমা ‘গণেশের মাতা'। তান কাটাছাটা' জবাব দিলেন__ 
রন্ধন করতে ভাল বাললে গোঁসাই। 
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥ 
আঁজকার মত যদ বান্ধা দেহ শূল। 
| তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ড়ুল॥ 
_ অতঃপর স্বামি-স্রীতে গৃহ-কলহ বাঙালীর গৃহে যে রূপ ধারণ করে 
্রীশ্রীকৈলাসধামেও সেই রূপই ধারণ করিল। | 
দেবীর এই লৌকিক রূপের চরম দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে রামেশ্বরের 
শশবায়ন' কাব্যে। শিব ভিক্ষা করিয়া ফারতেছেন, বাড়ির নিকটে আসিয়া 
ব্ড়া-ভিখারণ' গবষাণে ফ£ দিলেন; 'হাভাতে ঘরের পেট-টিংটিং দুই ছেলে 
কার্তক-গণেশ, বাপ ভিক্ষা হইতে ফিরিয়াছে বুঝতে পারয়াই কিণ্চিৎ 
2 খাদ্যলোভে ছুট দিল। রোজ এই সময়ে ভিক্ষার জানস লইয়া এক কলহ- 
কোন্দলের পালা দেখা দেয়; সুতরাং 
বালকে বারণ করে িশাল-লোচনী। 
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥ 
অদ্য বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে। 
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে ॥ 
কিন্তু ক্ষাধত বালকেরা কি আর এইসব বিনয়-বচনে কর্ণপাত করে? তাহারা 
গিয়া বাপের ‘পথ আগ্যালল' এবং পিতার কাঁধের ভিক্ষার ঝুলে 


হইতেই ডেড হাড়োহনড় হইতেই হাতাহাতি। কাকের ত 


দুইটি হাত, তাহাও গণেশ শঃড় দিয়া জড়াইয়া ধাঁরয়াছে, এবং 


: স্বাভাবকভাবেই ‘কাত কান্দেন করাঘাত কর্যা বুকে'। ইহা ত প্রায় নিত্য- 


১৯৪ ভারতের শাক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


নোমাত্তক ব্যাপার_ত্জন-গজন, মারধর করিয়া কিছু লাভ নাই; তাই_ 
দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন। 
কার্তকের করে কিছু দাও বাছাধন॥ 
বিনয় মায়ের বুক্যা বিনায়ক শুর। 
কিছু দিল কার্তকে কোন্দল হৈল দূর॥ 
পড়িয়াছেন। শিবকে বসতে আসন দিয়া গণেশের মা পাখার বাতাস কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাখার বাতাসে কি আর 'বুড়াশিবের  শ্রান্ত যায়? 
শিব বলে শুন শিবা সেবা কর কী। 
ফান উড়ে ভাঙ্গ বিনা ভেন্কা হয়্যাছ ৷ 
ঘরে ছিল ঘোটনা মুষল গেল ফাট্যা। 
দিন দুই দানবদলনী দেহ বাট্যা ৷ 
কিনতু মায়ের পক্ষে দানব দলন করা অনেক সহজ, তাহাতে মায়ের উৎসাহও 
প্রচুর; কু ঘরে বসিয়া বুড়া ভিখারা স্বামীর ভাঙ বাটিতে মায়ের বড় অনিচ্ছা। 
সুতরাং 
পার্বতী বলেন আর পারি নাই যাও। ' 
পোড়া ভাঙ গুড়া সিদ্ধ ফাঁকি কর্যা খাও 
কিন্তু 
গিরিশ বলেন গোরা গড়া সিদ্ধ আছে। 
গুড়া খায়্যা বুড়া মানুষ পড়্যা মার পাছে। 
এবং পাৰ'তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে 'ভার্যার পরম ভাগ্য ভাঙ্গ যার ভর্তা: 
বারি যার উপরে মানা মালা” কথা” বলা সমীর পক্ষে ভিতা 
অশোভন। তখন দেবী আর ক করেন?__ 
হরবাক্যে হৈমবতা হাসে খল খল। 
গোরা গর্গরী হত্যে গড়াইল জল॥ 
গাঁজা-ঝাড়া তিতা তাজা ভিজাইয়া তাকে। 


বাট্যা দিল মূহ্তেকে॥ 


ৃ্‌ ; শিব তাকে ছাকে বাপে-পোয়ে বন ধর্য 

সাধ খাইয়া ঝুড়াশবের বেশ মৌভাত বাধ হইল কট পট দি রাহা 
কারার জনা 'গিরাশের বর পতি আদেশ হইল দে আয়া 
বেপারে তিন জনে মাইতে বাঁসলেন। দেবী খাবার দিতেছে বি পারি 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী . ১৯৫ 


উঠঠিবেন কেন? এদিকে কার্তিকের 'বড়ানন, গণেশের এক: সতরাং দুই পত্রের 
সাত মুখ-_স্বামীর পণ. মুখএকুনে বারখানি মুখ । 

তিনজনে একেবারে বারমুখে খায়। 

"এই দিতে এই নাই হাড় পানে চায়॥ 


সুক্তা খায়যা ভোক্তা চায় হস্ত দিল শাকে। Kk 

অন্নপূর্ণা অন্ন আন রাদ্রমুর্তি ডাকে॥ 

কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 

হৈমবতা বলে বাছা ধৈর্য হৈয়্যা খা॥ 
মায়ের কথা শুনিয়া কারক ধৈর্য ধারণ করিয়া মৌন হইয়াছিল_াকজ্তু শিব 
পছন হইতে কার্তককে উস্কানি দিতেছিলেন এবং মায়ের বাক্যে কি জবাব 
ৰ তহাও পিছন হইতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং কার্তিক 


রাক্ষস ওরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। 
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে॥ 
পদের উক্তি শুনিয়া মা রাগলেন না; হাসিয়া অন্ন বিতরণ কারতে লাগলেন 
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। 
শ্রমে হৈল সজল সকল কলেবর॥ 


হরবধু অম্লমধ্ দিতে আর বার। 
খাঁসল কাঁচীলি কুচে পয়োধর ভার ॥ 
লাটাপাটা হাতে বাটা আলাইল কেশ। 
গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হইল শেষ॥ 
স্বাম-পৃত্রের খাওয়া হইয়া গেলে মা নিজে খাইতে বাঁসলেন। মায়ের সেই 
খাইতে বসার মধ্যেও কাঁব রামেশ্বর ব্গ-পল্লীর জনৈকা ‘গণেশের মা'র সমবয়সী- 
দের বা সহচরীদের লইয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্পে-গজবে. হাসা-কৌতুকে 
আস্তে আস্তে গ্রাস তুলিবার চিত্রটি ভুলিতে পারেন নাই। 
সহচরণ সঙ্গে কার পসারিয়া পা। 
গ্রাস গড়ে গিরিসনৃতা গণেশের মা॥ 
মধ্যখানে মহামায়া সখী সব পাশে। 
অন্নমখে উপকথা আরাস্তিয়া হাসে॥ 
একাঁদন সকালবেলা বড়াশিব 'রামরস' একটু বেশী মাত্রায় সেবন করিয়া 
নেশায় বুদ হইয়া আছেন, আজ আর 'ভক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্ত 
নৈশায় জিয়া বাঁসয়া থাকবার উপায় কি? ‘ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।” 


১৯৬. ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


নিত্যকারের সেই তিক্ত বাক্যবাণে বুড়ার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বললেন, 
০৭ ন দেৰ অগা নিতাম কাদমে 
তান বাঁললেন, তিনি “ভক্ষুকের ভার্যা' হইলেও ছোটলোকের ঝি নন, তিনি 
‘ভূপাতর ঝি" সুতরাং সংসারের জিনিস এদিক-ওদিক কারবার ‘অভ্যাস তাঁহার 
নাই_“দয়াছলে যত ধন লেখ্যা-কর্যা নেও।' নিরক্ষর বুড়া ভিখারী জীবনে 
কোনাঁদন লেখাপড়ার ধার ধারেন নাই; তান একট; 'রামরস' পান করেন আর 
হারনাম গান করেন।__ 

বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার। 

বসুমতা পাতাল 1গয়াছে কতবার ॥ 

লেখাজোখা জানি নাই রামরস খায়্যা। 

হয়্যাছি অজরামর হারগুণ গায়্যা ৷ 

মোকে মিথ্যা লেখাজোখা মনে মনে কর। 

ঠেক্যাঁছ তোমার ঠাঁঁঞ ঠেঙ্গাইয়া মার 

ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী খাব নাই ভাত। 

যাব নাই ভিক্ষায় যে করে জগন্নাথ৷ 
পার্বতী বাললেন, “এখন ত ভাঙ-সাদ্ধর নেশায় জিয়া আছ-_ভাতের আর 
দরকার নাই, নেশা ভাঙিলেই তো আবার দুটি কিছ: খ:টিয়া খাইবার দরকার 
হইবে। তা ছাড়া, নিজে না হয় বুড়ামানুষ, একাঁদন খাবার না হইলেও চালবে; 
বাপের কাছেই যে দুই 'পো' বসিয়া আছে, তাহারা ত একট; পরেই ক্ষুধা হৈলে 
কবে মোকে খাইতে দে না গো’; তখন আম কি উপায় কারব?” প্রসঙ্গত 
মহামায়া একথা আঁত স্পম্টভাবেই জানাইয়া রাখলেন যে তাঁহার নিজের কিন্ত 
আর কারবার কিছুই নাই; কারণ__ | 

ডাকনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ । 

- ধার দিতে আর কেহ নাই অবশেষ॥ 

বান্ধা দিতে বাঁক নাই দিতে নাই দাতা। 

জঠর আনলে বলে জগতের মাতা 


এখানে 'জগতের মাতা' শব্দের অর্থ হইল দুনিয়ার দারদ্রের ঘরের সাধারণস-কৃত 
মাতা। - - 


অতএব শেষ পর্যন্ত ছে'ড়া-ফুটা ত রা ঝঢ় শবকে 
উনারা তালিমারা বলটি কাঁধে কাঁরয়া বড়া 


হয়। এনে কিন্তু তক্ষায় অনেক কিছ মিলিল; শুধ 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ১৯৭ 


লাভ করিয়াছেন তাহা পার্কতীর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না: তাই_ 
স্ন্দরী সুধান.শিবে সত্য বল শূলী। . 
কারে মার্যা ধন হর্যা পুরাইলে ঝৃঁলি॥ 
গলা ভর্যা মালা যার কপাল. জুড্যা ফৌঁটা। 
দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলা-কাটা ৷ 


বৈষ্ণব বলাও বিপরীত কর কাজ। 
ধর্ম নাশ আর হাস নাই বাস লাজ! 
কঠোর দারিদ্রের মধ্যেও এইটুকু ধর্মবোধ বঙ্গ-পল্লীর 'গণেশের মা'র পক্ষে 
স্বাভাবক এবং সঙ্গতই হইয়াছে। 
এইভাবেই চলে দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতকের 
বঙ্গপল্লীর-হর-পার্কতীর সংসার। কিন্তু এইভাবে শংধু উদ্চবৃত্তিতে আর কত 
দিন চলে? ছেলে দুইটি বাড়িয়া উঠিতেছে, অন্যান্য পোষ্যও কিছ; বাড়িয়া 
যাইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী একদিন বৃদ্ধ পাঁতকে বললেন,_'চষ 
ত্ৰিলোচন চাষ চষ ভ্রিলোচন।' শিবের এই চাষ কাঁরবার প্রসঙ্গ অরশ্য আঁত প্রাচীন 
কাল হইতেই দেখতে পাই। যজবেদে ভাগনী আম্বকাসহ যে রুদ্রের উল্লেখ 
পাই সেখানে রুদ্র ও আম্বকা উভয়েই শস্যের সঙ্গে যুক্ত। বাঙলা 'শিনয-পদ্রাপে 
শিবের চাষ চিয়া বিবিধ রকমের ধান ফলাইবার বিস্তৃত বর্ণনা পাই। এখানে 
পদে দেখ দেবাই ?শবকে চাষ চাঁষতে বালতেছেন। এই বর্ণনার সাহিত রামেশ্বরের 
বর্ণনার মিল আছে 
বোর বৌর অরে সির মো তোয় বোলো 
কারাষ কারঅ মন লাই। 
বিন সরমে রহহ ভিখিএ পএ মাঁগঅ 
গুন গৌরর দূর জাই। 
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসএ 


হরি পাওল ফুল চম্পা 
খটগ কাট হরে হর যে বধাওল j 

ত্রিসুল তোড়িঅ কর; ফারে। 
বসহা ধুরদ্ধর হর লএ জোতিঅ 


সি পাটএ সুরসার ধারো] 
২৮ শ্রীথগেন্রনাথ মি ও শ্রীবিমানাবিহারী মজ-মদার-সম্পাদিত, বিদ্যাপাতি। 
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২০০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


গৌরার একা একা বাঁড় থাকবার কোনও দিক্‌ হইতেই ইচ্ছা নাই; তানি স্পষ্ট 
বাঁলয়া বসলেন 
ভাল যাঁদ চাও মোরে লয়্যা যাও সাথে। 
বাপ-নেওটা ছাল্যা আম নারব পত্যাতে ॥ 
ছটফট্যা ছাল্যা সব ছাড়্যা গেল্যা ঘর। 
দশ হাতে ধুমধাম দিবে অতঃপর॥ 
কিন্তু কোনও কথায়ই কিছ? ফল হইল না ; দেবীকে একা ঘরে রাখিয়া শিব তাঁহার 
অনুচর ভীমকে লইয়া দেবাঁচকে চাষের জন্য চালয়া গেলেন। 
বুড়া শিব ও অনুচর ভীমের পরিশ্রমে ও যত্বে দেবীচকে ফসল ভালই 
ফলিয়াছে; শিব জমি ছাড়িয়া আর বাড়িতে আসলেন না। এদিকে দেবী একা 
আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। শেষে দেবী 
বাগাঁদনীরুপ ধারণ করিয়া শিবের ফলন্ত শস্যের ক্ষেত্রে গিয়া মাছ ধাঁরতে আরম্ভ 
কারলেন। শিব বাগাঁদনীর ভোলে পাঁড়লেন, ইহা লইয়া হর-পার্বতণর িপ্িৎ 
আদিরসাত্মক লালা দোঁখতে পাই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শিব বা় ফারলেন: 
শিব-শিবানীর মিলন হইল। 
শিব এবারে দেবীচকের চাষী শিব, ক্ষেতে ভাল ফসল ফালিয়াছে: শিবানীর 
বহুদিন পরে মনে একটা শখ জাগয়াছে; তিনি স্বামি-সোহাগের উপরে নির্ভর 
করিয়া আব্দার জানাইলেন__ 
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটা বাই। 
কৃপা কর কান্ত আর কিছ? চাই নাই॥ 
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই। 
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥ 
তুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর। 
শঙ্খ দিলে প্রভুর পূশ্যের নাহি ওর ॥ 
কিনতু বড়া স্বামাঁ শিব বড় রূভাষী; ্রত্যাখ্যানের মধ্যে আর কোনও হান 
. ভূতি নাই 
শঙ্খের সংবাদ বাল শুন ঢুতা। 
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা ॥ 
গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তৈনা। 
সোহাগা মাগীর কানে কাটা কাঁড় সোণা॥ 
ভাত নাই ভবনে ভর্তার ভাগ্য বাঁকা । 
মুল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥ 
প্রত্যাখ্যানের এই ভাষা ও ভাঙ্গি বঙ্গীয় বৃদ্ধ চাষীর উপযুক্ত বটে; কিন্তু 
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পার্বতীর মনে রুঢ্ আঘাত লাগিল_অপমানে অভিমানে দেবী রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু বাঙালীর ঘরের বধু, রাগ করিয়া আর কোথায় যাইবেন £ শেষ 
পযন্ত সেই বাপের বাড়ি! পার্বতীও সেই বাপের বাড়িই চলিলেন। শেষে অবশ্য 
শিব নিজেই শাখার সাজিয়া গোরীর বাপের বাড়ি গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া 
আসয়াছিলেন। ] 
এই কাহিনীটির উপরে আরও লৌকিক রস ঘনীভূত কাঁরয়া তুলিয়াছেন 

কাঁবওয়ালা রামজী দাস। সংসারের দুঃখ-দারিদ্রয আক্ষোভ-বিক্ষোভের আলোচনা 
ভাল জমে মামায়-ভাগনায় বাঁসয়া। ভাগনা নারদ গিয়াছেন মামা শিবের বাড়ি: 
{শব ভাগনাকে একান্তে নিরালায় পাইয়া মনের ক্ষোভে বলিতেছেন 

আমার হলো এক দায়, তোর চাষা মামা শাখা চায়। 

বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়॥ 

কার্তক গজানন, ছেলেরা দু'জন, 

ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্বক্ষণ, 

ভাত না পেলে বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায় 

সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্রিলোচন, 


আম কাঙ্গাল ভ্রিলোচন, কোথা পাব ধন, 
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিব রে এখন, 
(আমার) সম্ভাবনা ছে'ড়া তেনা বাঘের ছালা পার গায়। 
আমরা রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে দেবার লৌকিক রূপান্তরের চিত্র একট; 
দেবীর লৌকিক রুপের মধ্যে কাত স্থুলতারও আমদানী কাঁরয়াছেন। রামকৃষ্ণ 
কবিচন্দ্র 'আয়াগণ'কে দিয়া হর-পার্বতীর বর-শষ্যা এবং শয্যাতোলনী-উপলক্ষ্যে 
আঁদরসাত্মক স্থল রাসিকতাও বাদ দেন নাই। তাঁহার ‘শিবায়নে' আরও দোখ, 
কুমারণ অবস্থায় নিজন কুঞ্জে গিয়া শিবের আরাধনার জন্য দেবসমাজে পার্বতীর 
চাঁরত্র সম্বন্ধে কানাকানিও দেখা দিয়াছিল এবং সেই অপবাদ স্খালনের জন্য 
মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙলা-কাব্যের নায়িকাগণের মত পার্বতীকেও বালিতে দেখি 
কালি মোর দিহ বিভা আজি কর জ্ঞাতিসভা 
বহিশাদ্ধা হইব সংগ্রাতি॥ 
কিন্তু একটা জানিস লক্ষ্য কারতে হইবে, দেবীকে আমাদের স*খ-দক্টখ-অভাব- 
অভিযোগ-ভরা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের সাহত যতটা সম্ভব যুক্ত করিয়া 


1২২ 


Ee পাল-সম্পাঁদিত, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, কলিকাতা বশ্বাবদ্যালয়। 


২০২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


দোঁখিবার চেষ্টা আমরা এই যুগে আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য কারতে পাঁর। 
দেবীকে ব্যাবহাঁরক জীবনের সাঁহত যতটা সম্ভব জড়াইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই 
গাঁড়য়া উঠিরাছে অনেক কিংবদন্তী ও উপাখ্যান। মা যে কন্যারূপে 'রামপ্রসাদের 
বাঁধলে বেড়া_এই কিংবদন্তীর পশ্চাতেও এই মনোভাবেরই আঁভব্যাক্ত দৌখতে 
পাই। আমরা রামেশ্বর আর রামকৃষ্ণের শিবায়নে দেবার শাঁখা পাঁরবার উপাখ্যান 
দেখিতে পাই ৷ এই উপাখ্যান টুকরা টুকরা হইয়া চৈত্র-মাসের গাজন গানের মধ্যে 
দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের চৈত্রসংক্রান্তর নীলপুজা-উপলক্ষেও এই উপাখ্যান আমরা 
গীত হইতে শ্নানিয়াছি। সবশ্রেণীর বাঙালী নারীর আদরের বস্তু শাঁখানসন্দর; 
যানি বাঙালীর দেবী হইবেন তিনিও অবশ্যই শাঁখা-স'দুর-প্রিয়া হইবেন। এই 
মনোভাব হইতেই ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখারর নিকট হইতে শাঁখা পাঁরবার 
শন্গ্ধমধদর উপাখ্যানাট গাঁড়য়া উঠিয়াছে।' কাঁব তরুদত্ত উপাখ্যানাটকে অবলম্বন 
করিয়া ইংরোজতে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়াছেন, কাব সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত-কর্তৃক তাহার বাঙলা অনবাদাঁটও স্বাদ্য। উপাখ্যানাট সংক্ষেপে এই_তখনও 
ঠিক প্রভাত কাটিয়া বেলা হয় নাই; সোনার আলোমাখা গ্রাম্য পথ ধাঁরয়া হাঁিয়া 
যাইতোছল একটি শাঁখারি__শাঁখা চাই, চাই শাঁখা’। কাছে 'ধানসেরা' দীঘর 
ঘাট; ঘাটে স্নানের জন্য চলিয়াছিল অপূর্বা সুন্দরী একাঁট রমণী; শাঁখারর 
“শাখা চাই’ ডাকে সাড়া দিল সেই রমণী ৷ শাখার তাহার কোমল সুগঠিত দুই 
হাতে পরাইয়া দিল মনোমত দূইগাছি শাঁখা । রমণী শাখা পাঁরয়া অদূরের একা 
মন্দির দেখাইয়া বালল, সেইখানে তাহার বাঁড়, শাঁখার যেন সেখানে গিয়া 
তাহার পিতার নিকট হইতে শাঁখার দাম গ্রহণ করে; একটি ঝাঁপির মধ্যেই ঠিক 
দাম পাওয়া যাইবে শাঁখার মন্দিরের পূজারীর নিকট এই কথা বাঁললে 'বাস্মত 
প্‌জারী শাঁখারকে লইয়া ঘাটে আসিয়া কন্যারাপণ দেবীকে দেখা দিতে 
বাঁললেন; স্তব্ধ থর কালো জলের মধ্য হইতে শুধু দেবীর শাঁখা-পরা হাত 
দুখানি জাগয়া উঠিয়া আবার 'মলাইয়া গেল! 

ইহা বিশেষ কোনও কাঁবর কাঁবকল্পনা মাত্র নহে, ইহা বাঙলাদেশের সহজ 
ণবশ্বাসেরই একাঁট সহজ প্রকাশ। 

এই-যে দেবীর লৌকিক রূপান্তরের কথা বাঁললাম, ইহার ভিতরে দুইটি দিক্‌ 
লক্ষ্য করিতে পাঁর। একাঁদকে দোখতে পাই, দেবীর সকল লীলাবর্ণনার ভিতর 
দিয়া মানবীয় রুপ-গদ্ণের প্রকাশ; এই মানবীয় রূপ-গণ দেকীর মাহম্মাকে 
সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফৌলয়াছে এমন কথা বাঁলতে পার না; মানবতার আধারে 
দেবীর মহিমা আরও যেন দ্িদ্ধ কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে_-আরও আমাদের 
আপনার হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অষ্টাদশ এবং উনাঁবংশ শতকের অনেকগ্ীল 
শাক্ত পদের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের এই সানন্দগ্রাহ্য মিলন আমরা লক্ষ্য কারতে 
পাঁরিব। কিন্তু দেবীর এই মানবায়তা-লাভের আর-একটি স্থল রূপ আছে 
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যেখানে দেবী শুধু উপলক্ষ্য বা অবলম্বন-মান্র, সেখানে আমাদের যুগাঁচাহৃত 
সামাজিক এবং পািবািক বনের ক্ল জে টি অধ্কিত হয়ছে 
1শবায়ন'গ্ীলর মধ্যে দেবীর মানবাঁয় রুপান্তর অনেক স্থলে এই-জাতীয় স্থূলতা 
লাভ করিয়াছে এই-জাতাঁ় সুর চরম নিদর্শন দোখতে পাই দাশরা রায়ের 
পালা ছক নি রে সাতাইস পরী হঁহা সকলেই দলা 
টা 
অশ্বিনী দিদি, আমারে দ:ঃখনা দেখিয়া পিতে। 
অবজ্ঞা করিয়ে যজ্ঞে আজ্ঞা না কাঁরলেন যেতে ॥ 
তখন কন্যাগণের মধ্যে গারব কন্যার প্রাত ধনী পিতার অবজ্ঞার কথাট দেবীকে 
মানবায় রূপান্তর দান কাঁরলেও একান্ত স্থল কারয়া তোলে না। কিন্তু তাহার 
পরে যখন দেখিতে পাই শিব সতাঁকে পিন্রালয়ে যাইতে নিষেধ কারয়া তাঁহার 
(শিবের) সঙ্গে ও শ্বশুর মহাশয় দক্ষের সঙ্গে সম্পকে প্রসঙ্গে বালতেছেন_ 
যেমন দেবতা আর অস:রে॥ 


যেমন জল আর আগুনে । 

যেমন তৈল আর বেগুনে॥ 

যেমন পক্ষী আর সাতনলা। 

যেমন আদা আর কাঁচকলা ॥ 

যেমন খাঁষ আর জপে। 

যেমন নেউল আর সাপে॥ 

যেমন ব্যাপ্র আর নরে। 

যেমন গৃহস্থ আর চোরে | 
. যেমন কাক আর পেচকে। 

যেমন ভীম আর কাচকে॥ 

যেমন শরীর আর রোগে । 

যেমন দিন কতক হইয়াছিল ইংরাজ আর মগে॥ 

এই মত অসভ্ভাব দক্ষে আমায়। 

শুন প্রিয়া আর কিছু কহিব তোমার ॥ 
আরও কিছু কাঁহবার আর প্রয়োজন করে না; দাশ; রায় এই পর্যন্ত শিবের 
মূখে যাহা "বলাইয়াছেন তাহাই যেকোনও মর্তাবাসীর নিকটে কানে হাত 


২০৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


{দিবার পক্ষে যথেম্ট। দাশরাথ রায়ের এই-জাতীয় বর্ণনা আরও উদ্ধৃত কারয়া 
আলোচনা কারবার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লৌকিক রূপান্তরে দেবীকে 
কতদূর পর্যন্ত নামতে হইয়াছে তাহারই আরও একটু নমুনা দিবার জন্য আরও 
{কছু উদ্ধত কারতেছি। গাঁররাণী মেনকা সন্তান প্রসব কারলেন; ধাত্রী 
প্রসীতিকে কন্যা জন্মের কথা শুনাইল। শবীনয়া বাক্যশেলাহতা [গাররাণী 
খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া নীরব রাহলেন এবং পরে সরবে কান্না জ্বাড়য়া বাঁলতে 


মর্তে এসোঁছাল মোর পেটে॥ " 


না করে কোলে আম্বকায় পড়ে রন মা মযাত্তকায় 
নারীগণ শঢ়ানল পরস্পরে। 

সকলে হৈয়ে একযোগ গিয়ে কচ্ছে অনুযোগ 
মন্দিরের দ্বারের বাহরে॥ 

মেয়ে বলে কি অনাদরে ফেলেছিস্‌ ধরা উদরে 
তুই তো মায়ের মেয়ে বাঁটস্‌ িনা। 

চমকে মরি চমতকার মর মাঁগর ক অহঙ্কার 


দেখি নাই তো করে এত কারখানা ॥* 
মুখের উপর এইরূপ কড়া কথা শদনাইয়া দিবার আড়শী-পড়শীগণ উপাস্থত 
না থাকিলে গাঁরব বাঙালী মায়ের কৃষ্ণবর্ণ বাঁলকারূপে জন্ম গ্রহণ কাঁরয়া 
পার্বতীর যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যাইতেছে না। পিতা গাররাজ 
কিন্তু মাতার মতন নহেন: তিনি কন্যার জন্মোৎসবেই প্রচুর দান-ধ্যান কারিলেন। 
দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ভাগ্যে কিছু কমাঁত পাঁড়ল। তখন 


অসন্তুষ্ট হয়ে মন ব্রাহ্মণ করেন গমন . 
আর এক বিপ্র সহ দেখা পথে। 
দানের দুঃখের কথা মানের আঁত খর্বতা 


তার কাছে কহে খেদমতে॥ 

বালব ি হে ভট্টাচার্য দেশের বিচার কমাশ্চর্য 
ভার্ধার কথায় রাজ্য এলেম হে+টে। 

পারশ্রম হলো পণ্ড পাষাণ বেটা কি পাষণ্ড 
দুঃখে মোর বক্ষ যায় ফেটে] 


৩৯ অথ শিববিবাহ। 


বাঙলা মঙ্গল-কাব্যে দেবী ২০৫ 


ঠুটোর মত মুঠো করে দুটী মুদ্রা দিলেন মোরে 
ভাবলাম দুটো কথা বলে যাই। 
দুটো দ;য়ারের বার করেছে ভাই॥ ৭২ 
ইহার পরে পার্বতীর অন্নপ্রাশনের পালা। পর্বত-প্রবাসাঁনগণের সঙ্গে 
একত্র হইয়া গিরিরাণী মেনকা নিজেই সব রান্না করিয়াছেন, সকলে খাইয়াও 
সুখী; কিন্তু সেদিনও নিমান্নিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক বিষশ্বীনন্দুক [ছিলেন ॥_ 
বিশ্বানন্দূক একজন [গাঁরপুরে কার ভোজন 
{বরাশি সক্কার ওজন মতে। 
এক মোট বন্দে বান্ধয়ে ভূত্যের মস্তকে দিয়ে 


'বশ্বীনন্দযক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয় 
তারি কর্মে তারপ ও মোর দশা। 
সংসারটা ভারি আটা মহাপ্রেত সে 'গারবেটা 
{মনসে হতে মাগি "দ্বিগুণ কসা॥ 
মা পার্বতাঁর অন্নপ্রাশনে আসিয়াই থাঁময়া গেলাম, বিবাহাঁদর ঘোট-জৌলসে 
আর প্রবেশ না-ই করিলাম । 


নি 


অষ্টম অধ্যায় 
বাঙল। শাক্ত-সাহিত্য 
(ক) বাঙলা শাক্ত-পদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলী 


্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভীতর ভিতর 
দিয়া বাঙলা সাহিত্যে শক্তির যে বিভিন্ন রূপ ও চাঁরত্র ফুটিয়া-উঠিয়াছে তাহার 
একটা সাধারণ পরিচয় আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক 
রামপ্রসাদের আবর্ভাব হয় (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইহার জন্ম বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিদ্যাস্ন্দরের কাহনীকে মুখ্যতঃ 
অবলম্বন কারয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ‘কালিকা- 
মঙ্গলে’ রামপ্রসাদ-আরাধিত কাঁলকারও যথার্থ পাঁরচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধক- 
কবির্‌পে যে প্রাতভা তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য পাঁরচয় নাই। কিন্তু বাঙলার 
শাক্ত-ধর্মে ও শাক্ত-সাহিত্যের একটি নূতন দিক্‌ খুলিয়া দিলেন এই সাধক 
কবি; ইহা হইল শাক্ত-সঙ্গীতের দিক্‌ । বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা কাঁরয়া এবং 
তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর সংযুক্ত করিয়া (যাহা আজকাল 'প্রসাদী, 
সুর নামে খ্যাত) তান এক দিকে যেমন মায়ের মমা প্রকাশ কারলেন_অন্য 
দিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা 
পূর্ববর্তী কোনও সাহিত্যেই আর দেখ নাই। এই আর্ত যেন বাঙালী-মনে 
সাত হইয়া রুদ্ধ হইয়া ছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগাীলর মধ্যে যখন 
তাহার প্রকাশ ঘাটল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট-বড় বহু সাধক- 
কবির মনের দুয়ার খুলয়া গেল। আমরা অষ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকে বহু 
সংখ্যক শাক্তগীত পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহত্যে বৈষব-পদাবলীর 
প্রাসাদ্ধকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত-পদাবলণ নামে খ্যাত। 

দেওয়া হইলেও বৈষণব-পদাবলী এবং শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার কারতে পারি না। শাক্ত- 
সঙ্গীতের প্রথম কাঁব রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত-রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ 
উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি । সুতরাং রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীত রচনার 
পশ্চাতে বৈফব-পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বাঁলতে পার না। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৭ 


রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন 
বাঁহঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে_ 
ভাবের দিক্‌ হইতেও, প্রকাশভা্গর দিক্‌ হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা- 
দেশে বৈষব-পদাবলণর প্রসার বাঁলতে পারি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সহস্র সহস্র 
বৈষ্ণব-পদ রচনার ভিতর দয়া সে ধারা প্রায় আবাচ্ছন্ন-ভাবেই চলিয়া আসয়াছে। 
এইরুপে বহু শতকে প্রবাহত সাহিত্যের একটি আঁত সম্‌দ্ধ ধারা একটি বিশেষ 
সাহাত্যক পাঁরমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সামীয়ক 
ও পরবর্তী শাক্ত-কাঁবগণের সঙ্গীতগীলর উপরে এই পারিবেশের প্রভাব আঁত 
স্বাভাঁবক-ভাবেই পাঁড়য়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলক 
পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ কারয়াছ। এই পার্থক্যের কথা আমরা 
পরে আলোচনা কারিব। প্রথমে আমরা মলের কথাটাই আলোচনা কারতেছি। 
বৈফব-কাবিতার প্রতিষ্ঠা মধ্র-রসে। জীবনের মাধদর্য প্রেমে; সেই প্রেমই 
বৈফব-কাবগণের প্রধান নহে__একমাত্র অবলম্বন। এই মধ্যর প্রেমের স্পর্শে 
দেহও মধুর-গেহও মধুর । বৈফব-কাবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধূর্যের প্রভাব 
পাঁড়য়াছে বাঙলাদেশের শাক্তদেবার উপরেও । সর্ব সোন্দর্য-মাধুর্যের ঘনীভূত 
প্রাতমা রাধার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগলিতে বার্ণতা দেবীগণও যে অনুরুপ 
মাধ্্যমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য কারতে পারি। 
কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্ষের বর্ণনায় এই যে রাধা-সৌন্দর্যের প্রভাব ইহাই 
সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য কার এই শাক্ত-সঙ্গীতগ্দালর মধ্যে যখন 
দেখ যে শুধু বাহিরের দেহসোন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পাঁরকল্পনাতেই ত 
দেবী মধ্ুর-রসে প্রাতাষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই 
তান প্রথমাবধিই মধুররসাশ্রতা; তাই উমাকে অবলম্বন কারয়া যখন মধুর . 


পাই তখন আমরা সচাকত হই না; কিন্তু অত্যন্ত-ভাবে সচাকত হইয়া উঠি 
যখন দেখ, শুধু অসুরনাশিনী দুর্গা-দেবী নহেন-_ভয়ঙকরাঁত্বের চরম নিদর্শন 
যে কালীর মধ্যে তানও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধ্রর-রসে 


পাঁরভাষক অর্থে ব্যবহার না কাঁরয়া একেবারে সাধারণ অর্থে ব্যবহার 
কাঁরতোঁছ। আমরা দোখতে পাইয়াঁছ, মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার 
একটি 'বাঁশষ্ট ধারা, অসুরনাশিনণ দেবার আর-একাট পৃথক্‌ ধারা। পৌরাণিক 
যুগেই এই দুই ধারা একতে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী 
কাঁবগণ রতিহাসূতরে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একট, লক্ষ্য 


২০৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কঁরিলেই দৌখতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন 
দুদ্ধকেই পান কারবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কাঁবমনোহংসও তেমনই ভাবে 
মায়ের মধুরুপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে 
অধূরূপিণীকেই বাছয়া আস্বাদন কারবার চেষ্টা করিয়াছে। মাকে লইয়া 
বাঙলাদেশের জনমনেরই যেন এই মধুর-রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখ, বাঙলা- 
দেশের প্রাঁসদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গেৎসবকে পাশ্ডিত-মহলে 
বা উচ্চকোট-মহলে যতই মাকণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সাঁহত যুক্ত কারয়া অসরনাশিনী 
দেবীর পৃজা-মহোৎসব কাঁরয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস 
মাকণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রাতিমায় দেবীকে অসুর- 
নাশনী মৃর্তিতে দেখেন-_ কিন্তু এ পর্যন্তই; তাহার পরে 'তাঁহারা স্থির-নিশ্চিত- 
রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়__উমা মায়ের স্বামগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া 
বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পনুত্র-কন্যাদ লইয়া বাপের বাঁড় আগমন। তিন 
দিনের বাপের বাঁড়র উৎসব-আনন্দ__তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া 
স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সতাকে অবলম্বন কাঁরয়াই ত 
আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া'-সঙ্গীতের উদ্ভব। 
এই সঙ্গীতগ্রলিতে লক্ষ্য করিতে পারব, গিরিরাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া 
গারপদরে ফিরিয়া আসিলেন তখন 1গাররাণ কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশে 
দশভূজা রণরাঙ্গণী দেবীকে কন্যা বালয়া গ্রহণ কাঁরতেই চাঁহলেন না, মা স্পষ্টই 
বাললেন,_ 
কৈ হে গার, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী! 
€ সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণন ? » 
এই রণরঙ্দিশীকে মেনকা- এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কাবিমন- শুধু যে 
গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতেই পারলেন 
না; মা স্পষ্ট বাঁললেন,_ 
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দূবদন", 
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামিনী, 
* মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী। 
- তখন আর উপায় নাই! বাঙাল কাঁবর মনস্তুষ্টি কারবার জন্য দশভূজা 
রণরঙ্গিণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল ৷ 
মায়ের প্রাতি মহামায়া ত্যাজলেন মায়া। 
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥ 
দ্বিভূজা গারজা গৌরী গণেশজননী। 
নগেন্দ্রনান্দিনী যেন গজেন্দ্রগাঁমনী ৷ 


বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য ২০৯ 


দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা ৷ 
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা ॥১ 
রাঁসকচন্দ্র রায়ের গানে দোখ, তাঁহার মেনকাও আঁভনব এই নারীকে চিনতে 
পারেন নাই, অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই। 
গার, কার কণ্ঠহার আনিলে গাঁরপুরে ঃ 
এ তো সে উমা নয়_ভয়ঙ্করা হে, দশভূজা মেয়ে!" 
সং Ed ফু 
মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশার ; 
এ যে মোঁদনী কাঁপায় হঙ্কারে ঝঙকারে। 
হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে, 
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে! ২ 
শুধু যে ভয়ঙকরী মৃর্তি চাই না তাহা নয়, এশ্বর্যময়ী মর্তিও চাই না_ 
শুধু মাধ্যমিয়ী মূর্তি চাই = 
বলে গেলে হে গার, যাই 
আনি গে গিরিজায়, 
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়? 
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে 
উভয় পদে উভয়ে আছে আববাদে;* 
অপর কাঁব বালতেছেন,_ 
গার, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে? 
' আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে। 
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসমোপমা, 
এই নাক সেই উমা, সংশয় আমার।” 
একট লক্ষ্য কারলেই দেখিতে পাইব, কাব এই গানটিতে উমার যে-সব বর্ণনা 


দুশ রায়ের পাঁচালী। ২শাক্ত পদাবলী । 


৯৪ 


২১০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কাঁরতেছেন তাহা চণ্ডীর পৌরাণক বর্ণনা; সেই অসুরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন. 


আপাত্ত। পদের শেষে কবিরা একটা আপোস-রফা করিয়া লইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঁঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রফার চেষ্টা 
তাঁহাদের তত্বব্দাদ্ধজাত-_কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপায়িত মধ্ুর- 
রুপণী উমাকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর সাঁহত মলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন 
ধারাগত আপত্তি স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কাঁবগণ এই আপত্তি 
নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রুপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই িবশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । কালীকে এইভাবে রূপান্তারত কারবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বাঙালী কাঁবগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের মৌথলী 
কাঁব বিদ্যাপাত “অসুর-ভয়াউনী" “পশুপাতি-ভামনব' ভৈরবী কালীর বর্ণনা 
কারিতেছেন-_ 


চরণ, চন্দ্রমান চূড়া। 

কতওক দৈত্য মারি মহ মেলল, 
কতও উাঁগল কৈল কূড়া॥ 

সামর বরণ, নয়ন অনরঞ্জিত 
জলদ-জোগ ফুল কোকা। 

কট কট বিকট ওঠ-পদ্ট পাঁড়ার 


িধুর-ফেন উঠ ফোকা॥ 
দন-রজনী তোমার চরণ শবাসন-শোভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চন্দ্রমাণ ; কত 
দৈত্যকে মারিয়া মুখে ফৌললে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় করিয়াছ। শ্যামল 
তোমার বর্ণ, তাহাতে রক্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম; তোমার পাটল 
ওষ্ঠপুটে বিকট ধনি, রুধিরের ফেনায় ব্দ্ুদ উঠিতেছে। 
এই বিকট মযার্তর মধ্যেই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রাক্তম নয়নের শোভা 
কাঁবর মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রক্তপদ্মের শোভার কথা । রামপ্রসাদের 
কালীম্ার্তর একটি অনুরূপ বর্ণনায় দোখতোঁছি__ 
ঢাঁলয়ে ঢালয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে, 
বামা রণে দ্রুতগাঁতি চলে, দলে দানবদলে, 
ধার করতলে গজগরাসে॥ 


€ বিদ্যাপাঁত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানাবহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সং পদ৷ 


বাঙলা শাক্ত-সা।হত্য ২১১ 


কে রে কালীয় শরীরে, র্ীধর শোভিছে, 
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে । 
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, 
অৰ্ধচন্দ্ৰ ভালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকান্ত মাঁণ নিতান্ত, 
নগরীনকর তিমির নাশে; 
কে রে রূপের ছটায় তাঁড়ত ঘটায়, 
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥১ 
পদাঁটির পশ্চাতে যে কাবি-মানস রাহিয়াছে তাহাকে ভাল কাঁরয়া বুঝিয়া লইতে 
হইলে পদটির একট; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। কালী আসব-আবেশে_অর্থাৎ 
স*রাপানে বিহৰলা হইয়া এলোকেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন: 
কিন্তু চলিয়া ঢলিয়াও দানব-দলনে তাঁহার চরণের ক্ষিপ্রগাঁত-_এবং রণক্ষেত্র 
তিনি দানবপক্ষের গজগুলৈকে করে ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন, রণোন্মাদনী 
দেবীর সঙ্গে রাধরাচহ। এই পর্যন্ত কালীর পৌরাণিক রূপ; কিন্তু সাধকের 
মনের মাধ্দরীর স্পর্শে এই রুপও ভয়ঙকরা হইয়া উঠিতেছে না; কালীর কালো 
দেহে র্ীধরের ছটা যেন কািন্দীর কালো জলে ভাসিয়া-যাওয়া কিংশুকের 
হুটা আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি যেন নীলকমল- চূড়ার অর্ধচন্দ্র 
এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব শোভা ধারণ কারিয়াছে। নীলচরণের নখরগঢ়লে 
হইতে যেন নীলকান্তমাঁণর দত বিচ্যারত হইয়া অন্ধকার নাশ করিতেছে; 
শীলবর্ণের উপরে রুপের ছটায় যেন বিদ্যুৎ খোঁলতেছে-দেবী যে ঘোর রবে 
রণে লম্ফ দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় আকাশে গজনকারা নীলনবীন মেঘে 
যেন বিদয্যং খোলতেছে। 
এই বর্ণনাটি কাব্যের দিক্‌ হইতে নিখুত না হইতে পারে_আঁতরেক দোষে 
দুষ্ট হইতে পারে_কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, পৌরাণিক ভয়ঙ্করী দেবীর 
কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে তাহার ক একটি ব্যাকুল প্রয়াস রাহয়াছে কবর সবটকু বর্ণনার 
ধ্য। 
মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দোৌখ_ 
তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নাঁলনী। 
হর-হাদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী! 
রূপ সে তামিররাশি, অথচ তিমির নাশি' 
উজলিছে ত্ৰিভুবন জিনি সৌদামিনী |" 


* শাক্ত পদাবল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বত 
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তুষার-ধবল মহাদেব-_তাঁহার হদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হুদে 
প্রস্ফ্টতা একটি ‘নীলিম নলিনী’! তিমিররাশ দিয়াই সে রূপ গড়া_কন্তু 
রূপের বিদনযুৎীবভায দশ দিক্‌ আলো করাই হইল তাহার কাজ। 
কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রাঁব-শশনীর বিভা আনয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই; উন্মাদনী রণরাঁজণী মায়ের চরণে নূপুরও বাঁধয়া ছাঁড়য়াছেন।” 
কেহ আবার চরণে নূপুরের সাহত কটিতে ঘুঙ্যরযুক্ত কারয়াছেন।* কোনও 
কাঁব আবার সর্বত্র শুধু 'আময়া' রূপই লক্ষ্য করিয়াছেন।__ 
আঁময়া-সম পিকভাষে গায়, আমিয়া-রুপে সুধা ক্ষরে 0৯ 
মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের__ 
নীলবরণনী, নবীনা রমণী, 
নাগনী জড়িত জটা বিভূষণ, 
নীল নালনী জিনি ত্ৰিনয়ন, 
নিরাঁখলাম নিশানাথ-নভাননী॥৯৯ 
প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্‌ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক্‌ হইতেও 
বৈষব কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে ।৯২ 


«কে ও বিহরে, হর-হাদ পরে, হর-মন হরে মোহনী। 
চমকে অরুণ রাঁব শশা যেন, নখরে প্রথরে আপাঁন ॥ 
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদাঁয়নী। 
চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসনী ॥ 
_ কালশ জন কোঁলদাস চট্টোপাধ্যায়) শা. প. কে. বি.)। 
» নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হোরলে আঁখি জডড়ায় ॥ 
কপালে সিন্দুর, কাঁটতে ঘুর, রতন নূপুর পায়। 
হাসিতে হাসিতে কত দানব দাঁলছে, ধর লেগেছে পায় ৷ 


--কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. ৪ 

১৩ গৌরমোহন রায়, শা. প. কে. বি.)। 

৯১ শা. প. কে. বি.)। 

৯ মঙ্গল-কাব্যগ্ীলর ভিতরে পার্বতীর মনোহর মাতার বর্ণনায় আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের 
রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আঁসয়াছ। দেবীর রূপ-বর্ণনাতে 
আমরা শা-পবাবলাতেও মাকে মাঝে এই ভি অননসরণ দেখিতে পাই, যেমন 

অপরূপা কে ললনা হোর রক্তাম্বুজাসনা, 
কাঙ্কণী মাঁণ রাঁচত্‌, মুকুট 1শরোভূষণা? 
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল, 
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা ৷ 
ধনৃসদৃশ ভ্রুলতা, ভ্রিনয়ন-স্‌শোভিতা, 
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধনরবচনা॥। ইত্যাদি 
_মহাতাব চাঁদ, শা. প. (ক. বব.) 
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| রামপ্রসাদেরও এই বৈফব-ভাষাভাঙ্গতে কালীর বর্ণনা দোখতে পাই 
নব নীল নারদ তনুরুচি কে? 
এ মনোমোহিনী রে। 
তিমির শশধর, বাল দিনকর, 
সমান চরণে প্রকাশ। 
কোটিচন্দ্র বলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, 
নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥১* 


অথবা-_ 
এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা। 
নখর নিকর হমকরবর, 
রাঁঞ্জত ঘন তনু মুখ হিমধামা | 
নব নব সা্গনী, নব রসরঙ্গিণী, 
হাসত ভাষত নাচত বামা। 
ধরাতলে হতারপদ সমা॥১১ 
অথবা__ 
শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপদ্দলে, 
বিগাঁলত কুত্তলজাল। 
বিমল বিধনবর, শ্রীমুখ সুন্দর, 
তন্যরঁচ বিজিত তরুণ তমাল ॥১ 
হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কালী অসুর বিনাশ কাঁরতেছেন তাহাকেও 
বাঙাল মন রূপান্তারত করিয়া লইবার চেষ্টা কারয়াছে। 
ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী এ রমণী। 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামনী!৯* 


ডর {শবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১৩৭ সং পদ)। 
১৪ এ, (১৪৮ সং পদ)। তুলনীয়, 


দো ন নাদ, 
চাচা গুণ গুণ কাঁরয়ে ধৰান। ইত্যাদি। 
ঃ _এঁ (১৩৮ সং পদ)। 
5 (১৫৩ সং পদ)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ পদগুাল ষটবয। 


মহারাজ হরেন্দরনারায়ণ রায়, শা. প. কে. বি.)। 
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ভক্ত-হৃদয়ে এই কালী-রুপের আকুতি রসঘনরূপ লাভ কাঁরয়াছে কমলা- 
কান্তের একটি গানে__মাঁজল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে।' রামপ্রসাদের 
দুই-একটি গানে এই রুপকে লইয়া ভক্ত-হৃদয়ের রীতিমত একটি উল্লাস জাগিয়া 
উঠয়াছে, যেমন 
কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অন্বরে। 
নৃত্যাতি মানস-শিখাী কৌতুকে বিহরে॥** 


অথবা_ 
সজল জলধর, কান্ত সুন্দর, 
রাধর কিবা শোভা ও বরণে। 
প্রসাদ প্রবদাতি, মম মানস নত্যতি, 
রুপ কি ধরে নয়নে ॥১ 

কালীকে অবলম্বন কারিয়া এই 'রূপান্দুরাগ' সহসা খ্যব স্বাভাবিক বাঁলয়া 
মনে হয় না। এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধাঁরয়া বাঙলাদেশে 
শত শত বৈষ্ণব কবি রুপানুরাগের সাধনা কারয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার 
কাবিমানসে 'রুপানুরাগে'র একটা বাসনাকেই প্রবল কাঁরয়া রাঁখয়াছল; সেই 
বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালীমার্তকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ কারয়াছে। 
নূতন দুষ্ট বালতোঁছ, কারণ কালকে অবলম্বন কাঁরয়া এই 'রুপান[রাগের 
আভাস কোনও পদুরাণে নাই_ তন্বেও নাই। 

তবে এই 'রূপানুরাগে'র পশ্চাতে মধুররস-প্রপীত ব্যতীত শাক্ত সাধক- 
কাঁবগণের একটি গভীর অন্যভূতির প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কাবিগণ বহ্যস্থানে 
কালীর কালো-রুপে হৃদয় আলো কারবার কথা বাঁলয়াছেন। ইহার ভিতরে 
একটি গভীর সাধন-রহস্যের কথাও 1নাহত আছে, তাহার আলোচনা আমরা 
এই সাধক-কাঁবগণের সাধনার কথা বিবৃত কারবার সময়েই পরে আলোচনা 
কাঁরব। 

আমরা উপরে লক্ষ্য করলাম, দেবীর র:প-বর্ণনার কতকগুলি পদে ভাষা 
ও ভাঙ্গিতে বৈফব-সাহত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা 'দয়াছে। বর্ণনায় এই 
প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছে ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' 
নামক, সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে। কমলাকান্ত এ-সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য 
ম্চার্তর বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডালনী"শীক্ত-বাস তাঁহার 
যট্‌চক্রের ভিতরকার সর্বানম্ন মূলাধারচক্রে। তান কখনও বাঁলকা, কখনও 
কিশোরা,_কখনও নবীনা যুবতী। তাঁহার দাঁয়ত শিবের অবাস্থাতি ভ্রুমধ্্থ 
আজ্ঞাচক্রে। মুলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে চলে এই 'নবীনা যুবতী'র আঁভসার- 


৯৭ ডন্টর িবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ (১০৪ সং পদ)। 
৯৪এ (১৩৪ সং পদ)। 


বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য ২১৫ 


যাত্রা। এই আজ্ঞাচন্র-রুপ দাঁয়তধামে আসিয়া মিলিয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতীর (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুুম্না নাড়ীর) ধারা__এখানে জাগিয়াছে ত্রিবেণাী- 
সঙ্গম 'সাধক-রঞ্জনে'র এই নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণ- 
আভসারণী রাধার প্রাতচ্ছবিতে; সমস্ত ষটচক্র-সাধনাই এখানে বৈববার্ণত 
লীলার অবলম্বনে বার্ণত হইয়াছে। শুধু বৈফব-লীলার রুপকই নয়_-ভাষা 
ও ছন্দও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষব-সাহিত্য হইতে। কিছ কিছু নমদনা 
দিতোছ। রজনীর শেষে, প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোকে দেহ- 
মন উদ্ভাসিত হইলে) এই 'রমণন' (শিবসঙ্গে রমণের আভিলাধিণী কুলকুণ্ডালনী- 
শাক্ত) জাগ্রত হইলেন; তানি তখন ত্রিবেণী তরান্গশীতে স্লানে চাললেন। 

ত্রিগুণা ভ্রিবেণী তরঙ্গিণী ধায়। 

কোল করে কুলকামিনী তায়॥ 

'বিহরই রাঙ্গণী সখীগণ সঙ্গে। 

বিতরয় বার পরাপর অঙ্গে ॥ 

হেরি হেরি স্ন্দরী চিত নয়ান। 

তড়িত সূচণ্চল কার অনমমান॥ 

সমবয় সঙ্গিনী নব অন্7রাগে। 

{কশলয় পরশে কুসুমধন্য জাগে॥ 

আজ্ঞাচত্স্ছ ব্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকেল ; সেই কেলি সমাপন 

হইলে আবার ধারে ধীরে তান চলেন আপন বাসে মেুলাধারে)। এই আপনার 
ঘরে 'ফারবার বর্ণনা দৌখ-_ । 

গজপাঁতানান্দত গাঁত আবলম্বে। 

কুণ্ডিত কেশ নিবেশ নিতম্বে॥ 


মৃগপতি দুর শিখরমদখ চায়। 
কাঁটিতট ক্ষীণ সুচণ্টল বায়॥ ইত্যাদি৷ 
এই দেবীকে অবলম্বন কারিয়া ভ'ক্তিভাবের কিছ; কিছ; বর্ণনাও দোখ। ইহার 
বাল্যভাবের বর্ণনায় দৌখ_ 
কয়ে-ধনী পেখল হেরি হেরি তন: 
বোর বোর মন ধায়। 


৯ সাধক-রঞ্জন, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলাবিহারী ঘোষ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহত্য-পারষং)। 


২১৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


রমণী পুন আঁখ ভুলায়॥ 
মন এ সুন্দরী যদি কহে বাণী। 
বচন পরামৃত মৃত তন; মঞ্জরে 
এ তনু সফল কার মানি॥ ইত্যাঁদ। 
তাহার পরে মধ্যভাবে__ 


কদম্ব কুসুম জন সতত সহরে তনু 
যদবাঁধ নিরাখলাম তারে। 

যদি পাসাঁরতে চাই আপনা পাসরে জাই ' 
এনা দুখ কাঁহব কাহারে ॥ 

সেই সে জীবন মোর রাসকের মনোচোর 
রমণী রসের [শিরোমাণি। 

পারহার লোকলাজে রাখব হৃদয় মাঝে 
না ছাড়ব দিবস রজনী ॥ 


অধিক উদ্‌ধৃতির প্রয়োজন নাই: উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই 
তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ধৃত দিলাম তাহা দ্বারা শাক্ত-সাধকগণও যে 
র সাধনতত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষ্ণব-ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন তাহারই একট বিশেষ নমুনা দিবার চেষ্টা কারলাম। 
প্রসঙ্গক্মে আমরা লক্ষ্য কারতে পাঁর, বাঙলার প্রাতবেশী মৈথিলী সাহিত্যেও 
দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 
বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি-দুইটি ছত্রে 
দেবীর কমনীয় মাধূ্যকে ফু্টাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। হা এ 
মোথিল কাঁব বিদ্যাপাঁতির একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ 
পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মোথল কাবিগণের দেবা-বর্ণনার মধ্যেও 
এই প্রবণতা লক্ষ্য কাঁর ৷ মহারাজ মহেশ ঠাকুরের "তারা" বর্ণনার [ভিতরে দখি_ 
জয় জয় জয় ভয়ভাঁপ্তান ভগবাঁত 
আদ শক্তি তুঅ 
জান নব সজল জলদ তুম তন্ন 
পদর চি পঙ্কজ ছায়া ॥২০ 
মহারাজ মাহনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছরে দৌখ _ 
বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল 
বিকট দশন পাঁত। 


২০ গশীতি-মালা, শ্রীটমানন্দ ঝা-সঙ্কাঁলত। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২১৪ 


কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রেই দেখি 
ফজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ 
ই জান নব জলধর কাঁতি।২১ 
কাঁব মূুকুন্দের দুর্গা-বর্ণনায় দৌখ_ 
{সিংহ চড়াল মাতা অসুর-ীনকান্দীন, 
মোঁদনী ডোল গাঁত-দাপে। 
আয়ুধ উগ্র শোভএ আঠো কর, 
জাঁহ ডরে আর উর কাঁপে। 
কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল- 
দূর্বাদল সন কান্ত মনোহর, 
শরে* শোভ চান কলাপে। 
আধ্দীনক কবি বিশ্বনাথ ঝা ভগবতার গীতে বালয়াছেন_ 
জয় জয় সকল অসুরকুলনাশান, আদি সনাতাঁন মায়া। 
ধগাঁরবর বাঁসান, শঙ্করভামান, নিজ জন পর কর; দায়া॥ 
শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজিত, তাঁড়তাঁবানন্দক নয়নে । 
বঘছাল পাঁহরন, কাট আঁত শোভিত, ফাঁণকুণ্ডল যুগ কানে॥ ২ 
বাঙলা বৈষণব-পদাবলীর সাহত বাঙলা শাক্ত-পদাবলীর আর-একটি গভীর 
মিল লক্ষ্য করতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়। 


ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক-ভাবেই ভেঙচিহ্কের বস্মাত। একই 
চিততপ্রকরিয়ায় গাঁররাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীরও আপোসে 
ভাবাবানময় হইয়া গিয়াছে: ইহার মাঝখানে এক স্থলে দাঁড়াইয়া দেহের দুলাল 


দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাউলাদেশের শান্ত-কাঁবতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন 
কারয়াও তেমনই ভাবে প্নেহ উৎসারিত কারয়া দিয়াছেন একই মা। অবশ্য ললার 
এবং লীলাক্ষেত্রের কিছ; পার্থক্য আছে। একজনের বাল্যলীলা মুখ্যতঃ গোষ্ঠ 
অবলদ্বনে_অপরের বাল্যলশীলা অষ্টমরর্ষেই স্বামীর ঘর করণে। কভু পুত্রকে 


২১ গণীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকালত। *২ওঁ। ২৩ও। 


২১৮ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


অবলম্বন করিয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন কারয়াই হোক, বশোদা-রুপেই 
হোন আর মা মেনকা-রুপেই হোন_সেই একই "মাকে চিনিয়া লইতে কোনও 
অস্দাবধা হয় না। রামপ্রসাদের গাররাণ মেনকা যেখানে 'হমালয়কে ডাকিয়া 
বলিতেছেন 
গিরবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥. | 
সেখানে চিত্রাটকে সামান্য একট; পাঁরবার্তত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং 
মেনকা স্থলে যশোদা এবং গারিরাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা স্মরণ করিতে 
আমাদের কোনই অস্দাবধা হয় না। গোপালের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কাঁবওয়ালার 
গান দেখি 


Fy 
El 
A 


বালিতে সে স্বপন, না সরে বচন, 

খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার। 

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, 

অমনি স্বপনে কাঁর দরশন__ 

শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার ৷. ৰ 
রানি ছি চক্রবর্তী“ লিখিত উনবিংশ শতাব্দশর কবিওয়ালা ও বাংলা 


! বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য ২১১ 


বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 

হেমাঙ্গ হইয়াছে কালীর বরণ; 

সে উমা আমার, উমা নাই হে আর 1২০ 
.  লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য সত্তেও মাতৃ-মনের এঁক্যকে অস্বীকার কারবার 
উপায় নাই। | 

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা দোখতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া 

নন্দরাণী সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকতেন এবং গোষ্ঠ 
হইতে গোপাল ফারিয়া আসলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া যাইতেন। 


পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসুখে 
নিরখয়ে চাঁদ মূখপানে ॥১* 
শাক্ত-পদাবলীতেও অনুরূপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া 
আসলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন 
পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মালন হয়েছে অধর, 
যত্বে ক্ষীর সর রেখোছ, মা ধর, 


দিব বদন-কমলে 1২৭ 
কান; সন্ধ্যায় নি হইতে ফিরিয়া আসিলে_ 
গোগণ সবহঃ গোঠে পরবেশল 
- মন্দিরে চল; নন্দলাল। 
আকুল পন্থে . যশোমাত আওল 
মোহন ভাঁণত রসাল ॥১ 
এবং তাহার পরে__ 
পণ্চদীপে নিরমঞ্থন কেল। 
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল ॥ 
২ শা. প. কে, বি.)। 


২৭ রাম দাস, পদকপতর। 
১ মহেন্দ্ললাল খান রোজা), শ. প. কে. বব.) ৷ 
২* পদকল্পতরু। 


২২০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আগমনী-সঙ্গঈতেও দেখি কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসলে [গাঁররাণী 
মেনকা__ 
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগালনী। 
চলিতে চণ্ল, খাঁসল কুন্তল, অণ্চল লোটায়ে ধরণী ॥ 
আঁক্গনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী । 
অমিয় বরাষ উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥* 
কৃষ্ণের মথুরাগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও 
বাঙালী কাঁবগণের মনে খানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে । আমরা 
কৃষ্ণের মথুরাগমনে যেমন দেখতে পাই-_ 
কুসুম তোঁজয়া আল ক্ষাতিতলে লুই 
তরুগণ মলিন সমান। 
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত 
কোকিল না করতাহ গান।২ 
তেমনই উমার কৈলাস-গমনেও দেখিতে পাই 
রাণ গো, সুধু তোমার বেদনা বলে নয়। 
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপন্ষী আদি ক'রে, 
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥০২ 
কৃষ্ণ মথরায় চলিয়া যাইবার পর রাত্রিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দোখয়া নন্দরাণী 
যশোদা কাঁদিয়া উঠিতেন। এই-জাতীয় চমৎকার একটি পদ দোখতে পাই 
কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ‘স্বপ্ন-বিলাস' পালার মধ্যে। স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা 
দিয়া আবার কোথায় জকাইয়াছে--সকালবেলা রজরাণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই 
কথা ব্জরাজ নন্দকে বাঁলতেছেন। 


শোন ব্ূজরাজ, স্বপনেতে আজ, 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে। 
যেন সে চণ্ল চাঁদে অঞ্চল ধ'রে কাঁদে, - 


“জননী, দে ননী, দে নন” ব'লে 
বিধমমূুখে যেন কতই মধ্স্বর 
সণ্চারয়ে ডাকে “মা” বলে। 
আমি ORT হন 


৩০ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বি.)। 
*৯গোঁবন্দদাস। 
০২ রমাপাঁতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা. প. কে. বব.) । 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য অর 


অমনি সর্‌ সর্‌ বাল ফেলিলেম ঠেলে ॥ ইত্যাদি 
সমজাতীয় বহ গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। 
এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া গগাররাণী মেনকা গাররাজকে বালতেছেন__ 
আমি ক হোরলাম নিশি-স্বপনে! ্ 
শগাঁররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
এই এখাঁন শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, 
আধ আধ মা বাঁলয়ে বিধু-বদনে! 
{বতরে অমৃতরাশ সুলালত বচনে। 
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গার হে! 


কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হোর কি আনন্দ আমার 
মাগার হে, জান অকলঙক বিধ, বদন উমার॥ 
বাঁসয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; 
আধ আধ মা বলে বচন সধাধার ; 
জাগিয়ে না হোর তারে, প্রাণ রাখা ভার।” 
দাশরাথি রায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে_ 
গার, গৌরী আমার এসোছল। 
স্বপ্নে দেখা 'দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতন্যরূপিণী কোথা লদকালো ॥ 
কাঁহছে শিখরা, কি কার, অচল, 
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল, 
চণ্চলার মত জীবন চণ্টল,_ 
অণ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥ 
কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কবিতায় বাৎসল্য-রসের শুধ একটানা 
স্রোতই দেখতে পাই মাতৃ-হৃদয়ের বিগলিত প্নেহধারার সন্তানের উপরে আবরল 
বর্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একাঁট স্রোত আছে; উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের 
মাতার প্রাত তার আকর্ষণ_যে আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অন্য সকল আসাঁক্তর 
বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রীতি আকর্ষণ বাৎসল্য 
নামে বহখ্যাত বলিয়া মারের প্রত সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রাতবাৎসলয নাম 


 কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শা. প. কে. বি.) 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. কে. বি.)।' 


২২২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


দেওয়া হইয়াছে। প্রাতবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্বাবস্মারক আকুতি বৈষ্ণব-- 
সাহিত্যে নাই_শুধ বৈষ্লব-সাহত্যে নয়, অন্য কোনও সাহিত্যেই এমন করিয়া 
নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের এই শাক্ত-সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার 
প্রবর্তক রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণাত। সুখে দুখে, আশায় 
নৈরাশ্যে, পাওয়ার না-পাওয়ায়, হাসিতে অশ্রনুতে মিলাইয়া এই 'মা' ডাক। 
সর্বব্যাঁপনী সবৈ“শ্বর্যময়ী আনন্দরুপণী মাকে অন্তরে উপলান্ধ করিয়া রস- 
[বস্ফাঁরত-নেত্রে করদণার্দুকণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার ‘ভবের গাছে 
জুড়ে দেওয়া’ চোখে ঠ্ল বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘূরতে ঘুরতেই শরান্ত- 
কণ্ঠে মায়ের নাম,” না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে ভূগিতে 
ভুগতে মায়ের নাম, আবার ডাকতে ভাঁকতে সাড়া না পাইয়া অভিমানের 
আঁবরল অশ্রন্ুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই 
সাধন-শক্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম কাঁরতে বাঁলয়াছলেন__ 
এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহ পাবা। 
বংস্য পাছে গাভী যেমন তেমান পাছে পাছে ধাবা॥ 
হৃদয়ের সমস্ত আর্ত আকুতি উত্তরহীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন ?শলাতটে মাথা 
কুটিয়া কুটিয়া একদিন হয়ত ফ:ঃসিয়া উঠিয়া বাঁলয়াছে__ 
মা ব'লে আর ডাঁকস্‌ না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই! * 
থাকলে আস দিত দেখা, সর্বনাশা বেচে নাই ॥৬" 
অভিমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বাঁলয়াছে__ 
যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। 
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ॥5 
পডঞ্জীভূত অভিমানের জ্বালায় রামপ্রসাদও একাঁদন মায়ের সাঁহত সব 
হিসাব-নিকাস বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। 
মা মা বলে আর ডাকব না। 
ওমা, দিয়েছ শীদতেছ কতই যল্ণা॥ 
আর কি ক্ষমতা রাখস এলোকেশী, 
রি ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা বলে আর কোলে যাব না৷ 


৩৪ মা আমায় ঘুরাঁব কত’ প্রভৃতি, রামপ্রসাদ। 

৭ তারা কোন্‌ অপরাধে, এ-্দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাঁক বল।*_নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. [ব.)। 

ৎ৭ নরচন্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.)। 

৩৮ নরচন্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য কহ 


ডাকি বারে বারে মা মা বাঁলয়ে, 

মা কি রয়োছস চক্ষুকর্ণ খেয়ে, 

মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে, 

মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না॥ 
কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এইসব সঙ্গীতকারগণ। এই আভমানের চোখের 
জলেই হয়ত তাঁহারা ব্ঝতে পারলেন, মা যে শমশানবাঁসনী, অন্যত্র মায়ের 


‘আগমন নাই। তখন চাঁলল একট; একট কয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পাঁরণত 


কাঁরয়া মায়ের লীলাংক্ষেত্র রচনা কারবার সাধনা। কামনা-বাসনা-আসীক্তকে 
নিঃশেষে জবালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে শ্মশান কাঁরতে হয়; দগ্ধ কামনা- 
বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়িনী মা তাঁহার দুই 
চরণ। সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান_ 
শমশান ভালবাঁসস্‌ বলে শ্মশান করেছি হাঁদ। 
শমশানবাঁসিনী শ্যামা নাচাবি বলে নিরবধি 
আমরা বাঙলা বৈফব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলীর ভিতরকার মলের কথাই 
আলোচনা কাঁরতোছলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলীতে বার্ণত 
বাৎসল্য-রসের কথা বাঁলতোছিলাম। এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একাটি 
জানস লক্ষ্য কারতে পাঁর। বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈফবের দ্বন্দের কথা 
সপ্রাসদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর্বে দনতপর্বক 
বিষহরীর পুজা, মঙ্গল-চণ্ডার গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দয়া বাসুলী 
পুজার উল্লেখ দৌখতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈফবধর্মের জাগরণ, ফলে 
শাক্ত-ধর্মের সাঁহত দন্দ-কলহ অনিবার্য নবদ্দীপে এই দন্দ-কলহ বহদীদন 
পর্যন্ত চাঁলয়াছে, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষণবগণের 
একটি প্রধান উৎসব রাসযারার প্যৃর্ণমা রাত্রিতে নবদ্ীপের প্রধান প্রধান 


একটা জনাপ্রয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবল*প্ত 
সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। 


যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কঁব-হৃদয়ের যোগ ঘাটয়াছে সেখানে ত আর কথাই 


উঠছে পাও ত একটা শাক্ত-বৈফবের সমন্বয়ের সর দেখিতে পাই। এইসব 
যানা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শীক্ত-উপাসক 
-কালী-উপাসক। রাধা লূকাইয়া লকাইয়া কারতেন কৃষ্ণের পূজা! ননাদনী 


২২৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কুটিলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে আভিযোগ করিল, বধু রাধা ল:কাইয়া কৃষ্ণের 
পুজা করে। আয়ান ভাঁগনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দৌখতে. আসলেন_ 
আসিয়া দেখেন 2 
কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালা, 
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত। 
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জাব ভ্রান্ত ॥ 
মরি মার হোর কি রুপের অন্ত। 
কি বা কাল শশী, লোলাজহবা এলোকেশী, 
ভালে শশী অট্ুহাসি বিকট দন্ত ৷ 
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগান্ধ তুলসী দিয়ে 
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত | 
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা র্গিণী রাই করে সেবা 
কে পাবে শ্যাম চিন্তামাণর ভাবের অন্ত ।* 
বাঙলাদেশে চলিত কৃষ্ণ-যাত্রায় এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোল্লাস সমর্থন 
লাভ করে-এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ। রামপ্রসাদের 
গানেও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে।*০ 
ইহার অপর পিঠ দোঁখতে পাই শাক্ত-পদাবলীতে। সেখানে সমন্বয় দেখা 
দিয়াছে শুধুমাত্র জনপ্রিয় কাঁবত্বের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভীর রুপ 
দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানূভূতির মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম 
অনুভূতির মধ্যে তান লাভ কারিয়াছলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরমআনন্দ 
তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তান কোথাও কোন ভেদ দেখতে পান নাই! 
তাই তান আঁত সহজভাবেই গাঁহতে পাঁরলেন__ 
কালী হালি মা রাসাবহারী 
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে। 


ানজ-তন্ আধা গুণবতী রাধা, আপাঁন পুরুষ, আপাঁন নারী ৷ 
ছিল বিবসন কাঁট, এবে পাঁতধাঁট এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥ 
সাধকের নিকটে রূপ ত কেবল [ভিতরে কতকগুলি ভাব উদ্ধুদ্ধ কাঁরয়া 
স দাশরধি রায়ের পাঁচালী। 
৪০ কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসণী। 
হলেন বনমালা কৃষ্ণ-কালী, বাঁশী ত্যজে করে আঁস॥ 


 কৃষ্ণ-কালী-বিষয়ে কাঁবওয়ালা লালু নন্দলালের বস্তুত বর্ণনা “প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান" 
শ্রীপ্রফলললচন্দ্র পাল সঙ্কলিত) গ্রন্থের ৪২--৪৬ পড্ঠায় দুষ্টব্য। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য নহি 


লইবার জন্য এবং লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য৷ রামপ্রসাদ প্রধানতঃ কালীকে 
অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবগ্রীলকে উদ্বুদ্ধ কারবার চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন, মায়ের যে একই সময়ে আস-মুণ্ড-বর-অভয়ের লীলা চালিয়াছে 
তাহাই আস্বাদ কারবার চেষ্টা কারয়াছেন। কিন্তু তাই বাঁলয়া যে এক পরমসত্যের 
কালশরূপে লীলা-_তাঁহারই কৃষ্ণ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন কাঁরতে সাধকের 
[কছুই বাধা নাই। তাই লগলা-বৌচি্-প্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দৌখ__ 
টু যশোদা নাচত গো বলে নীলমাঁ৭, 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
গভীর অধ্যাত্মানূভ্ীতর সহিত সরল কাবিপ্রাণ যুক্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে 
যে সত্য গ্রাতভাত হইল তাহারই প্রাতধ্বান দোখতে পাই অন্যান্য কাবগণের 
মধ্যেও। সাধক কমলাকান্তও কালীকে ‘পরম কারণ' বলিয়া অনুভব কাঁরতে 
পারয়াছিলেন। এই ‘পরম কারণের নারীরুপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, 
তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই। 
জান না ক মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 
মেঘের বরণ কাঁরয়ে ধারণ, কখন কখন পদরদষ হয়॥ 
হয়ে এলোকেশস, করে লয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়। 
কু ব্জপ.রে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, বরজাঙ্গনার মন হাঁরয়ে লয় 
এ সম্বন্ধে আঁত চমৎকার একটি গান দৌখিতে পাই নবাই ময়রার। ই'হারা 
কাব মরাময়া সহজপল্থীদের দলের। হৃদয়ের যে মন্দিরে আঁস-মণ্ডধারণী 
কালামায়ের প্রাঁতষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষরপের মধ্রর-লীলা- 
আস্বাদন কারবার আভলাষ।_ 
হৃদর-রাসমান্দরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে। 
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্ৰীরাধারে বামে লয়ে। 
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পাঁতধড়া, 
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে। 
ত্যাজ নর-শরমালা, পর গলে বনমালা, 


একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে। 


২২৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


হং-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাস, 
একবার ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী, 
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে ॥৯২ 
একট; প্রাণধান কারলেই বোঝা যাইবে, শাক্ত-পদাবলীতে এই-জাতীয় গান 
কোনও তরল প্রভাবজাঁনত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই িছ7্‌ নাই এমন কথা 
বাঁলতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনডুভাঁতর ব্যাপকতাকেও মর্যাদা 
দিতে হইবে। বৈষব-সাহত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব শাক্ত-সাহত্যে কিছু কিছু পড়ে 
নাই এমন কথাও বলিতে পারি না। গোঁবন্দ আঁধকারীর রচিত রাধা-কৃষ্ণকে 
লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ একটি প্রসিদ্ধ গান।$* ইহারই অনুকরণে পারব্রাজক . 
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী-জয়ার দ্বন্দ’ দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া 
নন্দী বলে, আমার শস্তু যেন রজতাঁগাঁর, 
জয়া বলে, গৌরী আমার সুবর্ণ বল্পরী, 
রূপে জগং আলো। 
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী, 
জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মাঁণ, 
শোভা বলব কত! 
নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাথা, 
জয়া বলে, পাবে বলে আমার মায়ের দেখা, 
ভোলা তাই উদাসী । 
নন্দী বলে, শোভা পণ্ঝ বদনমণ্ডলে, 
জয়া বলে. . দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে, 
পাগল পণ্টানন। ইত্যাদি৷" 


(খ) শাক্ত সাধন-সঙ্গীত ও লীলা-সঙ্গীতের সাধারণ পরিচয় 


বাঙলা বৈফব-পদাবলী ও শাক্ত-পদাবলীর ভিতরে কতকগযাল প্রত্যক্ষ এবং 
রোক্ষ মিল আমরা লক্ষ্য কারলাম; কিন্তু এই মিল সত্তেও উভয়াবিধ পদাবলীর 
মধ্যে আকার প্রকারগত মৌলিক পার্থকাও রাহিয়াছে। 
5২শা. প. কে. বি.)। 
££ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। 

সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 


শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গার ধরোছিল 
সারী বলে, আমার রাধা শাক্ত সণ্চারিল.' 


৪১ শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য ২২৭ 


প্রথমেই লক্ষ্য কারতে পারি, বৈফব-কবিতার সহিত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া 
আমরা শাক্ত-কাঁবতাগদুলকে 'পদাবলী" নাম দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শাক্ত- 
পদাবলী সবই মূলতঃ শাক্ত-সঙ্গীত। বৈফব-পদাবলও অবশ্য সবই গান; 
তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কাতার দিকৃও আছে। শর গানরপে আস্বাদ 
না করিয়া গণীতি-কবিতা-রুপেও বৈফব-পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। 
শাক্ত-পদাবলীর এই গীতি-কাবতার দিক্‌ অতি অপ্রধান। গান ও গণীতি- 
কবিতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, 
গাঁতি-কাঁবতাও রচনা করিয়াছেন। যেগুলি গীঁতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সূর- 
সংযোগ কাঁরলে সেগীল গানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু সুরসংযোগ ব্যতীতও 
কাবতার ছন্দে আব্যতি-দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব। কিনতু 
যেগুলি মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দিয়া দিলে সেগদল কবিতা 
হইয়া ওঠে না; সুর-সংষোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্‌ স্ফুরণ নাই; 
যোগে রাই তাহাদের ভি 
ব্যাজত হইতে থাকে-সুরের মাধ্যমেই "তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা 
যাহাকে 'শাক্ত-পদাবলণ' নাম দিয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা। গণীত-কবিতার 
প্রকাত অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বেশি; এই কারণেই বিশদ্ধ সাহিত্য 
এগদালকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় 
না। বৈফব-কবিতার বিচার বিশ্দ্ধ সাহত্য হিসাবেও চলে। মূলতঃ গান বলিয়া 
আঁধকাংশ শাক্ত-কবিতাই আকারে সংক্ষপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়বদ্ধ বায়াই 
তাহার পরিধিও স্বাভাবিকভাবেই সংহত । 
দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, শাক্ত-সঙ্গীতগাল মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত। বৈষব- 
কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্‌ আছে; কিন্তু সব বৈফব-কাঁবতার 
প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পারি না। চৈতন্য- 
পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষণবগণের একটা প্রধান সাধনা- 
রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈফব কবিগণও কৃষ-লীলার বা গৌরাঙ্গ-লীলার 
পাঁরকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লালা-শুকের ন্যায় লীলা-সঙ্গীতের দ্বারাই 
লীলা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কাঁবর কাব্য-প্রেরণার মূলেই এই 
সাধন-স্পৃহা বলবতা ছিল, একথা বলা যায় না। চৈতনয-পূ্ববতা্ণ কাবগণের 
সম্বন্ধে তো বলা আরও শক্ত। রাধাকৃলীলা-বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবর্তা 
কালেও কাঁব-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বেশি সাক্রয় ছিল 
এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈফব-সাধক তাঁহারা সব পদই লীলা-সাধনের 
সহায়রুপে গ্রহণ করিতে পারতেন; কিন্তু বৈফবপ্রার্থনার পদগাল ব্যতীত 
অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকৃটি প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীগ্যাল 
মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছ; গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা 


২২৮ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


এবং পরবর্রণ কালের কাঁব-নাট্যকারগণ-কর্তৃকও রাঁচত হইয়াছে_সে ক্ষেত্রে 
সাধারণ ভীঁক্ত-আকুতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আঁধকাংশ 
স্থলেই সঙ্গীতগদীল সাধন-প্রেরণা-্রসূত। অন্ততঃ শাক্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যাটকে মুখ্যভাবে গ্রহণ কারতেই হইবে। 

অবশ্য শাক্ত-গানগ্ীলকেও আবার দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা- 
গীতি ও বিশদদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও িজরা-সঙ্গীতগহীল মুখ্যভাবে 
লীলা-গণীতি। এই লীলা-গীতগন্ীলরও একটি সাধনার দিক্‌ রাহিয়াছে_ যেমন 
রাঁহয়াছে বৈফব-লীলা-গীতির সাধনার দিকৃ। আগমনী-বজয়া ব্যতীত অন্য 
গীতিগ্ীল বিশদ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শাক্ত-লীলা-গীতির 
1ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঙ্গীতগালর অন্তার্নাহত সাধনা 
সম্বন্ধে বস্তুত আলোচনা কারব। 

একটি জানিস আমাদিগকে মনে রাখতে হইবে__পাঁরমাণ, বৈচিত্র্য ও 
ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্ম সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাক্ত-পদাবলীর. প্রবর্তক 
রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে গড়ে। মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের পরে বাঙলাদেশের বৈফব-চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা গোল্ঠী-চেতনার 
রূপ লাভ কারয়াছল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বা ভগ্গবৎ-চৈতন্যরুপে 
বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবিত জনসমাজে ভগবং-সত্তা ও ভগবৎ- 
কৃপা একরুপ স্বতগাঁসদ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ-সন্তা ও ভগবৎ- 
কৃপা তখন ক্রমে বৈফব-সমাজে একটা গোষ্ঠাঁ-চেতনারুপে দেখা [দল। এই 
ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসাক্তির মধ্যে কোনও রূঢ় ব্যাক্ত-জীবনের 
জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈব-সম্পরদায়ভুক্ত কাবগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই 
গোম্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কাঁবগণ ইহাকে গ্রহণ কাঁরয়াছেন একটা 


ব্যাঝতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালন্ধ জানিস 
নহে; রন বাস্তব জীবনের আগ্রদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন- 
জিজ্ঞাসা-জানত ঘনীভূত সংশয়ের কাঁ্ট-পাথরে ইহার সারবস্তা বার বার 
পরাক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ কাঁরয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালশ নিন্ন- 
মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য 


করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই ‘মা’ নামে অটল থাকতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২২১ 


একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 
চ্যালেঞ্জ" দিতেছেন-_ 
আমি কি দুখেরে ডরাই ই 
দুখে দুখে জন্ম গেল, 
আর কত দুখ দেও দেখি তাই ৷ 
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই। 


প্রসাদ বলে, ব্রহ্মমায়, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, 
আমি কার দুখের বড়াই॥ 

কিন্তু মুখে বড়াই কারলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পাঁর_এই লোকটি 
বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শরান্ত। এত দুখের বোঝা বাঁহয়া-চলা জীবনের 
পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ণ চৈতন্য-শাক্ত রহিয়াছে কিনা-এ লোকাট তাহাকে 
কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া 
বাস্তব জাীবনাজজ্ঞাসাজনিত সংশয় বার বার উপকঝকি মারতেছে। 
প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার জমিদারতে মূহনরীগাঁর করিয়া 
জীবিকা-নিব্ণহ কারিতে হইয়াছে, পরব জীবনে শুধু কাণ্তৎ রাজ-অন্গ্রহের 
উপর নির্ভর কারয়া চাঁলতে হইয়াছে। সুতরাং দুঃখ-দারদ্রের বোঝাভরা জীবন 
- তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ী মাতৃ-চেতনা। 
এই চেতনায় বার বার প্রাতকূল কম্পন দেখা দিয়াছে। কোনও শন্ভ মহন্তে 
হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা-ক্ষনদ্রতাকে অতিক্রম কারয়া মন অনেক উধের্ব 
এক সীমাহীন মহাচৈতন্যের মধ্যে বিচরণ কারবার সুযোগ পায়-“কালীপদ 

কাশেতে মন ঘনড়খান উড়তোঁছল!’ কিন্তু সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাভ করা 
যায় কই? তাই ত পরমূহূর্তেই আবার-_কলমষ-কুবাতাস পেয়ে ঘাড় গোপ্তা 
খেয়ে পড়ে গেল।” তত্তকথার বাঁধাব্ীলতে বাস্তব দারিদ্রের জবালা ভুলিতে না 
করিতে দোখ_ 

আশি তাই অভিমান কার, 
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥ 


১ভবে দেও দুখ মা আর কত তাই_পাঠান্তর। 
২পদাঁট রামপ্রসাদের বািয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্দ্ ভট্টাচার্যের ভাঁণতাতেও 


গৃহীত হয়। 


২৩০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বায়ে শিব ভিখারি॥ 
এই তর্ক শুধু রামপ্রসাদের তর্ক নয়; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া 

লইবার চেষ্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিন্নমধ্যাবত্ত দারিদ্য-ক্লিণ্ট সম্প্রদায় 
তাহাদেরই চেতনায় একটি অন্তদ্ধন্দ্রের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই তকের 
ইচ্ছা। রামপ্রসাদের ধর্ম বোধের প্রকৃষ্ট পারচয় পাওয়া যায় তাহার গানৈর অদ্ভুত 
একটি পদে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন, 

এ সংসারে এনে মাগো করাল আমায় লোহাপেটা। 

আমি তব কালী ব'লে ডাকি 


করিয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ 'সমাবাস্‌" পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই-সমন্ত 
'লোহাপেটাকে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বাঁকার কারয়া তান মাকে স্বাঁকার কারবার 
চেষ্টা করেন নাই, এই 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তান ব্যাক্তজীবন এবং বিশ্ব 


জাবনের পিছনে একটি মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে অট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
তাহার রক্তাক্ত দেহমন লইয়া। রামপ্রসাদের 


পামপ্রসাদের গানগ্ালর মধ্যে বাস্তব-জীবন-জজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত দোখতে পাই তাঁ 


তাঁহার পরবতাঁ শাক্ত-সঙ্গীকারগণের গানের মধ্যেও ধর্ম 
বাড এই বাবে প্রাতষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে দা আর বাস্তব 
রি জাতের কতা ওতল্রোত্ভাবে মাঁলত হিল বলিয়া 


দেখিতে পাই, শাক্ত-সঙ্গীতের ভাষাও হইল রণ জীবনের ব্যাবহাঁরক ভাষা । 
তালদক-জামদাঁর, বিষয়-সম্পান্ত টা 


র ্ আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে 
লীলা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রত সাধন-সঙ্গীত, আর বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত ৷ বিশুদ্ধ 
সাধন-সঙ্গীতগ্লিতে তৎকালে প্রচালত 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য তাও 


ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতান্দ্রয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই 
সাধনা ও সাধনালন্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শাক্ত কবিগণের একাট বিশিষ্ট ভাঙ্গ 
আমরা লক্ষ্য কারতে পারি এবং এঁ বিশিষ্ট ভাঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম 
সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগীলর সাঁহত এই শাক্ত-সাধন-সঙ্গীতগ্ীলর একটা মিল 
আঁত সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গৃহ্য রহস্য ও সাধনালন্ধ 
অতীন্দ্রিয় অনুভতিসকলের_ বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতকগ্ীল রূপকের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই রুপকগদীলও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব 
সমাজ-জীবনের আশপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে । শাক্ত-সাধন- 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই জিনিসাঁটই লক্ষ্য করিতে পাঁর। এখানেও 
যে-সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জীবনের চাঁরাদিকে ছড়ানো 
দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহণত। চর্যাপদের মধ্যে একট পদে দেখ দাবাখেলার 
রুপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদটি এই 
'করুণাকে পাড় করিয়া নয়বল (দাবা) খোলতেছে; সদ্‌গদরু্র বোধে ভববল 
জিতিলাম।...প্রথমে তুঁড়িয়া বাড়িয়া মারলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে 
ঘায়েল কাঁরলাম। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পাঁরনিবৃত্ত করিলাম, অবশ 
কারয়া (কাস্তিমাৎ কারয়া) ভববল জিতিলাম ৷" 
ইহার সাহত তুলনা কাঁরতে পারি রামপ্রসাদের একটি পদ ৪ 
এবার বাজী ভোর হলো। 
মন কি খেলা খেলবে বল॥ 
শতরণ প্রধান পণ্ড, পণ্টে আমায় দাগা দিল। 
এবার বড়ের ঘরে ভর কারে 
মল্লীটি বিপাকে মলো॥ 


রীরমপ্রসাদ বলে মোর কপালে 
অবশেষে এই কি ছিল! 


ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 
*পলের কিস্তি মাত হইল 
রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা £ 


ভবের আশা খেলব পাশা, 
বড়ই মনে আশা ছিল। 


মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজর পলো॥ 


= করুণা পিহাঁড় খেলহঃ নঅবল। ইত্যাদি, ১২ নং। 
$ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভারতচন্্র ও রামপ্রসাদ গ্রন্থে সৎ্কালত ৷ 


ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


// 
G 
// 


প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল, | 
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো 

পাঁজা ছক্কায় বন্ধ হলো ॥ 
একটি চর্যাগানে দেখিতে পাই সূর্যকে লাউ করিয়া এবং চন্দরকে তন্ত্র (তার) 
কাঁরয়া এবং অনাহতকে মধ্যবতা দণ্ড করিয়া একটি বীণা-বল্ত প্রস্তুত করা 
হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সুমধুর ধান বাহির হইতেছে, তাহা শ্যানয়া 
চিত্ত সমরসে প্রবেশ করিয়াছে।* গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শাক্ত-সঙ্গীতে দোৌখ_ 

মন-সেতারে বাজারে তার, তারা তারা বলে, 


তোমার দেহর্পী লাউ িল,+বহ্াদনে জীর্ণ হ'লো, 
জ্ঞান-পর্দ {ছন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে ॥ 
ভৈরবী রাগণন ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে, 
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দনস্তরে ॥* 
একটি চর্যাপদে আমরা শ:ড়ীর ভাঁটিতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই৷" 
রামপ্রসাদের একটি গানে দেখ 
আমার জ্ঞান-শুড়ীতে চুয়ায় ভাট, 
পান করে মোর মন-মাতালে ॥ 
ডোম্বীপাদের একাঁট চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ত বার্ণত 
হইয়াছে। সেখানে পণ্চতথাগতরূপ পণ্ড কেড়ুয়াল (দাঁড়), সৃষ্টি-সংহার-রূপ দুই 
চাকা ও মাঝখানে অদ্য়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।৯ কমলাকান্তের একাঁট 
গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দেখতে পাই ৪ 
মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুগ্গা বোলে । 
মন মহামন্ত যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডালনী কর পাল; 
সুজন কুজন আছে যারা, 
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥১ 


«তুলনীয় রাঁসকচন্দ্র রায়ের গ্রাবখেলার রূপক-__ 
সাধন-রুপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন খোঁলিয়ে নে রে। 
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা মেরে ॥__শা. প. (ক. বি.) 
৬ সুজ লাউ সস লাগেলি তান্তী। ১৭সং 
এশা. প. কে: বি.) 
॥এক সে শুশ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ 
চশঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ৩ সং 
৯১৪ সং। 
৯০ শা. প. কে. বি.) 


৯ 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৩৩ 


ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারির রূপক, কোথাও তাঁবলদারের 
রূপক,৯২ কোথাও মামলা-মোকন্দমার রুপক,** কোথাও দিনমজুরের রূপক, 
কোথাও ‘কুয়োর ঘড়া'র রূপক,৯* কোথাও রোগের রূপক. ৯১ কোথাও কুপের 
রূপক, ৯, কোথাও আবার ঘাড় উড়াইবার রূপক. কোথাও বা কাপড় ধোপ 
দিবার রূপক ৯ দোঁখতে পাই। এই-সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই-একাঁট 
রূপক জনাপ্রয়তার দ্বারা আঁত প্রাসাদ্ধ লাভ কারিয়াছে; একটি হইল কৃষির 
রূপকঃ 

মন রে কাঁষ-কাজ জান না। 
এমন মানব-জাঁমন রইল পাঁতিত, 
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ 


১৯ শুনরে মন-জামিদার, ভাল এবার করাল রে তুই জামদার! 
যত সব জ.য়াচোরে আমলা ক'রে উসুল তহশীল 'দাঁল ছাড়ি। 


_ কাব অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.) 
আমায় দেও মা তাঁবলদারন, 
-রত্ন-ভাণ্ডার টে, 
১ ইহা আম সইতে নারি ॥-_রামপ্রসাদ, শা. প.। 
মা গো তারা ও শঙ্কা, 
১ কোন্‌ আঁবচারে আমার ’পরে করলে দুঃখের 'ডিক্রী জার £_রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. বব.) 
ম'লেম ভূতের বেগার খেটে, 
১, আমার কিছু সম্বল নাইকো গে'টে।--রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.) 
আর কত কাল ভূগবো কালী হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া। 
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া॥ 
রি _প্যারীমোহন কাঁবরত্নব, শা. প. কে. বি.) 
তাঁরাণ, ভবরোগে ব্যাথত জীবন, করি ক এখন? 
কলুয-পোত্তকে অঙ্গ করিছে দহন। 
বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল, 
5 প্রবাতি-কফেতে কণ্ঠ কারছে রোধন॥- রামচন্দ্র রায়, শা. প. কে. বি.) 
দোষ কারো নয় গো মা, 
স্বখাত সাঁললে ডুবে মার শ্যামা! 
১!রপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ, 
পথ্গাক্ষেত্র-মাঝে, কাটিলাম কুপ, 
১,সৈ কৃপে ব্যাঁপল_কাল্‌-রুপ জল-_কাল-মনোরমা !_দাশরাি রায়, শা. প. কে. ব.৯ 
যু মা উড়াচ্ছে ঘড়, ভব-সংসার-বাজারের মাঝে। 
১১ এ যে মন-ঘাঁড়, আশা-বায়ন, বাঁধা তাহে মায়া-দাঁড় ॥_রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.) 
ত দাও আগুন জেবলে, ক্ষার হবে তায় পাঁরপাটা। 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, 
ময়লা যাবে কাটি ॥ 
র জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল। 
(আর) পাপকাষচ্ঠের আখা জবালো, 
চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁট॥__নালাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.) 


২৩৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


অপরাট হইল ডুব্দরীর রূপক ৪ i 
ডুব দে রে মন কালী বলে, 
হাঁদ-রত্বাকরের অগাধ জলে । 
রত্নাকর নয় শুন্য কখন, 
দু-চার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থেয এক ডুবে যাও 
কুল-কুণ্ডালনীর কূলে ॥ 
গহার ন্যায় স্তী-পনুর লইয়া সংসার-যাত্রার একাট রূপকও জনাপ্রয়তা লাভ 


আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালী-কল্পতরদ-তলে গয়া চার ফল কুড়ায়ে পাঁব॥ 
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপাত্র, 
তত্ব-কথা তায় সূধাব। 
আমরা বাঁলয়াছ, শাক্ত-পদাবলীকে সাধারণতঃ দুইভাবে ভাগ করা যাইতে 
পারে, লীলা-সঙ্গীত ও বিশদদ্ধ সাধন-সঙ্গীত। লশলা-সঙ্গীত হইল উমার স্বামি- 
গৃহ কৈলাস হইতে পতৃগৃহ গাঁরপুরে আগমনে এবং গাঁরপুর হইতে পুনরায় 
বিদায়ে; সাধন-সঙ্গীত মায়ের রূপের ধ্যানে এবং ভিতরে তান্তিক সাধনায়। 
অবশ্য পূর্বেই বাঁলয়াছ, এই ভাগ খুব সষ্ঠু নয়, কারণ অনেকগাল লীলা- 
_ সঙ্গীতের সঙ্গেই সাধনার কথাও যুক্ত আছে। সাধারণভাবে যেখানে মানবায়-রসে 
দেবার কন্যা-লীলাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহার পিছনেও একটা গভীর 
সাধনার দিক্‌ আছে_সেই সাধনার কথাও আমরা পরে বিস্তুতভাবে আলোচনা 
কারব। তবে আপাতদ্ষ্টিতে দেখিতে গেলে এই লীলা-সঙ্গীতে মর্তাজীবনের 
প্রাতচ্ছায়ায় দেবীকে অবলম্বন করিয়া যে লীলা বিস্তার করা হইয়াছে মানব- 
রসহ তাহার বহু স্থলে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 
আমরা আমাদের পূর্ববর্তী“ আলোচনায় বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগ্ীলতে এবং 
শিবায়নে দেবীর মানবীকরণের কথা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সংস্কৃত- 
সাহিত্যের বাভিন্ন যুগেও এই মানবাঁকরণ যে কতভাবে সাঁধত হইয়াছে তাহা 


এই সত্যাটও লক্ষ্য করিয়া আঁসয়াঁছ যে দেবীর এই মানবীকরণের মধ্যে একটা 
যগ্োোচত রূপান্তর রাহয়াছে। কাঁবগণ তাঁহাদের নিজের নিজের সমাজ- 
জীবনের পটভূমিতেই দেবীকে মানবীয় মাতিতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আঁঙ্কত 
কারয়াছেন। আমরা রামেশ্বরের শিবায়নের মধ্যেই লক্ষ্য কাঁরয়াছি দেবীকে কবি 
অষ্টাদশ শতকের সমাজ-জীবনের সকল স্তরের সাঁহত রূপে সহজে যুক্ত 
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কারয়া লইয়াছেন। আমাদের শাক্ত-পদাবলাীর ভিতরকার আগমনী ও 'বজয়া- 
সঙ্গীতগুলৈ মখ্যভাবে অষ্টাদশ শতক ও উনাবংশ শতকে রচিত; কাঁবগণও 
মোটামাটভাবে মধ্যাবত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত; ফলে এই 
আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগনীলর ভিতর দিয়া আমাদের অন্টাদশ-উনবিংশ 
শতকের মধ্যাবত্ত ও নিম্নমধ্যাবন্ত সমাজের ছাঁবাট যেমন বাস্তবরূপে ফ:টিয়া 
| মদের পলা কেরি নিসা 

না। 

আপাততঃ আমরা আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতের িছনকার ধর্মের পটভূমি 
কথা একেবারে বাদ দিয়া, এই গানগ্দীলর ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে আমাদের 
তৎকালীন সমাজ-জশবনের যে বাস্তবরূপ, তাহারই একটা পূর্ণ পাঁরচয় লাভ 
উমার যে দেবশ-মানবী-ীমাশ্রত মার্তখানি দৌখতে পাওয়া যায় তাহাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া কতকগাঁল বিশিষ্ট গাহ স্থ্যছাব এবং একটি সাধারণ সমাজ- 
চিত পারস্ফুটে হইয়া ওঠে। শঞ্করের সাঁহত যে উমার বিবাহ হইয়াছিল পার্থ . 
তপস্বিনী উমার [নিকটে [শব-নন্দার মধ্যেই সেই অসঙ্গাতর আভাস রহিয়াছে, 
একথা আমরা বিস্তৃতভাবে পূর্বে আলোচনা করিয়াছ। উমা একান্তই উীদ্ভি্ন- 
যৌবনা সবজস্ন্দরী যুবতী; মহাদেব জটাজটধারা, বিভূতিভূষণ বৃদ্ধ পাত; 
পারধানে তাঁহার ব্যপরাম্বর, সর্প তাঁহার ভূষণ, বৃষ তাঁহার বাহন, ভূতাদ তাঁহার 
সহচর-স্মশানে তাঁহার বিচরণ। সমস্ত বর্ণনার পিছনে একটি অধ্যাত্মাবশ্বাস 
যোগেশ্বর শিবের মহিমা ব্যাপ্ত করিয়াছে, তথাপি পার্থর দৃষ্টিতে অসঙ্গাতর 
কথাগন্ীলকেও কালিদাস একেবারে অদ্বীকার করেন নাই। [শব-পার্কতীর 
গাহস্থ্য-জীবনের এই অসঙ্গাত পরব্তাঁ কালে বিবিধ পঢুরাণাদিতে, বাভিন্ন 
সংস্কৃত কাঁবর বর্ণনায় এবং প্রবাদ-উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ত্রমাবস্তার লাভ 
ীরতোঁছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সমাজ-জীবনের মধ্যে উমা-শঙ্করের মিলন এবং 
গাইস্থ্য-জীবন একাঁটি বাস্তব অর্থ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ এবং উনাবংশ 
শতকে দোখতে পাওয়া যায় তাহারই চরম পাঁরণাঁত। আমাদের মঙ্গল-কাব্যগণাল 
এবং শিবায়নের মধ্যে বদ্ধ ভিখারী শিবের সহিত অণ্টমবধাঁয়া গৌরারা ববাহ 
এবং পরবর্তী দারিদ্র এবং তজ্জানিত কলহ-অশান্তিময় গাহস্থ্য-জীবনের বহর 
রাঁঞ্জত চিত্র দেখিয়া আসিয়াছি। রাষ্ট্রীয় বিশঙ্খলা এবং তংসহচর আর্থক 
বিপষয়ের ভিতরে বাঙলার মধ্যাবত্ত এবং নিম্নমধ্যাবত্ত জনসাধারণ নিজাঁদগকে . 
একটা চরম দূরবস্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় জীবন এবং 
আর্থক জীবনের [বিপর্যয় আরও তীব্রতা লাভ কাঁরল সামাজিক রীত-নীতির 
িপীড়নে। একাঁদকে কৌলীন্যপ্রথা এবং বহযীববাহপ্রথা_অন্যাদকে অষ্টম- 


২৩৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


বধীর়্া কন্যাকে গৌরাদানপ্রথা বর্ণাহন্দুর নিম্নমধ্যাবভ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শোকাবহ ফল ধারণ কাঁরতে লাগল বিত্তহীন এবং উপযুক্ত পূত্রহীন পিতা- 
মাতার পক্ষে উপযুক্ত বরে কন্যাদান সম্ভব ছিল না; শরণ লইতে হইত তাই 


ব্যবসায়ী ঘটকের ৷ তাঁহাদের সমূহ কিছু লাভের প্রত্যাশা ছিল, বিবেকের কোন - 


বালাই ছল না; সুতরাং তাঁহারা কপর্দকহীন হোক, ভাঙ-ধূতুরা-খোর হোক, 
আর অতিশয় বৃদ্ধ হোক, বন্দ্যবংশজাত বর একটি যোগাড় কাঁরয়া দিতে 
পারতেন এবং বচনচাতুর্ষের দ্বারা সাময়িকভাবে পিতামাতার দ;রাশঙকাও দূর 
করিয়া দিতে পারতেন। বিবাহ হইয়া অণ্টমবষায়া সোনার পঢ়তুলী গৌরী 
স্বামীর ঘর কাঁরতে যাইত ; কিন্তু হায়! যাইয়া দেখত, সংসার নয় ত শ্মাশান- 
পদ্রী-_দারিদ্রে, কলহে-কোন্দলে খাঁখাঁ করিতেছে! একে কঠোর দারিদ্র্য, তাহাতে 
স্বামী উদাসীন, ক্ষ্যাপাটে, নেশাখোর তাহাতে আবার গৃহে একাধিক সাঁতন। 
দু'দিনে উমার সোনার অঙ্গ কালী হইয়া যায়। দোঁখতে দেখিতে বছর "ফারিয়া 
আসে। লোকমুখে সংবাদ গিয়া পেশছায়, পাড়া-প্রীতবেশশর মধ্যে জাগে 
কানাকানি; পিতা শুনতে জানিতে পান সকল কথা, কিন্তু বি করিবেন, 
নিরুপায় হইয়া পাষাণ হইয়া 'অচল'ভাবে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন ত 
কিছুতেই মানে না-দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়; 'তাঁন 
পাগাঁলনী হইয়া ওঠেন_শতবার মাথা খটুঁড়ুয়া তাঁগদ দিতে থাকেন পাষাণ 
পাঁতিকে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, ভাঙ্গা কু'ড়েতেই মাটির প্রদীপ জবাঁলয়া 
ওঠে, আনন্দ-কোলাহল পাঁড়য়া যায়, তন দন সে বাপের ঘরে থাকে_আবার 
সকলকে অশ্র্মখী করিয়া ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া চাঁলয়া যায়। ইহা 
লইয়াই বাঙলার নিম্নমধ্যবিস্ত কবিগণ কবিতা রচনা কারিলেন-_তাহাই আমাদের 
আগমনী ও বিজয়া-গান। 

সামাজিক পটভূমির উপরে মানবাঁয় রসকে জমাইয়া তুলিবার জন্য এই যুগের 
কাবিগণ হিমালয়-মেনকাকে একটি অত্যন্ত নিঃস্ব দম্পাঁত করিয়া আঁঙ্কত 
করিয়াছেন কালিদাসে কিন্তু দোখতে পাই, শিব ব্যাবহারিকভাবে ভিখারী হইতে 
পারেন বটে, কিন্তু দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের কোনও অভাব নাই। অন্যান্য 
সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনায়ও শিবের দারিদ্যু নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু 
গিরিরাজ-মেনকার দারিদ্রের কোথাও আভাসমান্র নাই। কিন্তু শিরিরাজ গাঁর- 
রাণীর সংসারেও দারিদ্রের আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগল বাঙলা মঙ্গল-কাব্য- 
গুলিতে আসিয়া_আর শদধমান্র স্নেহসম্বল বিভ্তহীনরুপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এই 
- আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতে। তাঁহারা একদিকে যেমন সমাজ-জাবনে একান্ত ধনহীন, 
অন্যদিকে তাঁহারা জনহান; বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যা গোঁরী ছাড়া আর সন্তান 
নাই; শুধ যে নাই তাহা নয়_একমান্ উপযুক্ত পত্র ছিল মৈনাক; কিন্তু সেও 
সনের দুঃখে (সমাজ-জাঁবনের সর্বাবধ ব্যর্থতায়?) সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপ দিয়া 
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মারয়াছে।* এই অবস্থার কন্যা-বিবাহের উপায় কিঃ সম্বল একমান্র 
'ঘটক'; "চক্ষুলজ্জাহবীন নারদকে দেখিতে পাই এই ঘটকের ভূমিকায় 
'কুমারসন্তবে' কিন্তু ঘটক হইরাছলেন অর্যন্ধতী-সহ অপ্তীর্ব; কিন্তু সপ্তার্ষতে 
বাঙালী কাঁবগণের তেমন স্মাবধা হয় নাই, তাই মঙ্গল-কাব্যের সময় 
হইতে দ:রাভিসান্প্রবণ এবং চক্ষুলজ্জাহীন এই নারদাটকে তাঁহারা যোগাড় 
কাঁরয়া লইয়াছেন। আর এ-সব কাজের জন্য বাঙলা সাহিত্যে নারদকে ত আর 
বোশ খ:জয়া পাঁতয়া বাঁহর কাঁরতে হয় না, বাঙালী কাঁবগণের হাতের কাছে 
আতি সহজলভ্য লোক ছিলেন এই নারদ; হিমালয়-মেনকার নিকটেও তাই 
[তীনই সহজলভ্য এবং ঘটকালি-মধ্যস্থতায় পরমোৎসাহী বলিয়া সাদরে 
অভ্যার্থত এবং নিয়োজিত হইলেন। আসলে আমাদের গৌরার পিতা গিরিরাজ 
যে কেবল সামরণহধন তাহা নয়, তান আবার স্বভাবেই একট; “অচলপাঁত' 
(আধুনিক 'কু'ড়ের বাদশা”); নাড়য়া-চাঁড়য়া কোনও কাজকর্মের মধ্যে যাওয়াই 
তাঁহার একান্তভাবে স্বভাব-বির্নদ্ধ; সুতরাং সঙ্গাতহীন হইলে যে পাঁরমাণ 
কাঁরতকর্ম হইয়া হাঁটয়-ছটিয়া দেখিয়া-শানয়া বর যোগাড় কাঁরতে পারা 
যাইত গৌরী-পতার দ্বারা আর তাহা কিছু হইল না--অতএব সেই 'অন্পেরে 
কাণা ঘটক' নারদকে 'দিয়াই তান কাজ সারিলেন। ফলে জটলেন একট 
বন্দযবংশীয় কুলীন বহুপত্নীক কপর্দকহাীন ভাঙখোর প্রায় দিগ্বসন বর। বর 
দেখিয়া পাড়া-প্রাতিবেশনী যতই বিমর্ষ হইয়া পড়ুক আর উমার মা অঝোরে 
যতই কাঁদুন আর ক্বামীর প্রত বাক্যবাণ বর্ষণ করনে, অথবা ঘটক নারদের 
বাপাস্ত করূন_শেষ পর্যন্ত এই বরেই মেয়ে দিতে হইল। 

এই বরে মেয়ের বিবাহ দিয়া বংসর অতীত হইরাছে। স্বামী ত একে অিচল- 
পাঁতী' তাহাতে পাষাণে-গড়া দেহমন-_ সুতরাং {তান ত একেবারে নার্বকার! 
কিন্তু মায়ের যে মুখের আহার চোখের নিদ্রা সব ঘ্াচয়া গিয়াছে! একে উপার্জনে 
অক্ষম 'বত্তহশন বদ্ধ স্বামী-_তাহাতে আবার নেশায় মাতাল হইয়া ভূতপ্রেত- 
সঙ্গে শমশানে-মশানে রান্রিবাস_তাহাতে আবার সাঁতনীর জৰালা_ তাহাতে 
গোরা অণ্টমব্যীরা কিশোরা। দডশ্চিন্তার দ:্বপনেই মায়ের রাত কাটে। আমরা 
নানা উপাখ্যানে দোখ, গোরণই কালী। তাঁহারা কেন অভেদ সে সম্বন্ধে অনেক 


পৌরাণিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু আগমনী-বজয়া-গানের কাবিগণ গোঁরার কালী 
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হইবার অদ্ভুত মমতাপ্রিদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। দুরখ-দারদ্রের নিষ্পেবণেই গৌরীর 
তালি এ দিলে জালা হয়া পির মাংসল দিন প্রজার 
শগাঁররাজকে রাত্রের দুঃস্বপ্নের কথা বাঁলতেছেন__ 

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন, 


বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ; 
| সে উমা আমার উমা নাই হে আর ।২২ 
মেয়ের সব আভরণ ত ভিখারী মাতাল ভোলা বেচিয়া খাইয়াছে! বাঙলা- 
দেশের বৈরাগীরাও গান গায়__ 
যাও যাও গার আনিতে গৌরী, উমার 
উমার যতেক বসন-ভূষণ, ভোলা সব বুঁঝ বেচে খেয়েছে ॥ 
সুতরাং এই ঘরে বরে পড়িয়া উমা যে অস্ছিচর্মসার' হইয়া “নর্মাংসা' চামুণ্ডা 
কালী হইয়া উঠিয়াছে! পৌরাণিক কাহিনীর ?ক অপূর্ব মানবীয় ব্যাখ্যা! কাঁব 
শ্রীধর কথক ইহার উপরে আরও রঙ চড়াইয়াছেন। স্বামী রাত্রিতে বাড়তে আসে 
না, নেশা কয়া শ্মশানে পাঁড়য়া থাকে; দেখিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উমাও ঘর 
ছাঁড়য়াছে, নিজের বেশভূষা ছাড়িয়া বিপরীত বেশভূষা ধারয়াছে_অভিমানে 
সে পাগালনী হইয়াছে_সেও এখন নেশা ধরিয়া সূরা পানে মত্ত হইয়াছে 
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হয়ে, 
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগাঁলনী অভিমানে, 
সেজে বিপরীত সাজ, বরাজে ত্যাঁজয়ে লাজ, 
কি শান দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥২৯ 
এই নিঃস্ব নিম্নমধযাবত্ত সম্প্রদায়ের কঠোর দারদ্রোর সত্য শিবের নীল- 
কণ্ঠত্বের এবং দিগ্বসনত্বের নুতন ব্যাখ্যা দদিয়াছে। পেটের জবালায় গরল খাইয়াই 
তিনি নীলকণ্ঠ, বস্ত্রাভাবেই তান দগ্বসন!-_ 
পেটের জবালায় গরল খেলেন, 
দিক্‌বাস বসন বিনা ॥২ 
ত ঘরে বসিয়া একা একা দরশন্তা এবং দসবপ্ নয়; কালে-ভদ্রে বাপের 


২ 2 
জপ মাপা শান্ত পদাবলী কে. বি.)। 
২৩ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শাক্ত পদাবলী কে: বি.)। 


০ ৮৯ 
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বাঁড় গারপুরের কোনও লোককে যাঁদ উমা কৈলাসে পায় তাহার নিকটেই যে 
সে তাহার দুঃখের কথা এবং মায়ের প্রতি অভিমানের কথা. জানাইয়া দেয়। 
একদিন উমা নারদকে পাইয়াছল, তাঁহার কাছেই কত কহিয়া দিয়াছে 
ওহে গিরিরাজ, গৌরী আভমান করেছে। 
মনোদুঃখে নারদে কত কয়েছে__ 
দেব দিগম্বরে সপপয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ২ 
এমান কাঁরয়া একদিকে যেন গ্রামবাসীদের মুখের খবর-_অন্যাদকে তেমনই 
আবার পাড়াপ্রাতবোৌশনীগণের গায়ে পাঁড়য়া পাঁড়য়া 'বাসনা' দেখান। মা নিজে 
যাঁদ কখনও বা একটু ধৈর্য ধারণ করেন, পাড়াপ্রীতবোশনীরা যে আসিয়া ফ: 
দিয়া দিয়া স্তীমত আগুন জবালাইয়া দিয়া যায়৷ 
[ক ক'রে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রাঁণ! 
ভবন বন হয়ে রয়েছে বিনা ভবানী । 
পাঠাইয়া উমা-ধনে ভিখারী শঙ্কর-সনে, 
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ? 
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি বলে, 
মেয়েকে ফোললে জলে ভূধর-রমাঁণ! 
বয়ে দিলে এম্নি বরে, ভিক্ষা করে কাল হরে, 
অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, আত দঃঃখিনী ৷, 
কিন্তু যতই শুনুন আর যতই বসিয়া বাঁসয়া ভাবুন, মা মেনকা ?ক করতে 
পারেন? [তান যে বাঙাল" ঘরের মেয়ে-মানুষ, তাঁহার সাধ্য কি? স্বামীর যাঁহার 
কোনও চেত-ভেদ নাই_পাষাণ দেহ, পাষাণ মন,_তদুপার শুধ অটল নন, 
অচলও বটেন-_ফারিয়া বাঁসতেও নারাজ_তাঁহার গাহণীর ঘরে বাঁসয়া মাথা 
খারাপ করা ছাড়া আর উপায় কি 2 
উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী, 
আমি যে পাষাণ-আঁধনী, এ কাঁহনী কেউ না জানে।* 
শুধয এইটকুই নয়। অচল [িতাঁটর আরও অনেক গুণ ছিল। স্তর তাগিদে 
গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বাঁসয়া থাকবার উপায় ছল না তখন 
মেয়ে আনতে যাইবার ভান করিয়া বাহর হইয়া যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া যত 


ত কমলাকান্ত, শা. প. (ক. ব.)। 
‘ প্যারীমোহন কাঁবরত্ব, এ৷ 


২৬ মনোমোহন বসু, ও 
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রাজ্যের মিথ্যা ওজর-আপত্তি ছলা-কলার দবার্যাগোয়ো পীরে নাইয়া রাবার 
চেষ্টা কাঁরতেন। কখনও-_ 
‘কৈলাসে যাই’ ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শদুনাতে, 
“‘শরতে আসবেন পুরেতে-বলে ভুলাতে।৯* 
কিন্তু পিতার সেই ছলনা সব ফাঁস হইয়া যাইত যখন মেয়ে বাপের বাঁড় 
আসয়া অভিমানে সব কথা বাঁলয়া দিত। মা-বাপ কিছুতেই আর তত্ত্ব , 
কাঁরতেছেন না দেঁখয়া মেয়ে নিজেই একদিন মায়ের কাছে আঁসয়া- উপাস্থত 
হইল। মা সমাদর কাঁরয়া জড়াইয়া ধারতে গেলে__ 
অমনি দর: বাহ; পসারি, মায়ের গলা ধার, 
‘অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে__ 
“কই মেয়ে বলে আনৃতে িয়োছলে 2 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা'হতে। 
গেলে নাকো নিতে, 
র'ব না, যাব দুদিন গেলে ॥২* 
মেয়ের অভিমান শুনিয়া মা বুঝিতে পারলেন, গাররাজের সবই তবে 
শরীর তখন সা” পরের মানবের উপরএএক হাত লাইন 
পারলেন না৷ রর 
এসে বল্‌্তে-মেনকা, তোমার দঃঃখের কথা, 
উমা সব শুনেছে। 
তোমায় দেখতে পাষাণী, আপাঁন ঈশানী, 
আস্তে চেয়েছে।' 
তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে এ হে 
‘আমি আপাঁন এসেছি জননী বোলে ।”৯ 
উমার দ:ঃখ-দারিদ্রযের কথা পরস্পরের কানাঘুষায় শুনিতে পাইয়া মা মেনকা 
গাররাজকে নিজের চোখে গিয়া একবার সব দেখিয়া' আসতে কত সানবন্ধ 
অন্দুরোধ কারয়াছেন। গাঁররাজ হয়ত তাড়নায় ঘরে [িষ্ঠিতে না পারিয়া চাদর- 
কাঁধে একবার পাড়া ঘ্দরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, না, উমার শরীরও ভাল আছে-_ 
সচ্ছল অবস্থায়ও আছে। কিন্তু তাহার পরে উমা নিজে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া 


২৭ শাক্ত পদাবলী (ক. বি.)। 
২ গদাধর মুখোপাধ্যায়, এ । 
২৯রাম বসু, এ। 


ment 
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নিজের দুঃখের কথা যখন মাকে বাঁলয়াছে তখন মাকেও চোখের জল ফোঁলতে 
হইয়াছে ঠি 

বাল মা গাঁররাজে, দেখে এস গো উমায়; 

নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 

দেখে এলাম অন্নদায় |” 

কাঁবগণ মাতা মেনকার এই কন্যা-শোককে আরও তীব্র কাঁরয়া তুঁলিবার চেষ্টা 

কারয়াছেন তাঁহাকে পান্রশোকাতুরা অঙ্কিত করিয়া। একমাত্র পত্র মৈনাক যে 
জলে ঝাঁপ দয়া আত্মহত্যা কারয়াছে এই দযুর্বিসহ ঘটনাটিকে তাই কাঁবগণ মাতা 
মেনকার কন্যার জন্য বিলাপের মাঝে মাঝে জনাঁড়য়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ আর 
সন্তান থাকিলে মায়ের মন-প্রাণ সর্বদাই এমন করিয়া উমার প্রাত পাঁড়য়া থাকত 
না। দিতীয়তঃ উপযুক্ত পঢুত্র-সন্তান জীবিত থাকলে আজ আর মেনকাকে 
কন্যার তত লইতে বৃদ্ধ পাঁতর পায়ে সর্বদা এমন করিয়া মাথা খংড়িয়া মারতে 
হইত না। মেনকার যে একাঁদকে “ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার' অন্যাদকে 
আবার 


বাঁচি বল কার বলে, দঃঃখানলে মন জৰলে, 
এ ডুবিল জলাধ-জলে প্রাণের কুমার” 
অনার মেনকা গগাঁরকে বাঁলতেছেন--উমা বিধ্ম্ুখ না দৌখ বারেক, এ-ঘর 
লাগে আন্ধার॥' ইহার সঙ্গেই দোখ_ 
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়োছ পরাণ ধ'রে, 
খিক্‌ হে আমারে, ধিক্‌ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর | 
আবার-- 
পঢত্রশোকে জীর্ণজরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা, 
হই যাঁদ তারা-হারা, জীবনে ক ফল বল॥% 


০ গোপালচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শা. প. কে. বি.)। 
ঈশ্বর গুপ্ত, শা. প. কে. বি.)। 

০২ কমলাকান্ত টাচ, এ । 

-* রুপচাঁদ পক্ষী, এঁ। তুলনীয় 


€তনাঁদন সুখে ছিলাম তোর মুখ দেখে, 
আজ ক মা যাঁব ছেড়ে, হিমালয় শুন্য ক'রে, 
ধদব, মা হরে বিদায় তোরে কেমন করে ॥ 

_ শ্রীনরঞ্জন চক্রুবতরশ, ‘উনবিংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বাংলা স্াহত্য” কৃষ্ণলাল। 


৯৬ 
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দবজয়া-গানে দেখ, উমা কৈলাসে চাঁলয়া যাইবে ভাবয়া মা মেনকা 
ব’লতেছেন—_ 
মা বলতে আর কেউ নাই, 
রজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাঁচবে না।* 
ললা-বিস্তারের জন্য কাহনীকে নানা বৈচিত্য দান কাঁরয়া কাঁবগণ রসের 
বৈচিত্য সম্পাদন কারবার চেষ্টা কারয়াছেন। কোনও কোনও কবি বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন, 'অনেক দন অপেক্ষা কাঁরয়া পিতামাতার সাড়া না পাইয়া 
আঁভমাননী হইয়াও উমা নিজেই আসিয়া মায়ের কাছে দেখা দিয়াছে; অন্য 
বর্ণনায় দৌখ, গার নিজে গিয়া কন্যাকে লইয়া আঁসয়াছেন। আবার পিতার 
এই কন্যা আনিবার বর্ণনায় কেহ কেহ বাঁলয়াছেন [গার গৌরীকে দুই পদত্রসহ 
হাতাতে কারয়া আঁনয়াছেন। কিন্তু কোনও কাঁবর মতে নিঃস্ব গরীব বাঙ্গালী 
ছেন। সেই হাঁটয়া আসবার পথশ্রমের একটি চমৎকার চিত্র দৌখতে পাই 
কাঁবওয়ালা রঘ;নাথ দাসের গানে । 
পিতঃ বলগো অধিক বেলা হোলো 
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে। 
অঙ্গ অবশ পথ শ্রান্তে; 
দারুণ কঠিন পথ, 
দারুণ রবির কিরণ, সর্বাঙ্গ করে দাহন, 
আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দহিছে!,, 
বাহা হোক, উমা আসিয়া মায়ের কাছে পেশীছিল। প্রথমটায় ত পাড়াপড়শন 
লইয়া কেবল আনন্দ-উৎসব। উমা যে আসিয়াছে, এখন ত উমা আর শদুধ উমা 
নাই_ এখন যে সে গণেশ-জননী। পত্র লইয়া কন্যা বাপের বাঁড় আসিয়াছে। 
এ অবস্থায় মাতামহার কাছে কাহার আকর্ষণ বড়_মেয়ের না নাতীর ? দাশরাথি 
রায় ফ্‌টাইয়া তুলিয়াছেন মেনকারও সেই মাতামহীসলভ ব্যাকুলতা__ 
বালক ভানু জান তনু, বালক কোলে দোলে ॥ 
রাণী মনে ভাবেন_ উমারে দোঁখ, ক উমার কুমারে দোখি, 
কোন্‌ রূপে সণপয়ে রাখি নয়নযুগলে! 


ও সারদা ভাণ্ডার, ' প্রাচীন কাঁবওয়ালার (ক. বি. 
*$ প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক. বি.)। ৮4 
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এই আনন্দ-কোলাহল থামিয়া গেলেই ত মায়ে-বিয়ে সাংবংসরিক সব সুখ- 
দুঃখের কথা । এই সুখ-দুঃখের কথাতেও সমাজের চিন্রকে নানাভাবে উপস্থিত 
করিয়া কাঁবগণ বিচিত্র রসের পরিবেশন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও দেখিতে 
পাই, মেয়ে নিজের দুঃখ-দারদ্যের কথা অভিমানের স্মরেই মায়ের কাছে খুলিয়া 
বালতেছে। গোরীর সবচেয়ে অভিমান এই, বৃদ্ধ মাতাল দারদ্র স্বামীর হাতে 
সয়া দিয়া পিতামাতা আর তাহার কোনও সংবাদই করেন নাই। 
বিদেশ হইলেও তব এক কথা ছিল, “হিমালয় আর কৈলাস-নহে দূর 
বাতায়াত'; অদূরে পাশের গাঁয়ে বিবাহ দিয়াও পিতামাতা তত্ব করেন নাই! 
গোরা মা-কে বালতেছে__ 
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই, 
“তোর কি মা নাই? তোর কি মা নাই ?” 
অমনি সরমে মরে যাই॥ 
তাদের বলি আমার পিতে 
এসোছিলেন নিতে 
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥*১ 
এ “দ্ধ ব্যথা বেদনা নয়, মা-বাপের অবহেলায় সমবয়সী পাড়া-প্রাতবোশনীদের 
!নকটেও যে বাপ-মায়ের অবহেলায় অপমান; তাইত মেয়ের এত আঁভমান। 
এই কন্যা-মলনের দূশ্য-রচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙালী মায়ের একটি 
চমৎকার চিত্র রচনা করিয়াছেন। গিরি মেয়ে আনিতে যান, মেয়ে উমাকেই লইয়া 
আসেন; ছিনন-বসন-পাঁরহিত বৃদ্ধ মাতাল জামাতা-বাবাজীকে তাঁহার আদৌ 
পছন্দ নয়, তাই অবজ্ঞাভরে তাহাকে বাড়ি আনিবার কথা তান আর কোন 
“দিনই তোলেন নাই। কিন্তু এবারে গিরি যখন কন্যা আনিতে যাইবেন তখন মা 
বাললেন--গাঁররাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে" তিনি আরও ব্দঝাইয়া 
‘মেয়ের যেরুপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন, 
এই প্রসঙ্গে মেনকা তাঁহার পূর্ব আঁভজ্তা বর্ণনা কাঁরতে গিয়া বাললেন_ 
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা, 
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা. 
উমা এলো বাহির দুয়ারে, 
কোলে কারি ত্বরা ক'রে, জিজ্ঞাঁস উমারে, 


৭ গদাধর মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার গান কে. বি.)। 
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উমা বলে-“আছেন ভাল”,_চোখে দেয় অণ্টল, 
বলে-__“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?” 
আম ব্যাঝনু সকল, কেন চোখে দেয় অণ্টল, 
জামায়ের প্রসঙ্গে 1 
কয়েকাঁট গানে আবার দেখি, উমা স্বামীর সত্য অবস্থা চাঁপয়া গিয়া নানারূপ 
ব্যাখ্যা দিয়া মায়ের কাছে স্বামীর এশ্বর্য প্রকাশ কারতেছে।_ 
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে খাঁচত ঘর মা, 
জানি কত সুধাকর শত দিনমাঁণ। 
[বিবাহ অবাধ আর কে দেখেছে অন্ধকার, 
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী 1 
অথবা. 
ছিলাম ভাল জনাঁন গো হরোর ঘরে। 
কে বলে জামাই তব শমশানেতে বাস করে!” 
ইহার পিছনে উমার দুইটি মনোভাব_একাঁট হইল সত্য-মথ্যার় িশাইয়া 
খানিকটা বাড়াইয়া স্বামীর চাঁরত্র ও বৈভব সন্বন্ধে জননী মেনকাকে আশ্বস্ত করা। 
"দ্বিতীয় হইল চিরন্তন বাঙালী বধূভাব; বিবাহের পরে মা-ও পর, স্বামীর 
রপগ্ুণ বৈভবের গর্বই মেয়েদের আসল গর্ব; সুতরাং মায়ের নিকটেই বা কেন 
স্বামীকে এবং শ্বশুরবাড়িকে ছোট করিয়া নিজে ছোট হইতে যাইবে? এখানে 
আরও একটি নারী-সংস্কার দেখা দিয়াছে । বিবাহের পূর্বে স্বামীর চাঁরন্র ভাল 
না থাকলেও বা তাহার অবস্থা ভাল না থাকিলেও বিবাহের পরে নারীর ভাগ্যেই 
সকল অবস্থান্তর ঘটিয়াছে_ ইহাও নারীদের একটি বড় গর্ব। সে গর্ব শুধু 
মেয়ের নয়, সে গর্ব মেয়ের মায়েরও ৷ আড়শী-পড়শনর নিকট মা মেয়ের সৌভাগ্যে 
জামাইয়ের অবস্থান্তরের কথা গর্ব করিয়া একটু বাড়াইয়া বাড়াইয়াই বালিয়া 
বেড়ান। এ-জাতীয় বর্ণনা আমরা সংস্কৃততেও দেখতে পাই। একট শ্লোকে 
দেখি, শৈলদুহিতা গোঁরাীঁকে বিবাহ কারবার পর শিব শ্মশান ছাড়ুয়া দিয়া 
কৈলাসে নূতন হর্ময গড়াইয়া বাস করেন, দগ্বসন ত্যাগ কাঁরয়া এখন উত্তম 
বসন পাঁরধান করেন, ভস্ম ত্যাগ করিয়া এখন অঙ্গে চন্দন মাখেন, মোটামুটি 
বাহ করিয়া 'বাউণ্ডুলে' শিব এইবারে গৃহণী হইয়া উঠয়াছেন। এই 
মনোভাবাঁটরই-আরও একট: বিস্তার দেখ বাঙলা গানে । বাঙলা দেশের মেয়ের 
মায়ের মুখে যেমন আমরা শডনিতে পাই, জামাই দূরদেশে গিয়া এখন উাঁজর- 


০৭ শা. প. কে. বি.)। 
৩৮ কমলাকান্ত, শা. প. (ক. বব.) । 
৭৯ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শা. প. (ক. বি.)। 


৮৬ 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৪৫ 


নাজির হইয়া কত এঁশ্বযান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, মেনকার মুখে ঠিক তেমনাঁটই 
শুনিতে পাই; তিনি বালতেছেন-__ 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই__ 
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, 
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই। 
শিবে এসে বলে_“মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই। 
বারে পাগল পাগল ব'লে, বিবাহের কালে, 
সকলে দিলে ধক্কার : 
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, 
কুবের ভাণ্ডারী তার 
অন্যত্র মেয়েকেই মা বাঁলতেছেন__ 
আমি জানিতাম শিব ভিখারী, 
ভিখারিণ তুই শঙ্করী। 
শযানলাম-_রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য।*১ 
পৌরাণিক সত্যকেই বাঙালণ কাঁবগণ কেমন একট; স্লেহ-মমতার স্পর্শে মধুর 
কাঁরয়া তুঁলিয়াছেন।*২ 
ইহার পরে দেখ, বাঙাল? মেয়ের মায়ের ঘরে আসিয়া দু-একাঁদন একট; 
স্াধানভাবে ঘয়া-ফিয়া বেড়াইবার আনন্দ। দ্বার ঘরে ত সবাই বাধা- 
বাঁধা--তাই মায়ের ঘরে দু'দিনের জন্য আসিয়া একট; ছাড়া পাইয়া পাড়া বেড়াইয়া 
লওয়া। পড়শীরা এ-ঘরে ডাকে, ও-ঘরে ডাকে_ সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর ঘ্যারয়া 
পাড়াপড়শীদের ঘর হইতে পান মূখে করিয়া গৌরীর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া 


রাম বস, শা. প. (ক. বি.)। 
ই রাসকচন্দ্ রায়, এ 
২ তুলনীয়__ 


পর-ীচতেন।-_পূর্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব, 
অভাব কিছুই নাই। 
কত মণিময় হার, জর তা 
দৈন্যতা গেছে শুনতে | 
ফকা-_শিবের নিত্য তিক্ষে নাই ভিক্ষের বল নাই ই, 
ভস্মভূষণ নাই অঙ্গেতে। 


সদাই গৃহেতে বাস করেন উদয় বলে॥ 
_উদয়চাঁদ, প্রাচীন কবিওয়ালার গান। 


২৪৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 
শ্রান্ততে সেই পান-মুখেই ঘুমাইরা পড়া । মা সদা সতক মেয়ের শ্রান্ততে 
আরামের ঘুমটুকু না ভাঙে! 
উপরোধ উনা এড়াতে না পেরে, 
রদ হলনা 
মায়ের মুখের পান মুখে রাহল | 
তাহা ছাড়া মায়ের কাছে আসিয়া উমা কয়েক দিন একটু আলসে বেলা পধন্ত 
ঘুমাইয়া লইতেছে-মা মেনকা ডাকিয়া তুলিতেছেন, “গা তোল, গা তোল উমা, 
রজনন প্রভাত হলো" ।5 কোথাও দেখি উমা পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া নাদ্রতা, মা 
আদরে ডাঁকয়া তুলিয়া কিছু খাবার জন্য বাঁলতেছেন।__ 
উঠ মা সবশিঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যাঁমনী। 
পথশ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধ্বদনী॥ 
কর্পরবাসিত বার, মুখ প্রক্ষালন কার, 
খাও কিছ প্রাণ-কুমারী কার আয়োজন ৷ ০ 
ইহার পরেই বিজয়ার পালা । মায়ের ঘরে দু-তিন দিন ত দোখতে দোখতে 
কাটিয়া গেল, এখন ত আবার গাঁরপুর ছাড়িয়া কৈলাসে যাইবার তাড়া। উমারই 
গরজ বৌশ, কড়া মেজাজের ক্ষেপাটে স্বামীর ভয়। মা ডাকিয়া বলেন,_এখন 
ত আর কচি খ্কীট নাই_এখন ত ডাগর-ডোগর-এখনও আবার অত 
ভয় কিসের? 
এসোছস্‌ মা-থাক না উমা দিন-কত। 
হয়েছিস্‌ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত? 
সু ফু ৰু 
এখন বুঝি ঘর চিনোছস্‌, তাই হয়োছ পর, 
কেদে কেদে ভাঁসয়ে দাতিস্‌, নিতে এলে হর। 
সংপো দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।%* 
ডাগর-ডোগর হইয়াই ত মুশীকল হইয়াছে, উমা যে এখন নিজের ঘর 
চিনিয়াছে, মায়ের বাড়িই তাই এখন পরের বাঁড় হইয়া উঠিয়াছে! এখন শব 
নিতে না আসিলেও মেয়ে যে নিজের গরজেই যাইতে চায়।__ 
কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! 
তোমরা বল গো, কি কাঁর মা, 
আমি কোন্‌ পরাণে উমাধনে মা হয়ে দিব বিদায় 19৭ 


৪৩ রাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. (ক. বি.)। ৪৪ নীলকণ্ঠ, এ । ৪৫ অজ্ঞাত, শী । 
5৬ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, এ৷ ৪৭ বিষুরাম চট্টোপাধ্যায়, এ । 
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মায়ের প্রাণ আবার আকুল হইয়া ওঠে__শিহরিয়া ওঠে বিজয়া-দশমীর বিদায়- 


বিসজ‘নের কথা স্মরণ কাঁরয়া ৷ 
অকলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে। ** 
মায়ের তাই কেবল ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রাত্রাট আর না পোহায়। 
‘ওরে নবমী-নাশি, না হইও রে অবসান'।৯ 
রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধার পায়, 

তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়” 

'কন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্বেও নবমীর নিশি অবসান হয়; একদিকে 'মা 
প্রকাশ নিজ মায়া হ'লেন চণ্চল" অপর দিকে আবার গাঁরপুরে হরের “বিশাল 
উমর, ঘন ঘন বাজে'! অবশ্য কোথাও দোখ, উমা কৈলাসে যাইতে চণ্চলা বটে, 
কিন্তু মাকে ছাড়িয়া যাইবার দুঃখে সেও সারানাশ কাঁদিয়া কাটাইয়াছে__ 

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় কাঁর। 
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥% 
নাই কিছুই! এদিকে যে_ 
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার] 

শেষ অবাধ ‘আঁধার ক'রে ঘরের আলো" উমাকে বিদায় লইতেই হয়। যাইবার 

সময় মা মেনকা লেন__ 
এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই'। 
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোল্‌তে নাই ৷ 


(গ) লীলা-সঙ্গীতের অস্তার্নহিত সাধনা 

করিয়া যে বাৎসলা-ললার বিস্তার ঘাঁটয়াছে আমরা একট; বিশদভাবেই তাহার 

পরিচয় দিবার চেষ্টা কারলাম। এই শাক্ত-লীলা বৈফব-লীলার মতই লৌককে- 

দিকে শমলাইয়া-মিশাইয়া একাকার । পৌরাণক তথ্য-উপাখ্যান- 
বদস্তীকে অস্বীকার না করিয়া তাহাদিগকেই একটু ঘরাইয়াফরাইয়া 

আহরসে রাঁঞ্জত করিয়া কাবগণ এই আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতগীল রচনা 
গয়াছেন। আগমনশ-িজয়া-সঙ্গীতের কাঁবগণ সকলেই যে শাক্ত-সাধক ছিলেন 


 দুগাপ্রসন্ন চৌধ্রণী, শা, প. কে. বি.)। ৪১ কমলাকান্ত, এ। ০০ অজ্ঞাত, এ। 
হাঁরনাথ মজুমদার, '&। 5২ রামপ্রসাদ, এ। $*জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এ। 
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এবং শাক্ত-সাধনার মূল প্রেরণা লইয়াই এই সঙ্গীতগদীলর সবগুলি রচিত এমন 
কথা বলা যায় না। কেহ কেহ সাধক ছিলেন, কেহ কেহ শুধু কাঁব ছিলেন। 
সমস্ত কাহনী ও ভাব একটা সাধারণ সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপেই তাঁহারা 
লাভ কাঁরয়াছলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর ক্ষেত্রেও অনেক স্থলে একই জিনিস 
ঘাটয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাধকের নিকটে বৈফব-লীলাই হোক আর শাক্ত-লীলাই 
হোক, লীলা শুধু লীলা নয়_লীলা সাধনার অবলম্বন মাত্র। উমা-অবলম্বনে 
এই শাক্ত-লীলারও একটা গূঢ অধ্যাত্স-সাধনার দিক্‌ আছে। লীলা-সাধনার 
বৈশিষ্ট্য এই, ইহা সত্যকেও ছাড়ে না, রূপকেও ছাড়ে না_সত্য ও রুপ উভয়কে 
এক কাঁরয়া একই অদ্বয় সত্যের এীপঠ-ওাঁপঠ করিয়া লয়। নিম্নে আমরা সেই 
অদ্ধয় সাধনারই একটু আভাস দিবার চেস্টা কারব। 

মূল শক্তিরুপিণী ও চৈতন্যরুপিণী দেবী উমা শিবধাম কৈলাস ছাড়িয়া 
বৎসরে একবার পিতৃগৃহ গাঁরপূরে আসেন। কৈলাস চিবধাম_ মায়ের 
স্বরূপাবস্থিতির ধাম। সেখান হইতে প্লেহ-প্রেমে.বিগালত হইয়া মা-নামিয়া 
আসেন গাঁরপুরে- প্রেমসৌন্দর্যের দেশে_ মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়ের : 
প্নেহনীড়ে। স্বরুপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীনা মাকে যখন জ্ঞানমান্রতন, 
নর্গণ ভোলানাথের আবনাভাব হইতে খানিকটা যেন একটু পৃথক্‌ কারয়া দূরে 
সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মতের কাঁবগণ সাহসী হইয়া 
আরও একটু আগাইয়া গেলেন; তাঁহারা তাঁহাদের ভক্ত ও কাঁবকভ্পনার বলে 
মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত কারিয়া অত্যুচ্চ গারপুর হইতে একেবারে 
সমতল নিম্নভূমি বাঙলাদেশের দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার 
আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহনার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের 'স্নন্ধ 
সমারোহের মধ্যে শিশিরাসক্ত বাঙলার কুটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা 
আসিয়া নামিল; বাঙলার লক্ষ লক্ষ কু'ড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাষাণী-মা 
ও পাষাণ-পতা বাহির হইয়া প্রাতবেশীর হ্রলধ্বান, শঙ্খধবান ও আনন্দ- 
কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাটির ঘরে 
বরণ করিয়া লইল। বাহিরের কঠোর দারিদ্যু আর অন্তরের অফুরন্ত প্রাচুর্য 
মিশিয়া গিয়া একটি অভিনব প্রাতবেশের সৃষ্টি করিল: সেই প্রাতিবেশের 
ভিতরে সকলে চাহিয়া দেখিল, কৈলাসবাঁসনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত- 
হাস্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া স্নেহের দুলালন' রূপ ধারণ কারয়া বিরাজমানা 
তানি একাধারে দেবী হইয়া মানবী, আবার মানবী হইয়া দেবী। আশ্চর্য 
তাঁহার সেই রুপ-দেবীতে আর মানবীতে__ স্বরূপে আর রূপে কোথায় যে 
ভেদ কিছুই আর বিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে 
প্রেমলীলার ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, বাঙালণ প্রাণ ভাঁরয়া আগমনী-গান 
গাহিল : দশমী-দনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরুপের দেশে যাত্রা 
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কাঁরলেন, রসাঁপপাসু বাঙালীর চোখ বরহ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিল, চোখের 
বজয়া-সঙ্গীত। 

বাঙলাদেশ প্রেমধর্মের দেশ৷ ত্রয়োদশ শতকের জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া 
বদ্যাপাতি-চণ্ডীদাসের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশে ভগবানকে সকল এশ্বর্য 
বিমুক্ত কাঁরয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য-মাধূ্যের বিগ্রহরুপৈ দেখবার চেষ্টা হইয়াছে: 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ধারায় বান ডাকাইয়া বাউলাদেশের আনাচ-কানাচ 
পর্যন্ত ভরাইয়া দিলেন। বাঙলাদেশের শাক্তবাদের সাহতও এই মাধূ্যবাদের 
যোগ দেখা দিয়াছে, একথা পূর্বে আমরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছ। 
মধ্যযুগের বাওলা-সাহত্যে_বিশেষ করিয়া মঙ্গল-কাব্যগৃলিতে আমরা 
কিন্তু প্রাধান্য দোখতে পাইয়া খেয়ালী শক্তির অনঃগ্রহ-নিগ্রহ__দ্বন্ব-কোলাহল- 
লশলার। সেই খেয়াল শাক্তর ভিতরে আসিতে লাগল ক্রমে ক্রমে প্রেম- 
সৌন্দর্যের রূপাস্তর_সেই রূপান্তরের আঁভনব আভব্যাক্ত আগমনী-বজয়ার 

র মধ্যে। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের উমা-কাহনীর পিছনে আমরা অনেক 
সামাজিক তথ্যের উল্লেখ কাঁরয়াছি, তাহার সকলই সত্য; কিন্তু তাহাই একমাত্র 
সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে উমাকে যে আমাদের সমাজ- 
বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সহিত যুক্ত কাঁরয়াই গ্রহণ কাঁরয়াঁছ, উমা-সম্বন্ধে 
সেইটিই একমাত্র কথা বা প্রধান কথা নহে, উমাকে গ্রহণ করিয়াছি আমরা 
আমাদের ভারতবর্ষের 'বাভিন্ন যুগের আধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যানীববর্তনের সঙ্গে 
যুক্ত কারয়াও। তাই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল কাব উমাকে 
একটি সচেতন বা অচেতন অধ্যাত্ম-ধ্যান-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্সসাধনার যে দিকটি দেশে এবং বিদেশে আঁত পাঁরাচত 
তাহা হইল ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে নোতমার্গে অগ্রগতি ৷ ‘সত্য ইহা নয়" “সত্য 

নয়"_যাহা কিছু দেখতেছি, শুনিতেছি, আঘ্রাণ কাঁরতোঁছ, আস্বাদ 

কারতোঁছ_দেহ ভরিয়া, মন ভরিয়া স্পর্শ কারতোছ-তাহার কিছুই সত্য নয় 
সত্য সকল আস্তত্ব-নাপ্তিত্বের পরপারে-আমাদের মানস-লোকের অগম পারে 
-সত্য সৎ, সত্য অসং_সত্য দ্বৈবিহীন িকারাবহীন শাশ্বত শুন্য। সত্য 
আমাদের রক্তমাংসের দেহে নাই, তাহা আমাদের বিচিত্র নিত্যনব প্রাণপ্রবাহে নাই, 
আমাদের মনের আশা-আকাক্ক্ষা, স্লেহ-প্রশীতি সোন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে নাই 
ইহার সব ছুই মায়া_সব কিছুই িথ্যা_সব কিছুই বন্ধন: সত্য নিত্যমুক্ত 
‘অবাঙ্মনসোগোচরম্‌'। সুতরাং শুধু ত্যাগের পথে আমাদের উধর্বায়ন_ 


২৫০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


(বশ্বজগৎ পরিত্যাগ কাঁরয়া-অভিব্যাক্তর বহ ত্বকে অস্বীকার কাঁরয়া সর্বশূন্য 
একের মধ্যে ব্রান্মী স্থাতি'। 

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই-সকল কথাই সত্য, কিন্তু ইহা অর্ধেক সত্য 
চরম সত্য বা পূর্ণ সত্য নহে। ভারতীয় সাধনার পথকে একাট বৃত্তপথ বলা 
যাইতে পারে; এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শুন্যের সাধনা 
অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা । প্রথমে স্কুলতম জাগাঁতক সত্তা 
হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা গেল অন্ন সত্য নয়, প্রাণ সত্য নয়, মন সত্য নয়, 
বিজ্ঞান সত্য নয়” আনন্দ সত্য নয়, ত্যাগের দ্বারা এই-সকলকে শূন্যে পরিণত 
করিয়া সর্বশুন্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়া অনুভব কাঁরতে হইবে__এই-সকলের 
উধের্ব রহিয়াছে সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে এক-_তাহাই একমাত্র সত্য। ইহা হইল 
বৃত্তের প্রথমার্ধের সাধনা। ইহার পরে আরম্ভ হয় বৃত্তের দ্বিতীয়ার্ধের সাধনা । 
এই সাধনার শদ্রদ শুন্যততু হইতে_নোতিতত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ের 
দিকে। তখন এক সত্স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপকে তাঁহারই রচিত বহর 
মধ্যেীনম্নের সকল তত্ত্বের মধ্যে অন্মভব করা । আমাদের উপানিষদে বলা 
হইয়াছে, এই যে প্রপণ্টময় জগৎ তাহাকে ভোগ কাঁরতে হইবে; কিন্তু 'র্করূপে 
ভোগ করিতে হইবে? তেন ত্যক্তেন ভূপ্তবথাঃ_ সেই ত্যাগের দ্বারা ভোগ কাঁরতে 
হইবে । জগতের কিছুই যে আপনাতে আপানি সত্য নয়, পরম একের সত্যে সব 
সত্য, এই দূঢ় বিবেকই হইল পরম ত্যাগ; সেই ত্যাগে যদ প্রাতাঁষ্ঠত হওয়া 
যায়, অর্থাৎ সেই একের গন্ধের দ্বারা যাঁদ ‘যাহা কিছু সব'কে আবাসিত কাঁরয়া 
লওয়া যায়, তখন সবই সত্য, তখন সকল কিছুকেই ভোগ করা, আস্বাদন করা 
যাইতে পারে। | 

আমরা সংসারে আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গভীর অন্যভূতি লাভ কাঁর 
আমাদের প্রেমে । সন্তানকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার যে দ্লেহ-মায়া-মমতা 
তাহার আর অবধি নাই । একটি শিশনুস্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া 
পিতামাতা রুপের মাধ্ুর্যের আর শেষ করিতে পারেন না, অতট্যক্‌ শিশুর মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবন দিয়া 
বালিতে চান,_এই শিশ;_এই পত্র, এই কন্যা এই আমাদের জশবনের সর্বস্ব 
_ ইহাদের মধ্যেই জীবনের সর্ব অর্থ। শিখর হইতে ধার্মিক বাঁলবেন, দার্শীনক 
বাঁলবেন, সব মিথ্যা- সব মায়া__সব বন্ধন; সূতরাং ত্যাগ কর। কিন্তু এখানে 
ভারতীয় ত্যাগ-সাধনার আদর্শ ইহাঁদগকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাইবার আদর্শ নয়, 
এ ত্যাগের অর্থ হইল, যে ব্যাদ্ধতে_যে দৃষ্টিতে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইয়া- 
ছিল সেই বদ্ধ, সেই দৃষ্টির পাঁরবর্তন করা।: যে শাক্ত জড় প্রকাতির মধ্য দিয়া 
আমাদিগকে বাঁধতেছে সেই হইল মায়া; কিন্তু এই শক্তির আর-একটি রূপ 
আছে, সেরূপ যে ভগবদ্‌ইচ্ছারুপে কাজ কাঁরতেছে। সেই ভগবদ-ইচ্ছারুপে 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৫১ 


ক্রিয়াশীক্তই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, ম্াক্ত দেন। মায়াকে ত্যাগেই 
আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রাতজ্ঠা 
-এইখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মায়াত্যাগ হইল পূর্বোক্ত বৃত্তের প্রথমার্ধ, 
সেইখান হইতে আরম্ভ কাঁরয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার 
পূর্ণ প্রাতিষ্ঠা_ ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ ; পূর্ণ যোগের যোগ শ্রীঅরাবিন্দ 
বলিয়াছেন, এই দুই অর্ধ মিলিয়া সাধনার পূর্ণতা। এই সাধনা পূর্ণ হইলে 
দেখা যায়, মায়াই ক্রমে ক্রমে মহামায়ায় রুপান্তারত হইয়া গিয়াছে, মহামায়া 
আবার মায়ার ভিতর "দয়া প্রেম-সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা বস্তার কাঁরতেছে। 

এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বাত 
রসে আস্বাদন_এই সাধনার অবলম্বনই আমাদের বাঙলাদেশের উমা। শন্ধ 
'একমেবাদ্িতীয়মূ, বািয়া চূড়ায় উঠিয়া বাঁসয়া থাকলে চলবে না, আবার 
'ঈশা বাস্যামদং সব" বাঁলয়া এই সংসারযান্রার মধ্যে ফারয়া আসিতে হইবে। 
এই সাধনাকে আঁত সহজভাবে গ্রহণ কারবার মত সাধকের অভাব ছিল না 
আমাদের বাঙলাদেশে : এই সাধনা যেখানে নাই সেখানে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া' এই কিংবদন্তী গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। এই যে 'রামপ্রসাদের বাঁধলে 
বেড়া [কিংবদন্তী তাহাকে উভয় দিক্‌ হইতেই বাঙলাদেশের সাধনার ক্ষেত্রে 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহামায়াও যেমন আসিয়া মায়িক কন্যারপ 
ধারণ কাঁরয়া বেড়া বাঁধতে পারেন, মায়ক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার 
আবিভাব প্রত্যক্ষ কাঁরতে পাঁরিয়া থাকেন। এই যে দেবীর মানবী-রূপ, মানবীর 
দেবীরূপ ইহা আমাদের দেশে যে কত সহজরূপ গ্রহণ কাঁরয়াঁছল, মহামায়া- 
সম্বন্ধে বাঙলাদেশের [কিংবদন্তী উপাখ্যানগীল লক্ষ্য কারলেই তাহার পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখিয়া আসিয়া, স্নানের ঘাটে অপরুপ কন্যামার্ততে 
পরিচয় "দয়া তাঁহার নিকট হইতে শাঁখার মূল্য গ্রহণ কাঁরতে বাঁলয়াছিলেন; 
এই কিংবদন্তী বাঙলাদেশের জলবায়নতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই যে মায়া-মহামায়া মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়-সেই সমন্বয়ের সাধনার 
পটভূঁমতেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলাদেশের উমা-সঙ্গীত__আগমনী- 
বিজয়া-সঙ্গীত। পূর্বেই বলিয়াছ, বাঙলাদেশের আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীতের 
কাঁবগণ সকলেই এই ধরণের উচ্চ সাধক লেন, তাহা সত্য নয়,_থাঁকবার 
প্রয়োজনও করে না। উচ্চন্তরের সাধক ‘কোটিতে গোটিকই হন; কিন্তু তাঁহারা 
তাঁহাদের সাধনাদ্বারা জাতীয় মানসকে একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত কাঁরয়া দেন। 
তখন সেই-জাতণয় মানসের ধ্যান-মনন সেই জাতির ভিতরকার ধ্যান-মননপন্থী 
সকলে অনেকখানি জাতীয় উত্তরাধকার-সূত্রেই লাভ করেন। সেই সাধনা এবং 


২৫২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কোনও প্রচলিত ধর্মমতের আওতার মধ্যে না বাঁসয়াও বলা যাইতে পারে, 
সত্যের স্বরূপ হইল রৃহৎ-বাচি ব্রহ্ম । যাহা ক্ষুদ্র-যাহা লৌকিক-_যাহা আনে 
চিত্তের সত্কোচন তাহাই জড়মারা-_তাহাই বন্ধনের । আর ব্রহ্মের সাহত যুক্ত 
হইবার পরে-_অর্থাৎ বৃহতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যে মায়া তাহাই ত 
মহামায়া-__তাহাই শুক্তদ্ায়নী। পূর্বে বলিয়াছি, প্রেমে মানুষের সত্যবোধের 
গভীরতম অনুভূতি ৷ বাঙলাদেশের গরীব মা-তাঁহার একমাত্র কন্যা-সন্তান : 
জীবনের সকল দ:ঃখ-দারদ্য-বেদনাকে ভরিয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্লেহ- 
ধারার অজস্র-প্রাবনে ; সেই অজস্র প্লেহধারায় স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্গে 
লাগয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, তাই সেই প্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘটিয়াছে 
মহামায়ার আঁবভাব। বাঙলার উমার মানবী-দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সোন্দর্যে 
জাগয়াছে বৃহতের মুক্তির স্পর্শ_অনস্তের অতলস্পর্শ মাহমা, এই করিয়াই 
সে বাঙালীর ভাঙা কুঁটিরের মধ্যেই 'ভবানী'। তাই সেখানে দেখিতে পাই _ 
চণ্টল চরণে চলে অচলনান্দিনী : 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। 
জননীর হাত-ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধনা, 
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গাঁণ॥১ 
মায়ের হাত-ধরা সুধাধরা এই নান্দনীটি শুধু ছোট একটি রক্তমাংসের পণ্ডমান্র 
নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক অধিক এবং এই আঁধকের মাহমা তাহার ক্ষুদ্র 
দেহের প্রত্যেকটি অংশ হইতে সৌন্দর্যে, কমনীয় মাধূর্যে িকীর্ণ হইয়া 
পাঁড়তেছে। সেই মামার জ্যোততে উদ্ভাসিত করিয়া যান এই মৃর্তিট 
দেখিয়াছেন, তিনি যথার্থ উমাকে দেখিয়াছেন। 
এই দেখা_এই ধ্যান-মননের বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে মানুষের 
সত্যকারের পুজা । দেবীর ঘট পাতিয়া শাস্রীয় মন্ত্োপচারেই যে বিজ্বমূলে 
মায়ের বোধন করিতে হইবে এমন কথা কিঃ যথার্থ দেবাবুদ্ধ লইয়া একটি 
সারারান্রির অঘোর ঘুমে ঘ্যমন্ত কন্যাকে দেহের স্পর্শে যাঁদ জাগাইয়া তোলা 
যায় তবেই ত বিল্বমুলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে । এই দৃষ্টি 
লইয়া কবি গাহলেন__ 
কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে, 
কি জানি কিরুপে ছিল বিজ্বমূলে, 
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।২ 


> কালা িজণ, শা. প. কে. বব.) । 
২ রাধিকাপ্রসন্ন, শা. প. (ক. বব.) । 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৫৩ 


আসলে যামিনার শেষে দুলাল কন্যার প্রভাত-আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা 
যে মা ভাল করিয়া দোখতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই িজ্বমুল হইতে 
দেবীর জাগরণ । পদকার বাঁলতেছেন__ 
দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগলে, 
জগতে কে জাগবে বল! 
সত্যই ত! প্েহ-প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে, তাহার ভিতর দিয়াও যাঁদ বৃহতের 
স্পর্শ লাভ না করতে পারা যায়_সেই উমাও বাদ আমাদের জীবনে ও জগতে 


জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসয়া 


আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ কাঁরবে কোন্‌ সুযোগে? যে কন্যাঁটকে আমার 
জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘরের-_একান্তভাবে -আমার 
বাঁঝতে হইবে__ 

অসংখ্য তপোরি ফলে, 

কপট-তনয়াছলে, 

ব্হ্মময়ী মা বলে তোমারে মেনকারাণ! 
'তনয়াকে' 'ব্হ্মময়ণ' কাঁরয়া__বৃহতের প্রাতমৃর্তি করিয়া গ্রহণ কাঁরতে হইবে। 
তাইত কন্যা যখন বৎসরান্তে ঘরে ফিরিল তখন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া 
মা বললেন 

ক শুনালে গারবর, উমা কি ভবনে এলো? 

কিলাস-ীশখরে আসীনা ভব-অঙ্গে লীনা যে দেবী তাঁহাকে খড়-মাটির ভবনেই 
ভবান?' কাঁরয়া পাইতে হইবে এবং তখন ঘরের সকল দ্বার মুক্ত কাঁরয়া বলতে 
*খবে-- 

জগৎ ভূলে যার মায়ায়, 

_ ভুলেছে সে আমার মায়ায়, 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, 

মনোবাঞ্চা কার পূর্ণ। 
বাঙলাদেশে উমার আবির্ভাব কখন? শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন 

বাঙলার দশাঁদক্‌ উজ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কমলে কুমনদে শেফালীতে বর্ণে গন্ধে 
যখন হৃদয়মন আপনা হইতেই অনন্ত সুন্দরের আভাস পায়, যখন সোনার শস্যে 
পূণ বাঙলাদেশের জলে স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হইয়া ওঠে, সেই সময়ই 
বাঙলার মেয়েরা মা-বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে গণেশজননী উমা-রুপ লইয়া। 


“অজ্ঞাত, শা. প. (ক. বি.)। 


২৫৪ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বাঙলার প্রকৃতিতেই তখন এমন গৌরবরণী কমলাননা উমা-রুপ.। তাই সাধক 
কমলাকান্ত বলিয়াছেন, 
ি শরংকমলমুখে আধ আধ বাণী মায়ের ৷* 
গিরপুরে যেদিন কৈলাস হইতে উমার আসিবার কথা হিল তখনই এই শরৎ- 
শোভার মধ্যেই উমার অঙ্গশোভা দেখা গিয়াছল,_ 
দেখে আয় তোরা হিমাচলে 
ওকি আলো ভাসে রে, 
উমা আমার আসে বুঝি, 
উমা আমার আসে রে। 
এ নহে অরুণ-আভা, 
নহে শশধর-ীবভা, 
হিমমাঝে বুঝ গৌরীর 
গৌর-আভা ভাসে রে।* 
বাঙুলাদেশেও ত শরতের আগমনে চাঁরাদকেই উমার উদ্দীপন। এই 
উদ্দীপনই যে অন্তরে-বাহরে উমার আবির্ভাব আনবার্য করিয়া তোলে। 
প্রকার চারিদিকে উমার আভাস-উমার জন্য সবকছই যেন অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করিতেছে, ইহার ভিতরে উমা অমূর্ত তত্মান্ররুপে কৈলাসে শিব- 
অঙ্গে লন হইয়া থাকিলে চলবে কেন? এমন সুন্দর সৃষ্টির মাঝখানে সেই 
উাকে সোন্দর্যে'র মাধূ্ষের বাস্তব প্রাতিমার্ত করিয়া না পাইলে আমাদের চলিবে 
কেন? 
গিরি, গৌরী আমার এল কে? 
ওঁ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে, 
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই! 
সুনীল আকাশে এ শশী দেখি, 
কৈ গিরি, কৈ আমার শাশমুখী 2 
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখ, 
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী ? 
এ এল হেসে শান্ত শতদল, 
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল? 
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে 
কেবল তারা নেই। 


ও কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 
« নবীনচন্দ্র সেন, শা. প. কে. বি.)। 
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শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়, 
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই!" 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে শরংকালেই যে দেবীর পুজার বিধান বাঁলয়া। 
দেবী-পুজাকে শারদীয়া পূজা বলা হয় তাহা নয়, মূলে শরৎই ছিলেন দেবী 
'শরদ্বৈ আম্বকা'; সেই শরত-রুপণী দেবীর পূজাই শারদীয়া পুজা প্রকৃতির 
মধ্যে যে দেবীর আবির্ভাব কন্যার মধ্যেও সহজেই সেই দেবীর বোধন, তাই 
শরতেই উমার আগমন। 
বাঙলাদেশের এই উমা-সঙ্গীতগ্ালর প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেব- 
মাহমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্তজীবনের দুঃখ-দৈন্য-দারদ্যুকে ঢাঁকয়া 
রাখয়া সান্তুনা-লাভের চেষ্টা করিয়াছি। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দনীখনী-, 
জীবনের কানাকানি শুনিয়া রাত্রে তাঁহারই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন : 
বাঙালী-জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সাঁহত যুক্ত কারয়া দেব- 
মাহমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্ততঃ লঘ, কারিয়া লইবার চেষ্টা কারয়াছ। 
সংসারের জালা যে মেয়ের কপালে *মশানের জবালা রূপেই দেখা 'দিয়াছে 
তাহাকে স্মরণ কাঁরয়াই হয়ত আমরা একদিন গাহিয়াছ_- 
আমি কি হোরলাম নীশ-স্বপনে! 
'গাঁররাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 


সঃ * * 


আর শুন অসম্ভব_চারিদিকে শিবারব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে । 
বল ক কাঁরব আর; কে আনিবে সমাচার হে 
না জান মোর গৌরী আছে কেমনে!" 
নিছক মনন্তত্বের দক হইতে বিচার কারলেও আম এই চিত্তবত্তিকে আত্ম- 
প্রতারণা বালব না._ইহাকে বালব আত্ম-প্রসরণা। ইহার ভিতর দিয়া প্রকাঁশত 
হইয়াছে একটি পরম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানুষের চিত্তধর্মের মধ্যে, সকল 
বাস্তব-কল:ষ-কালিমার মধ্যেও কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মহস্তার বাঁজ, সে 
শান্ষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দ:ঃখদৈন্যের মধ্যে ক্র হইয়া যাইতে দিতে 
তছে না। মর্তাজীবনের সকল দুঃখদৈন্যকেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে 
আনিয়া মহৎ এবং মাহমান্বিত করিয়া লইতে চায়। ইহার মধ্যে মনুষ্যের ভিতর 
সেই স্যপ্ত দেবতের সন্ধানই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। 
বি চৌধরঁ লা প. কে. বি.)। 
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প্রথমেই বালয়াছ, উমা-সঙ্গীতের কাঁবগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় 
আশ্চর্যরুপে একটি সহজভাবে কাঁরতে পারিয়াছিলেন। একাঁদনের স্বপ্নকথা 
বলতে গয়া মাতা মেনকা গাররাজ হিমালরকে যাহা বাঁলয়াছেন তাহাতে দোখ, 
এক দিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দাঁরদ্যে, ক্লেশে কালী হইয়া গিয়াছে, আবার 
মর্তের সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মাহমা লাভ কারয়াছে বহুশোভমানা হৈমবতী 
উমারই আবার 'দিগন্বরশ কালণমার্তি ধারণ-তত্তের আভাসে। ইহারই একটি চরম 
রূপ দোখ 
কুদ্বপন দেখোছি গার, উমা আমার শমশানবাসী; 
আঁসত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাঁস। 
এলোকেশন ববসনা, উমা আমার শবাসনা, 
ঘোরাননা ন্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।” 
অমূর্ত তত্ত্বকে মানুষ ব্দাদ্ধ দরা বোঝে, হৃদয় দয়া আস্বাদ কাঁরতে পারে 
না; অথচ ততুদষ্ট না থাঁকলে যে আবার সত্যের সাঁহত যোগ থাকে না। তাই 
তত্ত্ব চাই, কিন্তু তাহাকে ম্যার্তর ভিতর দয়া, আভব্যাক্তর ভিতর দিয়া রূপে- 
রসে নাঁবড় কাঁরয়া সমস্ত সত্তা দিয়া পাইতে চাই। শিব ও শাক্ত কেহই পরস্পর- 
নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভয়েই এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দিক্‌ মাত্র 
উভয়ই তাই উভয়ের নিত্য পাঁরপূরকরুপে আবিনাভাবে িরাজমান। শিব 
ব্যতীত যেমন শক্তি মিথ্যা, শক্তি ব্যতীত শিবও তেমনই শব । গাহ-স্থ্য-জীবনে 
এই সত্যাটই বাঙলার সাধকগণ লৌকিক রূপরসের একাট সুকুমার মাধুর্যের 
ভিতর দিয়া আস্বাদ কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। বৎসরান্তে মা-বাপ ত মেয়েকে 
দেখিবার জন্য পাগল: কিন্তু জামাইও যেমন মেয়েকে আসতে দিতে চায় না, 
মেয়েও নানা ঠেকা-বাধার অজুহাত দিতেছে; আসলে মেয়ের একা বাপের বাঁড় 
যাইবার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছা বরের সঙ্গে যায় এবং ইচ্ছা মা-বাপ শব্ধ তাহাকে 
আনাইবার চেষ্টা না করিয়া জামাই যাহাতে সঙ্গে যায় তাহার জন্য যথেষ্ট আদর- 
যত্ব এবং পাীড়াপীঁড় করেন। স্বামী ছাড়া যাইতে মেয়ের মন সরে না, জামাতা 
বাবাজী আবার দোখতেছেন, গহণা চাঁলয়া গেলে সব ঘর-সংসারই যে তচনচ, 
সে ত একেবারে নিরুপায়। আমাদের 'নত্যাঁদনের ঘর-সংসারের মধ্যেই যে একাঁট 
উমা-শঙ্কর মধ্দর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালী কাঁবরা তাহারই একট; 
আস্বাদ লইবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের গানে। তাই 
অর্থহীন পশন্পাতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী, 
দূর্গ বিনে দুর্গাত শুনেছি নিশ্চয় । 
এই বিশ্ব-দ্ীনয়ার ঘর-সংসার যে ক কাঁরয়া কাঁরতে হয়, দক কাঁরয়া চালতেছে, 


*গারিশচন্দ্র ঘোষ, শা. প. (ক. বি.) 
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পাগলা ভোলা মহেশ্বর ত তাহার ?কছুই খোঁজ-খবর রাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া 
সে খবর আর কে রাখবে? তাহারই অসংখ্য অভিনয় ভাঁরয়া রাহয়াছে আমাদের 
ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ_ঘর-সংসার সব কিছ 
সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহীনের সংসারকেও সার্থক করিয়া তোলেন মা 
তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শাক্ততে। জীবন-সংগ্রামে সংসার মন্থিত হইয়া উঠিতেছে 
কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান কাঁরতে হইতেছে পুরুষকে, কিন্তু তাহার 
জ;ড়াইবার ঠাঁই কোথায়? অন্তঃপুরবাসনী গৌরীর শীতল স্পর্শে। তাইত_ 
বারে বারে কহ রাঁণ, গৌরী আনিবারে। 
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥ 
দারুণ [িষের-জরালা না সহে শরীরে। 
সে অবাধ শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।* 
আবার অন্য দিকে আমরা দোখয়া আসিয়াছি, মেনকা গাঁররাজকে বাঁলয়া 
তা] ৯ 
ধগাঁররাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে৷ 
শিবশীক্তর তত্টকে লইয়া লৌকিক সংসারকে সংসারের সকল দেহমায়া- 
প্রীতর বন্ধনকে আস্বাদ কারবার একটা িজস্ব মাধূর্য আছে। একট: মায়ার 
-আবরণ চাই, একট; স্বরূপশীবস্মতির ভান চাই, নতুবা লীলাস্বাদ হয় না। 
তাই নিজের মানবী কন্যাকে একেবারে স্পষ্ট দেবা কাঁরয়া লইলে রূপরসকে 
আস্বাদ হয় না। বৈষ্ণবরা বলেন, লশলা-আস্বাদনের জন্য চাই যোগ-মায়া,_ 
একের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তারপরে মায়ার বিস্তার। আমরা দোয়া আসিয়া, 


শারোরহীকে। শুধ ‘ভুবনমোহন কে প্রাণকুমারী' কাঁরতে চাহি না, 
রূপে পাইতে চাই না, মানবীকেই সত্য সত্য দেবী কাঁরয়া তুলিতে চাই। 
বংসরান্তে কন্যা যখন ঘরে "ফারিয়া আসে, তখন ত শুধ: মায়েরই আনন্দ হয় না, 
তখন যে পাড়াপ্রীতবেশীর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই যে মায়ের 
পাগালনী বেশ, এই যে পাড়ার মধ্যে এত আনন্দ-কোলাহল-_ যে আগমনীকে 
* কমলাকান্ত, শা. প. কে. ধর.) 
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২৫৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


অবলম্বন কারয়া ইহার উৎপত্তি তাহাকে শুধুই মতের একটি আঁকণ্টিংকর 
ঘটনা বাঁলয়া ছোট কাঁরয়া রাখব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি 
আমরা মায়াকে ছাঁড়য়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে 
পেশছাইতে পারব না? মা যখন তাঁহার আঁসতবরণা কান্ত লইয়া গণেশজননী- 
রূপে ঘরে অধিচ্ঠিতা হইলেন তখন, 
বসলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে। 
হোর গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে । 
জীবনের ইহা একটি শন্ভমূহূর্ত; অপাঁরামত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকিক 
লীলাময়ী মহামায়ার কষিত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্ফূরণেই ত জাগিয়া 
ওঠে মঙ্গল-আরাতি_ চারাদকে জাগয়া ওঠে চণ্ডীপাঠ। 
গা তোল, গা তোল গার, কোলে লও হে তনয়ারে। 
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে॥ 
মঙ্গল আরতি করে গৃহে তোল মঙ্গলারে। 
অমঙ্গল যত যাবে দুরে, বোধনে সম্বোধন করে ॥১০ 
এই প্লেহ-সম্বোধনই ত বোধন, আদর কাঁরয়া গৃহে তোলাই মঙ্গল-আরতি, 
রজনী-প্রভাতে ঘুম হইতে তুলিয়া যে কন্যার আদর-আপ্যায়ন তাহাও ত মায়ের 
আরাতি। 
গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হ'লো। 
মঙ্গল আরাতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে॥ 
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ, 
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা' 'মা' বল॥১১ 
আর মা যেই ঘরে আসিল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া 
মায়ের কত গুণকীর্তন করিতেছেন, কত মাঁহমা খ্যাপন কারতেছেন, কত জয়- 
বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ কাঁরতেছেন__ইহাই ত চণ্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে 
আলো জিয়া উঠিয়াছে, নিজঁব গৃহ সহসা প্রাণ পাইয়াছে, আনন্দে পল্লীর 
নির্জন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
গিরিরাজকে ডেকে দে গো, 
আমার গৃহে গৌরী এল। 
নাশিতে আঁধাররাশি, উমা-শশী প্রকাশিল। 
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে, 
না ডাকিতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসেছিল। 


১০ অজ্ঞাত, শা. প. কে. বি.)। ৯»নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শা, প. কে. বি.)। 
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কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে, 
গারপুরবাসিগণে গারপুর আজ পুরে গেল। 
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ, 
ভীক্তভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো ॥১২ 
বিজয়ায় আবার বাজিয়া উঠিল আত করুণ সুর-বিদায়ের সুর। নিজের 
ভাঙাঘরে আয়োজন-আড়ম্বরহাীন একটি একান্ত ঘরোয়া পাঁরবেশের মধ্যে মাকে 
যেমন করিয়া রূপে রসে নিবিড় করিয়া পাইয়াছলাম, ইচ্ছা হয়, সেইভাবে 
তেমন আপনার কাঁরয়া, তেমন ধূলামাটির সংসারের নিকটতম দ্সেহপ্রীতিপদস্তলী 
করিয়া মাকে চিরদিন পাই। কিন্তু কৈলাস হইতে শিবের আহবান যে ইতি- 
মধ্যেই দুয়ারে আসিয়া পেশীছিয়াছে, ঘন ঘন ডমরুধ্বান শোনা যাইতেছে। কিন্তু 
দুয়ারে আজ এই [শিবের ডমরু কিছুতেই ভাল লাগতেছে না। সাধকের প্রাণ 
আগাইয়া গয়া বলে 
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, 
আম পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল॥ 
কৈলাসে পাঠাইবার এই আপত্তি কেন? কারণ, মা আমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন 
করলে রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া শিব-অঙ্গে বিলীন হইলে আর 
যে মায়ের কোনও খবর-তত্ব পাওয়া সহজ নয়। তখন শুধু লোকমুখে মায়ের 
উড়ো উড়ো খবর শুনিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যায়। সেখানকার খবর কোনও 
মদান-ধাষ, কোনও শাস্্ই যে একেবারে ঠিক করিয়া বলতে পারে না, কেহ 
বলে এক, কেহ-বলে আর ; দিনরাত্রি কেবল সব গোলমেলে খবর শুনিয়া শুনিয়া 
মনপ্রাণ যে আরও ঝালাপালা হইয়া ওঠে। মেনকা বার বার কৈলাসে গাঁররাজকে 
তাহার বযাদ্ধিবাত্তকে পাঠাইয়া দিয়াও যে উমার তত্ব করিতে পারে নাই। 
গাঁররাজ সেই শিবধামে স্বরুপধামে প্রবেশ কারয়া উমার কোনও তত্ত্ব লইতে 
যেমন অনিচ্ছুক, তেমাঁন অক্ষম; মেনকার সাঁনরবন্ধ অনুরোধ_সকরুণ আর্ততে 
স্থির হইতে না পাঁরয়া উমার খোঁজে সে বাহির হইয়াছে, কিন্তু বারবার ফিরিয়া 
নানা মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু একদিন দেখা গেল_ 
ফিরে এলে গার কৈলাসে গিয়ে, 
তত্ব না পাইয়ে যার, - 
তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব-পারবার। 
বাধ দ্বারা, কৃচ্ছতপস্যা দ্বারা, যোগ-সাধনা দ্বারা যাহার কোনও তত্ব করা গেল 
শা, চিত্তের একান্তিক আকর্ষণে তান সমগ্র শিব-পাঁরবার বা শিবপাঁরচয় সঙ্গে 
বহন কাঁরয়া আপাঁন রূপের জগতে নামিয়া আসিয়া সাধকাচত্তে ধরা দিয়াছেন 


ইবি Tr 
শ্রীধর কথক, শা. প. কে. বি.)। 
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অপরুপ সৌন্দর্যে মাধূর্যে। মায়ের মনের মতন অবোধ হইল সাত্যকার সাধকের 
মন,_সে -বিচারব্যাদ্ধ চাহে না, যোগ-তপস্যার সাধ্য নাই_ আছে প্রেমের 
সর্বাকর্ষক ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা দ্বারা মাকে নিকটতম করিয়া রূপে রসে 
তাঁহাকে নিত্য আস্বাদন কাঁরতে চায়। 

আসলে সেই পূর্বের কথা_অমূর্ত তত্ত্বে সাধকের মন ভাঁরয়া ওঠে না, 
অমূর্ত সত্যের সমস্ত সত্তা-চৈতন্য-আনন্দকে তাই তিনি মর্তর মধ্যে নামাইয়া 
আনিয়া শনন্যকে আবার পর্ণ কাঁরয়া তাঁহার সাধনাকেও অখণ্ড পূর্ণতা দান 


কাঁরতে চান। বিশ্দ্ধ জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া রাখলে মাকে যে কাছে খঁজয়া . 


পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় যে মনে হয় 
তাই বলি এই কায়া কিছু নর, শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো- ল:কায় কায়া ওঙকারে ॥১০ 
. এই ওঙ্কারে বা প্রণবতনূতে শিবের সঙ্গে মা লয় হইলে আর যে তাঁহাকে 
ডাকিয়া খ'াজয়া পাওয়া যাইবে না। তাই ত একট: যোগমায়ার-_অদ্ধয় সত্যের 
সহিত যঢ্‌ক্ত থাকিয়াই আবার একট; লীলাত্মিকা সায়ার আবরণ চাই-_একট; 
শির অন্ধকার- একট; ঘুমের ঘোর বা অচৈতন্যের আবেশ চাই। এই স্বেচ্ছাকৃত 
আবেশের মধ্য দিরাই ত মা মানবী কন্যার বিগ্রহ ধারণ কাঁরয়া রুপে রসে 
সাধকের কাছে সহজলভ্যা হইয়া ওঠেন। সাধক তাই এই নবমী নাশর অবসান 
0185 i dE EEC 
নবমীর নাশ হ'লে অবসান, 
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান, ১ 
কাঁরবেন দনর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপারবার-সনে। 
তাই কার প্রার্থনা, কার জোড় হাত, 
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত, 
আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ, 
এই ভিক্ষে চরণে ॥১৪ 
মহারান্িরূপে ত্রিভূবন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন মহামায়া, মহারান্রির অন্ধকারের 
অন্তস্তলে নিজের অপরুপ হেমদ্যাত বিস্তার করিয়া ঘমাইয়া আছেন আপাঁন 
মহামায়া_-অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাগিয়া সাধককে দোখতে হইবে এই মহামায়াকে 
_ আপনার কন্যারূপে আবির্ভুতা কাদামাটির ভাঙা কুটিরে। নবমীর এই 
মহানিশা সাধকের মহাযোগক্ষণ_সাধক এই মহানিশার অবসান কিছুতেই সহ্য 
করিতে পারেন না। 


_ ৯২ গোবিন্দ চৌধুরী, শা. প. কে. বি.)। 
১৪ দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, শা. প. কে. বি.)। 
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যেও না, যেও না, নবমীরজান, 
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি দয়ামায়, উমা আমার বাবে চলে। 
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 
প্রভাতীশশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 
প্রভাত-কাকাল-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 
এ _.. উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জবলে॥* 
।শবধামের স্বরূপের দেবীরুপ হইতে মা যোদন কন্যাভাবে রূপের মধ্যে 
অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই মারের অনস্তচৈতন্যের মধ্যে একট; ঘুমের 
ভান আঁসয়াছিল। অনন্ত-চৈতন্যময়ী ঘুমাইতে ঘদমাইতেই ত ীবজ্ঞানরপে, 
মশরূপে, প্রাণরুপে_অঘোর নিদ্রায় অন্ন বা জড়বন্তুরুপে পাঁরণাঁত লাভ 
রয়াছেন! বস্তুর স্থল-স.ক্ষমাদি স্তরভেদ ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢ়তারই: স্তরভেদ। 
যে ঘুমের ভিতর দিয়া শিবগোঁহনা উমা আবার মানবী কন্যারপণী হইয়া 
দেখা দিয়াছেন রসাঁপপাস্‌ সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঙিয়া দিতে চাহেন না। 
ঘম ভাঙয়া দিলেই ত স্বরুপ-প্রাতিষ্ঠিতা হর-জায়া আবার কৈলাসে 'ফাঁরয়া 
যাইবেন। তাই 
জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি। 
যাবে ব'লে সারানাশ কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥৷ 
সুতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, 
তাহাকে ম্যাত্ধাম হইতে অমূর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না। 
জয়া, বলগো পাঠান হবে না। 
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥৷ 
তুমি যত বল আর, কার অঙ্গীকার, 
ও কথা আমারে বলো না॥ 
সুতরাং এই মতের মাটিতে-_স্ুলতম তত্ত্বের মধ্যেই মাকে পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে 
অন্দ্ভব কাঁরতে হইবে। কিন্তু এই পাঁথবাঁতত্বে এই স্থলতম মূলাধারতত্বে 
মাকে চিরাঁদন কি করিয়া ধাঁরয়া রাখা যায়? মেনকা বললেন, উমাকে ধাঁয়া 
রাখবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নামিয়া আসিলে আমি শিবকে আর 
‘ফারিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আম ঘর-জামাই কাঁরয়া রাঁখিব। 
দেহের ঘরেই উমা-শশ্কর উভয়কে আনিয়া প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে হইবে। উমা-শঙ্কর 
কৈলাসধাম আজ্ঞাচক্রে (তাহার উের্ব ধামের বিলোপ) যেমন কারয়া অবস্থান 


ন ক মক 
নচন্দ্ৰ সেন, শা. প. কে. বি.)। 


২৬২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উপলান্ধ কারতে হইবে,_শ:ধু তখনই দেহমনের সকল স্তরে সমভাবে সাধনার 
ধন উমাকে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইবে। 


(ঘ) শাক্ত সাধককিগণের কালী-সাধনার তাৎপর্য 


বর্তমান আলোচনায় আমরা বাঙলা সাহিত্যে উমাকে অবলম্বন করিয়া যে 
লীলাসঙ্গীত রাঁচত হইয়াছে সেইগাল বাদ দিয়া মুখ্যভাবে কালীকে অবলম্বন 
কারয়া যে সাধন-সঙ্গীতগদাীল রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে বার্ণত শাক্তি- 
সাধনার একটা আভাস দিবার চেষ্টা কারব। অবশ্য মূলে এই উমাকে অবলম্বন 
করিয়া যে সাধনা এবং কালীকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা তাহা পৃথক্‌ নহে 
মূলে সব সাধনাই এক, শুধ: প্রক্রিয়া ও আস্বাদনের কাণ্চিং পার্থক্য মাত 
সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-সাধনার ভিতর 'দয়া শাক্ত-সাধনাকে একাঁট 
নবরুপ দান কাঁরয়াছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্জনীনরুপ। 
রামপ্রসাদ তাঁহার আবির্ভাব-কালে শাক্ত-সাধনার দুইটি ধারা পাইয়াছিলেন_ 
একটি হইল গ্হ্য-সাধনার ধারা, অপরটি হইল বহ: অর্থব্যয়ে বহু জাঁকজমকে 
বোড়শ বা ততোধিক উপচারে মৃন্ময় কালী-প্রাতমার পৃজা। এই গৃহ্য-সাধনার 
ধারাটি একটি সম্প্রদায়বশেষের মধ্যেই প্রচাঁলত ছিল। যাঁহারা বাহিরের 
প্‌জার্চনাকেই বড় করিয়া তুলিয়াছলেন, যতদূর তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে 
দেখিতে পাই, তাঁহাদের সম্প্রদায়-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল- বৈফবধর্মবদ্বেষ 
এইসব শাক্ত-উপাসনার একাঁট লক্ষণীয় অঙ্গ ছিল। রামপ্রসাদের মধ্যেই আমরা 
প্রথম চেষ্টা লক্ষ্য কার, কালা-সাধনাকে সর্বপ্রকার 'সাম্প্রদায়ক গণ্ডার উধের 
তুলিয়া তাহাকে একটা সর্বজনগ্রাহ্া রূপ দিতে। বাঙলাদেশের শীক্ত-সাধনায় 
রমপ্রসাদ এই প্রথম যে স্যর তুললেন, দাঁহ্ষণেশ্বরের ভবতারিপী শ্যামার পূজারী 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই সুরেরই পূর্ণ কাশ লক্ষ্য কারতে পারি। 
রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া যতটা বুঝতে পারা যায় তাহাতে 
পূর্ববর্তী তান্ত্ৰিক সাধকগণের ন্যায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভৈরবীচক্র-সাধনা বা 
অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তান অবলম্বন করেন নাই। এমন ক 
তান্ত্িকগণের কারণ-বারিরুপ স:রাপানাদিকেও তান বাহ্যবস্তুর দিক্‌ হইতে 
গ্রহণ না করিয়া ভাবরুপ মানসরসের দিক্‌ দিয়াই গ্রহণ কারবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাই সাধনায় সুরাপান-সম্বন্ধে তিনি গাহয়াছেন,_ 
ওরে সরা পান করিনে আমি, 
সুধা খাই জয় কালী ব'লে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৬৩ 


এই যে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-মাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্য রাম- 
প্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষরুপে লক্ষ্য কারবার বন্তু। কালীকেও পরমতত্- 
রূপে তান ভাবের রম্তু কাঁরয়া লইতে চাঁহয়াছেন। শুধ: যান্ত্রিক পদ্ধাততে 
তান্বিক সাধনাকে গ্রহণ কাঁরলে চাঁলবে না, আগে ভাব চাই_পরম সত্যের প্রতি 
পরমাসাক্ত চাই এবং তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ কারবার জন্য চিন্তপরস্তীত চাই। 
সেইজন্য রামপ্রসাদ বাঁলয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি 

ধরতে পারে।' সেই ভাবের দষ্টান্ত দিতে গিয়া তান বাঁলয়াছেন_ 

সে ভাব-লোভে পরমযোগী যোগ করে য্গ-যদগান্তরে। 

হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে॥ 
পরম যোগীর যে যুগ-যুগান্তের সাধনা তাহাও এই 'ভাবে'র জন্য_অর্থাৎ এক- 
পরম সত্যের প্রাত অনন্যাসাক্তর জন্য, অপর দিকে চিত্ত-বিশদাদ্ধর জন্য। 
লোহাকে চুম্বকের নিকটে আপনার আর চেষ্টা করিয়া যাইতে হয় না-চুম্বকই 
নিজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টানিয়া লয়। কিন্তু ময়লা-ভরা লোহার উপরে 
চুম্বকের কোনও কাজ নাই; সুতরাং লোহার একমাত্র কাজ হইল সাধনার দ্বারা 
ইম্বকের_সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশ্দদ্ধ লোহাকে নিকটে টানিয়া লইবেই। 
লোহা যত বশছদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ তত বোশ হইবে; সাধকাঁচত্ত যত 
যত কামনা-বাসনা-আসীক্ত-বার্জত-মায়ের টান তখন তত বেশি। 
সুতরাং 'ভাব'টা একবার ঠিক হইয়া গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নয়_ 
সাধনা চলে তখন মায়ের-_আস্তে আস্তে টানিয়া লইবার কাজে। সকল ভাবের 
আধার মা-ই হইলেন 'ভাবী"_-এই মায়ের নিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব 
খয়াছেন,_'এক ভাবীর কাছে ভাব শিখোঁছ।' যখন এই ভাবীর কাছ হইতে 
. ভাৰ শেখা গেল তখনই চিরদিনের মত মোহঘনম ছুটিয়া গেল। ভাবের ভিতর 
এলা বোঝা গেল, ঘুমও ত মায়ের_সব মোহ-মায়া-রূপেও ত একই দেবী_ 
শিল্ররপেণ সধাস্থিতাও ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল_ 
অর্থাৎ ‘অহং’ যখন সম্পূর্ণরূপে মায়ের মধ্যে সমার্পতি হইয়া গেল_তখন 
র ঘুম ত মায়ের মধ্যেই চাঁলয়া গেল-_সাধকের মধ্যে রাহল শুধ মাতৃ- 


৯5 = 
যোগে যাগে জেগে আঁছ' পাঠান্তর। 


২৬৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ও 
চরণ স্থাপন করিবেন; সর্বপ্রকার আবরণ ভগ্ন হইয়া গেলে স্বয়ংপ্রকাশ সত্য 
আপনিই চিন্তে প্রকাশ-লাভ কারিবে। 
সোহাগা গন্ধক  মশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি। 
মাঁণ-মান্দর মেজে দিব, মনে এই আশা করোছি॥ 
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরোছ। 
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥ 
লক্ষ্য কারতে হইবে রামপ্রসাদও 'ব্রহ্মের'ই উপাসক । ব্রহ্ম বৃহৎ্-বাচি_পরম 
সত্যই পরম বৃহৎ বা পরব্রহ্ম ৷ শ্যামাকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদ সেই পরম- 
ব্হ্মকে উপলান্ধি কারবার চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামাই ব্রহ্ম ৷ ব্রহ্ম নিরাকার, 
রামপ্রসাদও বালিয়াছেন_-'তারা আমার নিরাকারা।' যখন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে 
হৃদি-পদ্ম’ ফুটিয়া ওঠে_মনের অন্ধকার ছদটয়া যায়_তখন আর ভেদজ্ঞান 
কোথায়? তখন যোদকেই দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় ‘মা বিরাজেন 
সর্বঘটে'। তখন তাঁহার আবার আকার ক? অনন্ত আকারের মধ্যে প্রাতভাত 
হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই_ শরধ “তামরে তামরহরা !' 
হাঁদ-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥ 
ত্যাজব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে। 
ওরে আঁখ অন্ধ দেখ মাকে, 'তাঁমরে তামর-হরা॥২ 
শাস্তজ্ঞানের সাহায্যে ব্ক্ষীনরূপণের রামপ্রসাদের সাধ্যও ছল না, সাধও 
ছিল না। শাস্বজ্ঞানের সাহায্যে যে ব্রহ্ম-নরুপণের চেষ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 
'দে'তোর হাসি’ বালয়া অবজ্ঞা কারয়াছেন: তাঁহার সত্য অনুভূতির সত্য, সেই 


অননভূতির সত্যে তান সার ব্যাঝয়া লইয়াছেন_“আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে।” . 


ব্িন্মেতে আর ব্রঙ্গময়ী'তে মূলে তফাত ক? এক সত্যকেই একট দোঁখবার 
ভাবের তফাত মান্র। রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে-সত্য 
সম্বন্ধে উপানিষদে বলা হইয়াছে, 'রূপং রূপং প্রাতরূপং বভুব।' সেই পরম এক 
মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভক্তের বাসনা অনুসারে সর্ব প্রকারের 
ইন্টমূর্তিই গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং রামপ্রসাদের কাছে-_ 

এ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম_সকল আমার এলোকেশী। 

শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী 

ও মা রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি॥ 


₹ ২শাক্ত পদাবলী কে. বি.)। 


বাউলা শাক্ত-সাহিত্য ২৬৫% 


লে বাম RE ভাগবতে 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে_তত্বং পরং যোগিনাম্‌', শাক্ত-সাধকগণের 
ও তেমানই 'তত্বং পরং যোগিনামৃ*।০ যোগিগণের মধ্যে পরম যোগী 
হইলেন স্বয়ং শিব_তান যোগীশ্বর। শক্তিতত্ব তান যেমন কাঁরয়া জানেন 
তেমন আর কেহই জানে নাই_ শাক্ত তাই সর্বদা এই যোগাশ্বরের হাঁদা্থিতা, 
এই কারণেই কাল? মহাদেবের হৃদয়ে। এইজন্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন_.. 
যাঁদ বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার ক তার আছে। 
এ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥ 
অহং লইয়া বাঁচিয়া থাকিলে আর যোগা শীক্ততত্বকে অনুভব কাঁরতে পারে 
না; শিব তাই পরমযোগণ হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন_ 
তবেই তাঁহার হৃদয়ে শাক্ততত্তের সম্যক্‌ স্ফুরণ হইয়াছে। এই মৃত্যু আসলে 
যোগ-মৃত্যু। রামপ্রসাদ তাই অন্যত্র বালিয়াছেন__ 
মরে নাই শিব আছেন বেচে, যোগে আছেন মহাযোগী॥ 
সাধক যোগ রামপ্রসাদ যোগের দৃষ্টিতে শ্যামার পদতলে শিবের এই যে 
নূতন ব্যাখ্যা দিলেন পরবর্তী কালের সব কবই এই ব্যাখ্যাদ্ারা প্রভাবিত হইয়া 
গান রচনা কাঁরয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় রামপ্রসাদের উীক্তরই পুনরণাক্ত 
কাঁরয়াছেন।* কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের গানে দেখি_ 
শৈলসূতা পরমাত্মা-রুপিণী ব্হ্ধ-সনাতনী মাগো 
ব্যক্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর এ শ্রীপদে. 
তাই জেনে শিব রাখলেন হদে পাদপদ্ম দখানি।* 
ইহার উপরে রঙ: চড়াইয়াছেন কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সদা চক্ষু মুদে রয়, এ পদদ্বয় ছাড়ে না: 
হয়ে দিগম্বর যোগেশ্বর, 
যোগ ছাড়া শিব থাকে না; 
লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল, 
কিন্তু বেটা কাজের পাগল 
শেয়ান পাগল বোঁচকা আগল 
কর্ম ভুলে না।” 


শা তুলনীয় যোগার যোগে পরমতত্ত্, নিত্য চিত্তেন চিন্তামাণ।* শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, 
ও কে. বি.)। 
* ডক্টর শবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সঙ্কালত। 
দ্যাখ শব-ছলে চরণতলে আশুতোষ পাঁড়ল আসি 
র্‌ থ মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কবিওয়ালার্‌ গান কে. বি.) । 
শ্রীনিরঞ্জন চকবতর ‘উনাবংশ শতাব্দীর কাঁবওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য'। তুলনীয়_ 


*২৬৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


পরম-যোগিরপে রামপ্রসাদ যখন এই এক ব্রহ্মময়ীকে দেহাবাস্থৃত শক্তি- 
রুপে অনুভব কারিবার চেষ্টা কারয়াছেন তখন তাঁহাকে তিনি তন্ত্রের দেবীরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে কালা যোগার দেহস্থিত নিম্নতম চক্র মূলাধারে 
সুপ্তা কুলকুণ্ডালনী-শাক্ত: সেই শক্তিকে যোগণ প্রথমে জাগাঁরতা করিয়া ক্রমে 
উধর্কগা কারয়া সহস্রার-পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম হইতে 
সহস্রার-পদ্মে গমন_সহজ্রার-পদ্ম হইতে আবার আধারে আগমন। এই যে 
মূলাধার-পদ্ম হইতে সহস্রার-পদ্মে দেবীর আসা-যাওয়া ইহার মাঝখানের 


স্বাধিচ্ঠান, মাঁণপর, অনাহত, বিশদদ্ধ এবং আজ্ঞা প্রভৃতি বিবিধ পদ্মে মায়ের 


বিবিধ বিলাস; অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহ এই উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর এক 


পদ্মে শক্তির যে বিবিধ স্পন্দন তাহাই মায়ের লীলা-বিলাস। মা যেন ঠিক তাই 
একটি পদ্মবনের হংসা--বাবিধ পদ্মে লীলা-বলাস করিয়া বেড়ান। কিন্তু 
হংসী'র পদ্মবনে বিলাস ঠিক একা একা জমে না- সঙ্গে 'হংস' চাই। সাধকদেহে 
শাক্তর আরোহ-অবরোহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জপ-ক্রিয়া চাই__নতুবা অনুভূতির 
পদুণ'তা ঘটে না। এই জপ হইল আঁত স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসে স্বাদে জপ। 
শ্বাস-প্রক্রিয়ার দুইটি ভাগ_ একটি প্রশ্বাস (বায়-গ্রহণ), অপরাট নিঃশ্বাস (বায়ু 
ত্যাগ)। সাধকের নিকটে সত্যেরও দুইটি অংশ._একাঁট সাধক নিজে_-অহং' 
অপরাংশ তাঁহার পরম-ইম্ট-_'সঃ';প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'অহংকে গ্রহণ, নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আবার 'অহংকে ত্যাগ করিয়া 'সঃ-এর গ্রহণ। এই ‘অহং’ এবং 
সঃ সাধকের জপের মধ্যে মিলিয়া গিয়া হয় 'হংস'। এই 'হংস'মন্ত্র জপই হইল 
অজ্পা-জপ:: সাধকের কায়ক্রেশে এই জপ কাঁরতে হয় না, অনেকটা যেন শক্তির 
ওঠা-নামারু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে আপনা হইতেই এই জপ চাঁলতে থাকে। 
'হংসী"রযপণী মায়ের পদ্মবনে বিহারের সহচর তাই হইল এই 'হংস'। ভিতরে 
ভিতরে শক্তির এই বিচিত্র অনুভতিই 


রেখেছেন হতকমলে। 
_সাতানাথ মুখোপাধ্যায়, ‘প্রাচীন কাবিওয়ালার গান’ কে. বি.) 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৬৭ 


বিরাজমানা। 'ছন্নমস্তা-তত্তে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ করিয়া দিয়া সেই বিশ্বকে 
মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত কাঁরয়া আছেন, তাই মা যে বশ্বোদরী 
উদরে ব্ৰহ্মাণ্ড ভাণ্ড'! বিরাট সেই বিশ্বোদরীর প্রকাশ-রহস্য_লালা-রহস্য! 
অনন্তকাল ব্যাঁপয়া এই লীলার প্রকাশ ঘাঁটতেছে। এই মহাকালে প্রকাশিত 
মহাকালীর মর্ম কে জানতে পারে? পারে একমাত্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল 
কাঁরতেছেন। এই তত্ত্বের আভব্যাক্ত ঘাঁটয়াছে রামপ্রসাদের একটি গানে__ 
কালা পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ। 
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥ 
আত্মারামের আত্মা কালা, প্রমাণ প্রণবের মতন। 
{তান ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥ 
মায়ের উদরে ব্রহ্গাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
কিন্তু পরমযোগন হইয়া কালকে ইণ্টরুপে গ্রহণ কাঁরয়াছলেন বালিয়া রাম- 
প্রসাদের অন্য লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললীলা আস্বাদন 
কাঁরতে হইলে যে কৃষ্ণকে অবলম্বন কাঁরয়াই কাঁরতে হইবে এমন কথা নাই; 
কালীকে অবলন্বন কাঁরয়াও বেশ দোললালা আস্বাদন করা যাইতে পারে। 
সাধকের নিকটে দোললীলা ত শুধ আবির ছোড়া-ছাাঁড় করিয়া মদন-মহোৎসব 
নয়, হৃদ্‌-মঞ্টে ইন্টের দোলার-_অর্থাৎ একটি [বিশেষ প্রকারের স্পন্দনের_ 
অনদুভূতি। তান্রিক যোগণর পক্ষে শ্যামের পাঁরবর্তে শ্যামা হইল দোললালার 
, হদ্‌কমল-মণ্ট (অনাহত চক্র বা পদ্ম) হইল ইন্টের দোলমণ্ ; বামগা ইড়া 
এবং দক্ষিণগা 'পঙ্গলা হইল মঞ্চের দুই পাশের দুই দাঁড়, মধ্য দাঁড় হইল 
সদধৎম্না- ইহাতেই মায়ের প্রতিষ্ঠা 
হৎ-কমল-মণ্ডে দোলে করালবদনী শ্যামা । 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা! 
ইড়া িঙ্গলা নামা, সু্দম্না মনোরমা, 
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥* 
আবার হাঁদাস্থতা দেবীকে লইয়া এই দোললালাকে যে শুধ দোললালা- 


RE = 
* তুলনীয়__ 
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না। 
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা । 
জ্ঞানাগ্সি জবািয়া কেন ব্রহ্গময়ীরূপ দেখ না॥ 
_ রামপ্রসাদ, শা. প. কে. বি.)। 


৯ 
রামপ্রসাদ, শা. প. (ক. নব.) । 
; 


২৬৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


রূপেই আস্বাদ করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই-_'দোললালা'কে 'জেল- 
লীলা" রুপে আস্বাদ করিতেও কোন বাধা নাই_হৃদ্‌-গারদে মাকে মনবোঁড় 
"দিয়া বান্দিনী কারয়া এই লীলা ৷ 
তুই যা রে, কি করাঁব শমন, শ্যামা-মাকে কয়েদ করোছি। 
মন-বোঁড় তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়োছ॥ 
হবাদ-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখোঁছ। 
কুলকুণ্ডালন শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সপোছি॥ 
রামপ্রসাদ কালীর প্রাতমাপুজার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু প্রাতমাপৃজার 


পদকে তত্ব প্রতিষ্ঠা চাই। মাটির প্রাতমা যে ব্হ্মমরী বিশ্বময়ীর প্রতীক মাত্র এই . 


বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত না হইলেই মা-ট যে একেবারে মাটিই হইয়া যাইবেন। 
রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন_ 
মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। 
মা বোট কি মাটির মেয়ে, মিছে খাট মাটি নিয়ে| 
মদার্তপুজার বিরোধী না থাকলেও রামপ্রসাদ মানস-পূজারই পক্ষপাতী 
ছিলেন। বাহিরের আড়ম্বর অনেক 
করিয়া সাধন-প্রাতকূল অহঙ্কারেরই সৃষ্টি করে, রামপ্রসাদের তাই মত--তুমি 
লয়ে তাঁরে করবে পুজা, জানবে-নারে জগজ্জনে।' সে পূজাও মাটির প্রাতমা 


খাইয়ে তাঁরে তৃপ্তি কর আপন মনে'। 

এই মানস-পুজা শুধ ভিতরের কতকগ্ীল তাল্লিক প্রশ্লিয়া নহে, মানস- 
প.জার আসল জিনিস হইল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, শাক্তর পায়ে 'অহংকে 
একেবারে নিঃশেষে বিলীন করিয়া দেওয়া। শুধু সম্পূর্ণরূপে অনুভব 


করা= 
মন-গরীবের কি দোষ আছে। 
তুমি বাঁজকরের মেয়ে শ্যামা, যেমানি নাচাও তোন্ন নাচে॥ 
“এনি মন নয়, দেহেরও প্রাতাট অণু-পরমাণডও যে প্রাতমূহর্তে ওঁ “বাজি- 
করের মেঝে শ্যামা' যেমানি নাচায় তেমনি নাচে, এই বোধাটিকে নিশ্চল করিতে 
হইবে এইরুপ নিশ্চলা মাত হইলে তখন ত আর নূতন করিয়া চেষ্টা কাযা 


F যখন যাহা করেন তাহাই যে মাতৃ- 
সাধনা, তখন আর বাহিরের উপচার দিয়া ি হইবে? এই অবস্থাতে প্রাতিষ্ঠিত 


শোনরে মন তোরে বলি, ভজ কালা, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 
মনখে গুর-দত্ত মন্ত পড়, দিবানিশি কর ধ'রে॥ 


বাঙলা শাক্ত-সাহিত্য fl ২৬৯ 


শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে ॥ 
যত শোন কর্ণপুটে, সকাল মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পণ্সাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে। 
ওরে আহার কর, মনে কর, আহত দিই শ্যামা মারে ॥ 9 
আমরা পৃঝে দেখিয়া আসিয়াছি, তান্তিক সাধনা সবই দেহকে অবলম্বন 
কারয়া ভিতরের সাধনা; উপচার-নৈবেদ্য, পাদ্য-অর্থ, ধৃপ-দীপ, তীর্থীন্রবেণী 
সবই ভিতরের । সাধকের পক্ষে এই তন্-সাধনার উপরেই গ্রাথত তাঁহার মানস- 
পুজা । রামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন__ 
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। 
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥ ১ 
শাক্তকে অবলম্বন কাঁরয়া অদ্বয়বাদী হইলেও রামপ্রসাদ ভাঁক্তবাদী। 
বাঙলাদেশের সব সাধনাই এই অদ্বয়বাদের 'ভীত্ততে ভাক্ত-সাধনা। পরম 
এক"এর মধ্যে সব বিধৃত বালয়া অদ্য়বাদ, আবার এক হইতে জাত এবং 
একের মধ্যে বিধৃত থাঁকয়াও একটা ভেদ, এবং সেই ভেদকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
ভাক্তি।.বৈষব সাধকগণের সাধন-দৃষ্টিও অনেকটা অনুরুপ ৷ পরবর্তী কালের 
বাঙলাদেশের 'একোমেবাদ্বতীয়ম* মন্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সাধনার ক্ষেত্রেও 
পাই এই ভীক্তভাবের আভাস, অদ্বয়ের মধ্যেই যেন একটা দ্বৈতৈর ভান। 
রামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেইজন্য নির্বাণের সম্বন্ধে বলতে গিয়া রামপ্রসাদ 
স্পষ্ট বলিয়াছেন { 
ির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মশায় জল, 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চান খেতে ভালবাসি। 


১০ তুলনায় i এ টি 

আত্মা ত্বং গাঁরজা মাতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরারং গহং 
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধাস্থাতিঃ। 
সন্টারঃ' পদয়োঃ প্রদক্িণাবাধঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ 
যদ্‌ যৎ কর্ম করোমি তন্তদাখলং শম্তো তবারাধনা | 
আপনারে আপাঁন দেখ, যেও না মন, কার; ঘরে। 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপরে 
পরম ধন পরশমাঁণ_যে অসুংখ্য ধন দিতে পারে, 
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামাণর নাচদঃয়ারে | 
তাঁথ-গমন দঙখ-ভ্রমণ, মন উচাটন হায়ো নারে। 
তুমি আনন্দ-ন্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মলাধারে ॥ 
রঃ __কমলাকান্ত, শা. প. কে. বি.)। 


২৭০ ভারতের শীক্ত-সাধনা- ও শাক্ত সাহত্য 


এখানে দুইটি উপমা লক্ষ্য করিতে হইবে৷ নির্বাণমক্তর যে আদর্শ তাহাতে 
িশাইয়া “অহং-এর আস্তত্বকে নিঃশেষে বিলীন করিতে হইবে 'তৎ-এ। কিন্তু 
'তৎ-এর মধ্যে ‘অহং’ যাঁদ এইরূপে একেবারেই হারাইয়া যায় তবে আর 
রসানুভূতির সম্ভাবনা কোথায় ? এইজন্যই আসিল চানর দণ্টান্ত। চানর সাঁহত 
একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইবার মধ্যে ত চানকে আস্বাদ 
কারবার সম্ভাবনা নাই। চিনিকে আস্বাদ করিতে হইলে চানকে খাইতে হইবে, 
অর্থাৎ একাঁট মলসংস্পর্শহীন বিশদদ্ধ 'অহং-এর ভাব জীয়াইয়া রাখতে হইবে: 
মা গ্রাহ্য, আম গ্রাহক__খাঁনকটা এই ভাবের সাধনাই হইল {চান খাইবার সাধনা । 
খানিকটা 'লীলার্থং কঞ্পিতং দ্বৈতম্‌ অদ্বৈতাদাপ স্ন্দরমৃ-এর মত। এই 
দ্বৈতভান ব্যতীত ভাক্ত হয় না--আর রামপ্রসাদের মতে_'সকলের মূল ভক্তি, 
মন্নক্ত হয় মন তার দাসী ।' ভাক্ততে যে যোগ তাহার মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা ত 
সব সময়েই_কিন্তু মুক্তিই সেখানে একমাত্র কাম্য নয়-_ভীক্ত-আশ্রত-রস- 
আস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্তি ত দাসী-স্থানীয়া। গোড়ায় বৈষ্ণবগণ এ-স্থলে ভগবৎ- 
স্বরুপের মধ্যে চিৎকণ-রূপে জীবের নিত্য প্‌থক্‌-স্থাতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। যেরপেই হোক, এই-জাতীয় একটি প্‌থক্‌-স্থাত চাই_একটা 
মা ও ছেলের ভাব চাই । ছেলে মায়ের মধ্যে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেলে তখন আর 
চিনি খাইবে কে? : 
" পরৱন্ম-তত্ত্ব এবং কালী-তত্ব যে মূলে একই তত্ত্ব রামপ্রসাদের এই ভাবদৃষ্টি 
তৎপরবতাঁঁ সকল শাক্তসঙ্গীতকারের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে। 
কালী বা দুর্গা মুলে যে শুধু প্রণবরপিণী-সেই এক প্রণব-স্বরূপ হইতেই 
যে কালী দুর্গ লক্ষী সীতা রাধা সকল ইন্টমার্তি প্রসৃতা হন, পরব” কালের 
গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গানাঁটর আরস্তেই 
[তান বালয়াছেন,_'ওঁকার মুরাত রে মন জান না ক উহারে?' শেষের দিকে 


আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারুপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধার্পে শ্যামের বামে বসেছে! 
তাই বাল, এই কায়া ছু নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো- লুকায় আবার ওঙকারে ॥১২ 
এখানে দেখা যাইতেছে, সাধক বাভন্ন ইন্টমর্তকে অনেকখানি মায়ামুর্ত 
বলিয়া মনে করেন। এক জ্যোতি্মরী প্রণবর্পণণই সাধকের বাসনান:সারে 
স্বেচ্ছায় এই-সব মায়ামার্ত গ্রহণ করেন। তত্বুদৃষ্টতে আবার কোথাও কোনও 


১২ শা. প. কে. বি.)। 


বাঙলা শাক্ত-সাহত্য ২৭১ 


মুর্ত দেখা যায় না_সব গিয়া আবার এক অনন্ত জ্যোতির্ময় ওঁকারে বিলীন 
হয়। ১ 
গোবিন্দ চৌধুরীর অন্য গানে দেখি 
আবার আপনি খেল সে বাজারে পরুষ প্রকৃতি হয়ে, 
{মিছে পৃথক্‌ ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে॥ ৯১ 
আমরা পূর্বেই কমলাকান্তের একাঁট পদে লক্ষ্য কাঁরয়াছ, শ্যামাকে তান 
কোনও নারী-তত্বু বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে প্রস্তুত নন, শ্যামা একাধারে নারী-পুরুষ 
সবই- শ্যামা হইলেন 'পরম কারণ' (জান নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল 
মেয়ে নয়)। এই পরম-কারণ-রুপেই 'আদারণী শ্যামা মা" শুধু যোগি-ভক্তগণের 
বদ লকাইয়া রাখবার বন্তু।৯* এই 'আদারণী শ্যামা মা"রূপে যোগ- 
ভক্তগণের হৃদয়ে যে সত্যের স্মিত, দেশে দেশে কালে কালে সেই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখিতে পাই, বাভন্ন ইন্টমার্ততে। অতি জনাপ্রয়ভাবে এই সত্যেরই প্রকাশ 
দেখ দেওয়ান রামদূলাল নন্দীর গানে। তিনি বলেন,_'এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, 
মন আমার হয়েছে পাঁজি।' তাঁহার মতে_ 
মগে বলে ফরাতারা, গড্‌ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা, 
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী। 
শাক্তে বলে তুম শাক্ত, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, 
__ সোঁরা বলে স্ষ তুমি, বৈরাগী কয় রাঁধকাঁজ ৷ ** 
এই-সকল গানই যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আগমন সূচনা করে তাহা বাঁঝতে 


কণ্ট হয় না। 
১০ তুলনীয় _ 
রে রঃ ১ তুমি আঁসতে ॥_দেওয়ান রঘনাথ। 
১ শা, প. কে. বি.)। 


আদর কারে হদে রাখ, আদরিণা শ্যামা মাকে। 


ভাই, কেউ না দেখে ॥ 
মন, তুমি দেখ, আমি দেখ, আর ০০ ভট্টাচার্য, শ. প. কে. বি.)। 


৯ 
৯ শা. প. কে. বি.)। 


আমি এই ভিক্ষে চাই! 
ত্য নাল ঠাকুর, “প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান’ (ক. 'ঁব.)। 


২৭২ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


রামপ্রসাদ তাঁহার গানে বে মানস-পুজার প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন পরবর্তী“ 
কালে সর্বত্র তাহারই প্রাতধৰনি লক্ষ্য কার । দেওয়ান রামদুলাল নন্দী বাহিরের 
উপচারে পুজা কাঁরতে গিয়া নিজেই যে একেবারে বোকা বানয়া গিয়াছেন। মা 
যে রক্ষমরী-_মাই যে সব; মাকে পূজা কারিতে মা ছাড়া আর পৃথক্‌ উপচার 
মিলিবে কোথায় ? 
বল মা তোমায় কি দিয়ে পুঁজ গো ব্ৰহ্মময়ণী ও 
আমি দেখ না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই॥ 
ব্ৰহ্ম হ'তে পরমাণ্দ, সকাল তোমার তন্য, 
মাগো অন্য বস্তু ত্ৰিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ॥ ১৭ 
তান্ত্রিক সাধকগণের আবার মানসোপচারে মাকে পূজা কারবার বিধি 
রাহয়াছে। সহস্রার-পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য-আচমন-স্নানাদর 
জল; ষট্চক্রের মধ্যে প্রথম পণ্চচক্রে অবস্থিত পণ্চভূত-তত্তবের মধ্যে ক্ষাত-ততৃই 
গন্ধ, তেজ দীপ, মরদৎ ধুপ, এইরূপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই 
ঘণ্টা, বায়-তত্বই চামর। ১৮ , 


কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কালো। 
যাকে হৃদয় মাঝে রাখলে হাদি-পদ্ম করে আলো ॥ 
সাধক কমলাকান্তেরও প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে__ 
শ্যামা মা কি আমার কালো রে 
ওরে শ্যামা মা কি আমার কালো । 


৯৭ শা. প. কে. ব.)। 
১৮ হং-কমল-মণ্ডাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে, 
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পুজ মানসোপচারে॥ 


আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন; 
পৃশ্ঘপ, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ, 
কারে রূপ দেও অমৃত অন্বূধিরে ॥ 
অনাহত ঘণ্টা কর, বায়কে কর চামর, 
সহস্রার-পদ্ম ছত ক'রে শিরে ধর;-_ইত্যাঁদ-_রামকুমার পত্রনবীশ, 
শা. প. কে. বি.)। 


. 
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লোকে বলে কালী কালো_ 
আমার মন তো মানে না কালো_ 
কালোরুপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো॥ ১১ 

সাধক-কীবগণের কালীকে এইরূপ ‘কালো’ না বালয়া ‘আলো’ বালবার 
তাৎপর্য কিঃ ইহা ক শুধু কবি-কল্পনা? না, নিজেদের ইত্টের রুপ-মাহমা 
খ্যাপনের চেষ্টা মাত্র? আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্তের ও কালী- 
সাধনার যে আভাস 'দিয়াঁছ তাহা সম্যক্‌ অনুধাবন কারলেই এই 'হাদপদ্ম 
আলো কারবার তাৎপর্য বোঝা যাইবে । মূলে প্রণবাত্মকা ব্রহ্মময়ী মা যে 
বিশুদ্ধ চিদূঘন_আনন্দঘন- জ্যোতির্ঘন। সাধক তাঁহার হৎপদ্মে অনুভব 
কাঁরতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও জ্যোতির; ইন্টমৃর্ত ত তাহারই 
অবলম্বন মান্র। এই ইন্ট-অবলন্বনের পার্থক্যের দ্বারা সাধকের নিকট চিত্তান্দ- 
ভূঁতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ইন্ট-অবলম্বন চিত্তে একটি স্বচ্ছ 
উপাধির ন্যায় হইয়া সাধকের আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় পরম-অন্মভূতিকে 
অন্দকুলভাবে ঈষৎ রাঞ্জত করিয়া তোলে । একটি দষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টিকে 
আরও একট; পাঁরস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কাব্যের রসানভূতির 
ক্ষেত্রে রস যেমন নিত্য একবস্তু, কিন্তু বিভাবাদির তাৎকালক উপাধিদ্ারা চিত্ত 
কিণ্িং উপাধিগরস্ত হইলে একই রস বিভন্ন রসরুপে প্রতীত হয়, তেমনই 
সাধকগণের পরম-অনুভাঁত মূলে একই, শৃধ্দ ইচ্টাশ্রয়ের পার্থক্য এবং সাধন- 
পরণালীর পার্থক্য চিত্ত-পাঁরমণ্ডলে একাট উপাধির সৃষ্টি হয়; সেই উপাধি 
পরম আনন্দ ও পরম-জ্যোতির অনুভূতিকে বিন্দমমান্র বাধাগ্রস্ত না করিয়া কাণ্ড 

“টল রঙে রাঞ্জত কাঁরয়া তোলে মাত্র। 

চরম অন[ভূঁতিক্ষণে সাধক-চিত্তে ইন্টাশ্রয়ের এই-জাতীয় একাটি প্রভাব ব্যতীত 
ইস্টমা্তর বিশদ বৈচিন্য থাকে না। এই যে বিশদ বৈচিত্র ইহা অনেক সময়ই 
সাধকচিত্তে সাধনার অনুকূল কতকগুলি ভাবকে উদ্দীপত কাঁরয়া দিবার জন্য। 
সাধক রামপ্রসাদ শতনয়নী কালিকা’ রুপের মধ্য দিয়া দেবীর সেই বিশ্বম্ার্তরই 
“গান কাঁরতে চাহিয়াছেন চন্দর-সূ্য-হন্তাশন যাঁহার মধ্যেই জঙ্গরুপে বিধত_ 
যাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত_যাঁহার ইচ্ছায় নিয়ান্তিত; তাই তান গাহিলেন-_ 


মত 
য- মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বল! 
কালোরুপের আভা দেখে নয়ন মন সব ভুলে গেল 


_ শস্তচন্দ্ 


৯০ তুলনা রায়, শা. প. কে. বি.)। 
য_ ন তত্র সর্ধো ভাত ন চন্দরতারকা ' 
1 নে মা বিদ্যতো ভাস্তি কৃতোহয়মাগ্নঃ। 
তমেব ভান্তমনূভাতি সর্বং 
তু তস্য ভাসা সববমদং বিভাতি॥ 
৮ 


২৭৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


“মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন। আবার কৃষ্ণবর্ণা 
অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত এক সাধক আস্বাদন কারবার 
চেষ্টা কাঁরয়াছেন এই রহস্য 
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহাঁনবণণ-হল্লোলে 
চিরশান্ত পরিমল, আবিরল যায় ভাঁস। 
মহাকাল-রূপ ধার, আঁধার বসন পরি, 
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে গো তুমি একা বাঁস।৯ 
কাঙ্গাল ফাঁকির চাঁদ বলিয়াছেন 
তাই তে নাম ধরেছ ব্ৰহ্মময় দিগন্বরণ ২, 
অপর সাধক বলিয়াছেন__ 
অরপা ব্রহ্গারপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী। 
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ॥ 
যান বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ! 
কি ছার তাঁর ভূষণ, যানি সর্বানদান॥ 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 
পারহর ভ্রম-ভাব প্রোমকের মূঢ্‌ মন॥ ২০ 
অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণা শ্যামার ধ্যানের ভিতর দিয়া 
দ্র অহং হইতে অসামতার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্ত লাভ কাঁরতে 
3 [০ 
চাই মা আমি বড় হাতে। 
আমি আর পাঁর না থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে। 
দ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সম্মুখেতে;_ 
যাহে নালবরণী নৃত্য কর মা শাশি-সর্ধ লয়ে হাতে॥ $ 


২৯ শা. প. কে. বি.)। ২৩। 
২৩ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রেমিক), এ । ২। 


নবম অধ্যায় 


পরবতী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের 
সাধনা 


(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সাধনা | 
সাধক রামপ্রসাদের এবং তাঁহার অনুবা্তগণের সাধন-সঙ্গীতে বাঙলার শাক্ত- 
ধর্মের সাম্প্রদায়িক-গণ্ডী-বিরোধী যে একটি গভীর এবং ব্যাপক রুপ দৌখতে 
পাই, গঁতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহারই পরিণাঁত লক্ষ্য করিতে পাঁর ঠাকুর 
ধর্ম-সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল মোটামীটভাবে 
উনাবংশ শতকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশক বাঁলয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাম- 
প্রসাদের সাধনকাল মোটামুটিভাবে ইহার একশত বংসর পূর্ব ধরা যাইতে 
পারে। এই একশত বৎসর ধাঁরয়া বাঙলার শাক্তসাধকগণ নানাভাবে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন এীতহাসিক 
ধষ্টতে সেই সত্যই লক্ষ্য কাঁরতে পাঁর। আমরা দেখ সাধক রামপ্রসাদ শ্যামা- 
পজাকে যে একাট সার্বজনীন ধর্ম-সাধনার রূপ দিয়াছেন পরবর্তী কালের 
সাধকগণ তাহার আরও বিস্তার ঘটাইয়াছেন। সাধক ব্যতীত জনসাধারণের মধ্য 
ত উঁথত.কাবিওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ ছোট-বড় বহু কাঁবর 
তির "মধ্যেও আমরা রামপ্রসাদের সাধন-সুরের প্রাতধ্ৰান শদানতে পাই। 
তাহাতে বোঝা যায়, শুধু সাধক-বিশেষের মনে নহে. অষ্টাদশ শতকের মধ্য 
সময় হইতে উনাবংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত শতবর্ধকালে বাঙলার জনমানসের 
মধ্যেই শাক্তধৰ্ম একটি সার্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তন লাভ কাঁরতোঁছিল। 
খাতহাঁসক দৃষ্টিতে বালব, এই ধারারই পারণাতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
খঁতহাঁসিক দৃষ্টিতে আরও একটি তথ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কাঁরতে হইবে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একাঁদকে রাহিলেন রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য মাতৃসাধকগণ-- 
আর একাঁদকে রাঁহলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বাঁমজী 
মহারাজগণ, যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে যে ভারতীয় ধর্মের 
প্রচার কাঁরলেন তাহা হইল মুখ্যতঃ বেদান্তধর্ম ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ভারতবর্ষে” 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে যত 'মঠ' প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ 
বেদান্ত-মঠ'। ইতিহাসের দিক্‌ হইতে 'জানিসাঁট আপাতাবরোধী মনে হইতে 
পারে। কিন্তু একট, লক্ষ্য কারলেই দেখতে পাইব, বাঙুলাদেশের ধর্ম-হীতহাসের 


২৭৬ . ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


যে এই পারিণাত ইহার মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই_আছে একাঁট স্বাভাবিক 
পারিণাতরই ক্রম। মাতৃপুজা যে মুন্ময়ী মার্ত বা অন্য কোনও ধাতুনির্সিত 
মৃর্তর পুজা নয়_মা যে এক অদ্বিতীয় সত্য-মা যে ব্র্ধময়ী__মায়ের আসল 
পুজা যে মানস-পূজা এবং সেই মানস-পূজা এবং ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে মূলতঃ 
যে কোনও ভেদ নাই, ইহা রামপ্রসাদ এবং ততগ্রভাবত বাঙলার সাধকগণ ও 
কাঁবগণের সঙ্গীতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যকে 
তাঁহার সাধনার ভিতরে সংহতভাবে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙলার উনবিংশ 
শতকের ধর্মহীতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বোধি’, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কাঁরল উনাবংশ 
শতকের বিদেশী শাম্্দর্শনে পারশীলিত ব্বাদ্ব-_তাহারই প্রতীক স্বামশ 
বিবেকানন্দ ৷ ‘বদ্ধ’ ‘বোধি'কে আশ্রয় কারল- গ্রহণ কারিল, এবং শ্রীরামকৃষের 
বোধিকেই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন বেদান্তের রূপে._কারণ 
তানি বুঝতে পারলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে এই বেদান্তই মহামানবের গিলন-কেন্দ্র। 
দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর পুজার শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যে খাঁটি শাক্ত-মত, 
_ ইহাও যেমন আমাদিগকে ব্যাঝতে হইবে, তেমানই আবার স্পষ্ট করিয়া বিয়া 
লইতে হইবে যে এই খাঁটি শাক্ত-মত ও খাঁটি বেদাত্ত-মতের মধ্যে কোনও রোধ 
নাই; একটা ব্যাপক সমন্বয়-দৃষ্টির মধ্যে ইহারা বিধৃত রহিয়াছে। প্রথমেই 
কালীম্যার্তর পজারী। কিন্তু এই সাধারণ সত্যকে কোনও রূপে অদ্বাকার বা 
বিকৃত না করিয়াও আমরা বালিতে পারি, এই পাঁরচয়ের মধ্যে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ 
কারবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধক-জাবনের ইতিহাসে দেখ, তান কেনারাম 
ভট্টের নিকটে প্রথমে শাক্ত-মন্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দাঁক্ষণেশ্বরের কালীর 
পুজারীরুপে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ করেন।১ স্বামী 
সারদানন্দের মতে ১২৬২ হইতে ১২৭২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাধনাকাল। 
ইহার মধ্যে ১২৬২-৬৫ এই চার বংসরকাল 'তাঁন ভবতারণীর 
পন্জারীরুপে সাধনা করেন; ১২৬৬-৬৯ এই চার বংসরকাল তান ভৈরবী 
রাহ্মণীর উপদেশে এবং নির্দেশে তন্ত-সাধনা করেন; ১২৭০-৭৩ এই তিন 
বৎসর কালের মধ্যে তান অন্য বহদরুূপ সাধনা করেন। তান জটাধারী নামক 
জনৈক রামাইত সাধুর নিকটে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন এবং শ্রীরামললা-বিগ্রহ 
লাভ করেন; তান বৈষ্ণবতন্নোক্ত মধুরভাবে 'সাদ্ধ লাভ কারবার জন্য ছয়মাস 
কাল স্তরীবেশ ধারণ করিয়া নায়িকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন। এই সময়ে তানি 
কিছ; দিন আবার আচার্য তোতাপুরীর কট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
নার্বকজ্প সমাধির সাধন করেন। ইস্লাম-গ্রহণকারী গোবিন্দ রায়ের নিকট 


১অবশ্য সাধক-জীবনের আরম্ভ তাঁহার বাল্য হইতেই। 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৭৭ 


হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইস্‌লামের সাধন গ্রহণ কাঁরয়া কিছুদিন নৈষ্ঠিক পন্থায় সাধন 
করেন। তান খ্রীষ্টান সাধনার মূল কথা জানিয়া সেই পন্থায়ও সাধনের চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন। কোনও একাট সাধনাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন 
নিষ্ঠার সঙ্গে লাগয়া থাকতে না পারিয়াই এইরূপ বার বার নানা সাধন-পন্থা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কথা মনে আসিলে শ্রীরামকৃককে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা 
. হইবে। আসলে তাঁহার "স্থির বিশ্বাস ছিল, পরম সত্য যখন কখনও এক বই দুই 

ত পারে না, তখন দেশে দেশে কালে কালে মানুষের মধ্যে যত সাধক 
আবিভূতি হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের 'বাভন্ষ পল্থার দ্বারা এক পরম সত্যকেই 
লাভ করিয়াছেন_-উপলান্ধ এবং আস্বাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর 
হইয়া সত্যের যে আস্বাদন, সেই আস্বাদনের মধ্যে পাঁরমাণগত এবং প্রকারগত 
পার্থক্য থাকিতে পারে; সে পার্থক্য সাধকের সত্যোপলান্ধিকে বিচিত্র রসে 
পারপুষ্ট কাঁরয়া তোলে। এক সত্যকে বিভন্ন পন্থায় রসবৈচিত্রে উপলান্ধ 
কারবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাভিন্ন পন্থায় সাধনা । তান বার বার বালয়া- 
ছেন, ‘আমি একঘেয়ে কেন হব?’ পুজা, অনমষ্ঠন, কীর্তন সবই চাই। "নুটকো 
বৈরাগী' না হইয়া তান 'রসে বশে” থাকিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার 'বাঁচত্ 
সাধনা। এই বাচন সাধনার অপর একটি বড় দিক্‌ও ছিল। সব নদীর জলই যে 
গয়া এক সাগরে মেশে_সব দেশের সব রকমের সাধনাই যে এক সত্যকেই 
নানাভাবে উপলান্ধ কাঁরতে সাহায্য করে, একথাটা তান নিজে সাধনাদ্ারা প্রত্যক্ষ 
দেশে দেশে জাতিতে জাতিতেই যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ তাহা নয়, এক দেশ 
এক জাতির মধ্যেই ত ধর্মের কত বিভন্ন রূপ ৷ এক হিন্দ ধর্মের মধ্যেই ত মত 
ও পথের অন্ত নাই। এই মত ও পথের বৈচিন্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করতেন 

ধকারভেদের দ্বারা। যে যেরূপ আঁধকারী-_সত্যকে অবলম্বন কাঁরয়াও তাহার 
আদর্শ ও বাসনা যেরুপ-_তাহার ধ্যান-মনন যেরূপ সেইরূপ মত-পথই গাঁড়য়া 
উঠে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার একটি দগ্টন্ত দিয়াছেন ।“হ্দ, মুসলমান 
In শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খাঁষদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্ৰহ্মজ্ঞানী 
তোমরা_সকলেই এক’ বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ 
ব্যবস্থা করেছেন”... 

“কি জান? দেশ-কাল-পান্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই 
পথ, মত কিছ; ঈশ্বর নয়। তবে আন্তারক ভাঁক্ত ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে, 
তার কাছে পেশছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আস্তারক 
হলে তান সে ভুল শূধারয়ে দেন।৮২ 


ররর 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ. ১৪৫-৪৬; ওয় ভাগ, প্‌ ৯৭। 


২৭৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কথাটাকে অন্যভাবেও তানি বাঁলয়াছেন_“সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। 
সব ধর্মই সত্য ৷ ছাদে উঠা নিয়ে বিষয় । তা তুমি পাকা সিপড় দিয়েও উঠতে 
পার, কাঠের সি“ড় দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের [সিশড় দিয়েও উঠতে পার, আর 
দাঁড় দিয়েও উঠতে পার। আবার একটা আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার 1৮৭ 

নিজে [তান সর্ব মতে-পথে সর্বভাবে সেই সচ্চদানন্দঘন ছককে আস্বাদন 
কারয়াছেন। তখনকার দিনে ব্ন্গ-উপাসনা-উৎসবে তান খুব যোগ দিতেন, 
আবার কালী-মান্দরে বসিয়া মহানন্দে কালী-পৃজাও কাঁরতেন। তাঁহার নিকটে 
এই ব্ৰহ্মোপাসনা এবং কালী-পুজার মধ্যে কোনই তফাৎ ছল না, কারণ “আমার 
মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দোঁখয়ে দিলেন সব 
চিন্ময়! প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়! কোশাকুশণ চিন্ময়! চৌকাঠ চিন্ময়!_ 
মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়! 

“ঘরের ভিতর দৌখ__সব যেন রসে রয়েছে, সাচ্চদানন্দ-রসে 1” ৪ 

এই সাচ্চদানন্দ-রসই হইল আসল কথা। ব্রহ্মকে অবলম্বন কাঁরয়াও এই 
সচ্চিদানন্দ-রস, কালীকে অবলম্বন কাঁরয়াও এই সাচ্দানন্দ-রস__আবার উমা- 
মহেশ্বর, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভীতিকে অবলম্বন কাঁরয়াও সেই একই রস। 
এই কারণেই শ্যামা-সঙ্গীত শঢ়ানতে শ্দানতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবস্থ হইয়া 
যাইতেন, ঠিক একই সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কীর্তন শ্ানতে শ্যানতেও তানি ঠিক 
একই রূপে ভাবস্থ হইয়া পাঁড়তেন। ভবতারিণীর মন্দিরে যান বালকের ন্যায় 
মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল তানই আবার যমনার কূলে কৃষ্ণ-ভাবনায় উন্মাদ," 
পেনেটির বৈফব-মহোৎসবে যোগ দিয়া রাধা-কৃষ্ণের আঙ্গিনায় উদ্দাম নৃত্যেও 
তাঁহার কোনও বাধা নাই; আবার গৌঁরাঙ্গের গান শ্যানিয়া তাঁহার গোঁরভাবে 
প্রবল কৃষ্ণ-উদ্দীপনা। ইহার কোথাও কোনও বিরোধ বা অসামগ্রস্য নাই 
ইহাই ত তাঁহার ন্যায় সাধকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবক। 

সাধক রামপ্রসাদের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ‘মা বিরাজেন সর্ব ঘটে’ জানয়াও 
ইচ্টমনুর্ত উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতের মধ্যেই দৈতের, জ্ঞানের 
মধ্যেই ভাঁক্তর পক্ষপাতী ছিলেন। কারণও এ একই, “চান হওয়া ভাল নয় মন, 
চিনি খেতে ভালবাসি ৷ একট; ‘খাওয়া’ চাই-_লীলার আস্বাদন চাই। এই লীলার 
আস্বাদনের জন্যই চাই খানিকটা একট; দ্বৈতকে; সে দ্বৈত অদ্বৈতকে অস্বীকার 
করিয়া নয়, সে দ্বৈত অদ্বৈতে অটল প্ৰতিষ্ঠা লাভ করিয়া। এই দ্বৈত হইল 
'লীলার্থৎ কল্পিতং দ্বৈতং" তাই যে ইহা 'অদ্ৈতাদাঁপ সুন্দরমূ। মান্দরে গিয়া 
প্রতিমার কাছে বসিয়া 'কালী কালা’ বিলে কি হইবে, ভিতরে যে একেবারে 


০শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃ. ১৬1 ৪, পর্থ ভাগ, পৃ. ৪২। 
‘এ, ৩য় ভাগ, পৃ. ৩৩। 


প 


৮: লস 


পরবতাঁ কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৭৯ 


রাইয়াছে, 'ময়ীতেই বিকার_বিকার ছাড়া যে রূপ হয় না। কিন্তু এ বিকার 
লীলার বকার। এই যে র্‌প,_এই যে ইন্টমূর্তিইহা ত অবলম্বন_অবলম্বন 
করিয়া রূপের মধ্যে একবার ডুবিয়া গেলে তখন আর রূপ কোথায়? তখন 'রূপ- 
সাগরে" ডুবিয়াই যে লাভ হয় 'অরুপ-রতন'। যখন অরূপ রতন তখন আর 
ব্ৰহ্মময়] নয়-_তখন শু ব্ৰহ্ম । তখন আর শ্যামা স্ত্রী নয়। আমরা পূর্বে দেখিয়া 
আসিয়াছি, রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য সাধকগণও এই কথাই বালিয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বাঁলয়াছেন, “সেই আদ্যাশীক্ত মেয়ে না পুরুষ? আমি 
ওদেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালনপ্জা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে 
দিয়েছে! একজন জিজ্ঞাসা করলে, ‘মা'র গলায় পৈতে কেন?" যার বাড়ীর ঠাকুর, 
তাকে সে বললে, ‘ভাই তুই মাকে ঠিক চিনোছস।' কিন্তু আম কিছ; জান না, 
মা পদরদয কি মেয়ে!” * 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন“কালারূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীর্‌পেই 
দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল৷” অখণ্ডে 
একেবারে লীন অবস্থা-একেবারে বেহ'শ অবস্থা সূফীদের ভাষায় 
'বেখবরণ হাল'। এই ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে একেবারে লীন বা বেহঃশ হইয়া থাকতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁহতেন না। তাইত তান বার বার বালতেন, ‘ওমা ব্্ষজ্ঞান দিয়ে 
বেহ'শ ক'রে রাখস- নে! তান যে লীলার আনন্দ চান, রসের আস্বাদন চান 
আই বালয়াছেন,_শুধ্য অদ্বৈতজ্ঞান। হ্যাক্‌ থ:!!! যতক্ষণ ‘আমি’ রেখেছ, ততক্ষণ 
তুমি! পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না?”* 
_ সাকার-সাধকগণের মধ্যে দই প্রকারের সাধক আছেন,_একদল হইলেন 
' 1নরাকারে অনাধকারী, নিরাকারকে তাঁহারা ধারণা কাঁরতে পারেন না। অনেক 
সময় যাহারা নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়েন। “পাখী 
উপরে খুব উঠে, যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। 


প্রাতাষ্ঠত হইবার পর লীলানন্দ-বিলাসের জন্য সাকার। গোপীরা ছিলেন এই 

ধকারণ সাধকের দলে; তাই পগোপাঁদের রক্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা চাইত 
Re! এই বাভন্ন ইষ্টমুর্ততে সাকারে বিচিত্র রস-আস্বাদন আর নিরাকারে 
একটানা ্থাত-এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ-বাড়ীর 
নহবতের দুইটি সানাইয়ের সুরের পার্থক্যকে অবলম্বন কাঁরয়া। “যেমন রস্দন- 
চৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে, তার বাঁশীর সাত ফোকর সত্বেও কিন্তু আর 
একজন দেখ কত রাগ রাগিণী বাজায়” 


দি মৃত, ৫ম, পু. ৭৬-৭৭। ৭ এ, ৪র্থ, পু. ভগ ৰথ, বা 
» ৪র্থ, পৃ. ১১৬। ৯০, ৪ৰ্থ, পৃ. ১। ॥ ৫ম, পৃ 


২৮০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সত্যাটকে আবার অন্যভাবে বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বালরাছেন ব্রহ্ম এবং 
কালী একই পরম সত্যের নাক্কুয় ও সক্রিয় রূপ । ব্রহ্ম নাক্্ুয়, লীলা-সাক্রিয়তায় 
কালীরুপ। কালাই ই্টমচার্ত; সেই ইন্টমার্ত সাধকের বাসনা অনুরূপে বহু 
হয়। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন, “সাধকের জন্য তাল নানা ভাবে 
নানা রুপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে 
কাপড় রঙ করাতে আসতো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি রঙে 
ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমাঁন 
সেই লোকটা গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছ্যীপয়ে বলতো, ‘এই লও তোমার 


‘এই লও তোমার হলদে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই 
গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, ‘এই লও তোমার নীলরঙে ছোপান কাপড় ৷ এই রকমে 
যে যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হ'তে 
ছোপান হ'ত।”৯ এ-বিষয়ে [তানি বহুরূপণ গগিরাগাঁটর দল্টান্তাটও বার বার 
ব্যবহার করিয়াছেন; একই শিরাগাঁটি, কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও 
হলদে, কখনও নীল। পরমসত্য নির্গণও বটে, সগুণও বটে, 'নাক্ষয়ও বটে, 
সক্রিয়ও বটে, নিরাকারও বটে, সাকারও বটে। সাকারও আবার বহআকার; 
আসলে এ শুধু দেখিবার পার্থক্য, উপলান্ধর পার্থক্য__সাধক-মানসের পার্থক্য। 
পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার দুইটি দিক্‌ দোখয়াছেন,_একাঁট 
দিক্‌ হইল নিম্নাধকারীর দিক্‌_-অপরাট হইল উচ্চাধকারণর দিক্‌ ৷ 


নিম্নাধিকারীর পক্ষে যে সাকার-উপাসনা উহা অনেকখানি হইল সাধনার একটা : 


প্রাথমিক অবস্থা। “আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতাঁদন করে? 
যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতাঁদন না স্বামীসহ বাস করে। বিবাহ হ'লে 
পনতুলগনাল পেণ্টরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর প্রাতমাপ্জার কি 
দরকার £”৯ কিন্তু উচ্চাধকারীর আর-এক রকম ইষ্ট অবলম্বন আছে_রূপ 
অবলম্বন আছে, উহাই হইল লালা-রসাস্বাদের প্রয়োজনে। ললাবলাসী 
সাধকের ভক্তির আবেগেই নিরাকার আনন্দঘন প্রেমঘন মূর্তি লাভ করিয়া সাকার 
হইয়া ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন-_ক রকম জান? 'সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত 
সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানা রুপ ধ'রে বরফের 
চাই সাগরের জলে ভাসে; তেমাঁন ক্তি-হিম লেগে সাচ্চদানন্দ সাগরে সাকার 
মাত দশন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-স্য উঠলে বরফ গলে 
আগেকার যেমন জল, তেমাঁন জল। অধঃ উধ্ব পাঁরপর্ণ। জলে জল ।” 


৪০১০৮৮০২৮৪১ কা 


পরবতাঁ কালের প্রাসদ্ধ শক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮১ 


আসলে তাহা হইলে নিরাকার ও সাকার হইল একই সাধকের দুই ক্ষণে দুই 
রুপ উপলান্ি। 'নার্বকল্প সমাধিতে যেখানে 'অহং-এর পরিপূর্ণ লোপ 


. সেইখানেই নিরাকার ৷ যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্ঞেয় নাই_সেখানে আকার বা রূপ 


আসিবে কোথা হইতে? সেই নার্বকল্প ধাম হইতে চিত্ত যখন রূপের ধামে নামিয়া 
আসিয়া 'অহংকে খানিকটা ফিরিয়া পায় তখনই সাকার ৷ লীলাবলাসী সাধক_ 
যাহারা সর্বদা ‘বেহুশ’ হইয়া থাকিতে চাহেন না_যাঁহারা 'রসে বশে’ থাকিতে 
চান তাঁহারা তাই নার্বকল্প সমাধিতে বেশিক্ষণ নিঃসংজ্ঞ থাকতে চাহেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেন, "হাঁ, আমার প্রায় একট; অহং থাকে। সোণার একট; কণা 
সোণার চাপে যত ঘসো না কেন, তব একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় 
আগদন, আর তার একটা িনাকি। বাহ্যজ্ঞান চ'লে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একট; 
অহং রেখে দেন বিলাসের জন্য! আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়।” ৯* 
অন্যত্ৰ {তান এ-বিষয়ে বািয়াছেন._ “দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে 

আছেন, এক ব্যাক্ত। ...তবে একটি রেখামান্র আছে (ভক্তের আমি’ আছে) 
সস্তোগের জন্য।”১৬ “তান যতক্ষণ ‘আমি’ রাখেন ততক্ষণই ভক্তি।” এই 
'আমি'র রেখামান্র অবস্থানেই নির্গণের সগণ লীলার, নিরাকারের সাকার লীলার 
আস্বাদন হয়। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে ততক্ষণই কালী-কৃফ_যখন ‘আমি'র লোপ 
তখনই ‘সাকার ডুবিয়া মরে [নিরাকার চুপে ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেই রঙ্গ সেই 
যে কালীরূপে আস্বাদতা ইহা ত সংবেদ্য সত্য, ইহাকে লইয়া কি বাহিরে ' 
হৈ চৈ কাঁরতে হয়? রামপ্রসাদের মত ঠারে ঠোরে' বুঝিতে হয়_ 

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব কারি যারে। 
সেটা চাতরে ক ভাঙবো হাঁড়, বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে॥ 

“রামপ্রসাদ মনকে বল্‌ছে--ঠারে- ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, 
বেদে যাঁকে ব্ৰহ্ম বল্‌ছে_তাঁকেই আমি মা বলে ভাকাছি।”১* 
টল আছে। অচল অটলই নিত্য_আর চলে টলে নিত্যের বুকে মধনর লীলা। 
যাহার নিত্য, তাঁহারই লীলা। অচলে অটলে ব্রহ্মজ্ঞান_চলে টলে ভাক্তি। 
রামপ্রসাদের ন্যায় শ্রীরামকফেরও ঝোঁক এই ভক্তির দিকে। অচলে বা অটলে 
বোশক্ষণ থাকা যায় না, বড় উচ্চ পরদাঅজ্প একট; নামিয়া আসিয়া ভাঁক্ততে 
সরস হইয়া অবস্থান কাঁরতে হয়। “ও ‘আম’ এক একবার যায়। তখন ব্ৰহ্মজ্ঞান 
ইয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সারে গা মা পা ধা নি; 
কিন্তু শন'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না:আবার নীচের গামে নামতে হয়। 
জি বাল, ‘মা আমায় ব্ৰহ্মজ্ঞান দিও না'।” ৯ 


১, কথামৃত, ওয়, প্‌. ১০০। ৯৬, ওয়, পৃ. ২৮৯। ১৭ এ, ৩য়, পৃ. ১৭। 
এ, ওয়, পৃ. ৯০ ॥ 


২৮২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


এই অটল ও টলের তত্তাট ভারী সুন্দরভাবে বুঝান হইয়াছে শিবের 
দ্টান্তে। যোগে যখন আত্মলোপ কাঁরয়া সমাধিস্থ তখন তান অটল! মনকে 


খানিকটা যখন নীচে নামান হইল তখনই ভক্তিতে তান 'টল'_তখনই রাম রাম . 


করিয়া নৃত্য। “শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোহহং অবস্থা 
যোগেতে সব স্ছির। যখন ‘আমি’ একটা আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম! 
ক'রে নৃত্য ।” ৯১ 

ভক্তির ক্ষেত্রে রূপের ক্ষেত্রে মন যে একট; নামিয়া আসে, একথার তাৎপর্য" 


. , ক? যোগ-সাধনার দিক্‌ হইতে কথাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ তন্বে যে ষটচন্র এবং 


তদনধের্ব সপ্তম চক্র সহস্রারের কথা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার আঁত সহজ সরল 
একটি বর্ণনা দিয়াছেন যে, এই সপ্তচক্রই মনের সাতটি ভূমি, “এই সাতভূমি মনের 
স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গ্হ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। 
মনের তখন উধ্বদৃষ্টি থাকে না-কেবল কামনী-কাণ্গনে মন থাকে! মনের 
চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চাঁরাদকে জ্যোতিঃ-দর্শন 
হয়। তখন সে ব্যক্তি এশ্বারক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, (এক? 'এঁকি! 
তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না। 

“মনের পণ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার আবদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে 
ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যাঁদ কেউ 
অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। 

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহার্নীশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন 
হয়। তখনও একট; ‘আমি’ থাকে। সে ব্যাক্তি সেই নিরূপম রূপ দর্শন ক'রে উন্মত্ত 
হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন 
লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, ছুলাম ছ'লাম: কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আনে 
ব'লে ছ:তে পারা যায় না। 


“শরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও রহ্মজ্ঞানীর বক্র 
প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।» ২০ 
শিরোদেশের সপ্তম ভাঁমই হইল সপ্তম স্বর শন-র ভূমি; এখানে বোশিক্ষণ 
থাকা যায় না, থাকিলে দেহপাত হয়। লীলারস আস্বাদের জন্য দেহকে রক্ষা 
করিতে হইলে একট; নামিয়া আসিয়া কণ্ঠস্থ পঞ্চম ভূমি ও কপালস্থ ষষ্ঠভূমিতে 
অবস্থান কাঁরতে হয়। সপ্তম ভূমিতে 'অহং-এর লোপ, সেখানে আর ভক্তির কথা 
নাই। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিতে অহং পাকা সোনা হইয়া থাকে_দাস অহং, মায়ের 
সন্তান অহং-এই দুই ভূমিই হইল তাই ভাক্তর ভূঁমি_সাকার-অবলম্বনে 
লাঁলা-বিলাসের ভমি। ‘আর চান হতে চাই না, চান খেতে ভালবাসি। আমার 


*১ কথামৃত, ৪র্থ, পৃ. ২৬৮। ২০, ১ম, পু. ৭২-৭৩। 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৮৩ 


এমন কখনও ইচ্ছা হয় না যে বাল, আমি ব্রহ্ম'। আম বাল, 'তুমি ভগবান, 
আমি তোমার দাস'। পণ্চম ও ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলান ভাল” ২২ 

সপ্তম ভূমিতে যে দর্শন তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনে 
স্থিতি বেশী সময় সম্ভব নয়। তান্নম্নের দুই ভূমিতে যে ভাক্তর দর্শন তাহা 
খানিকটা যেন দূর হইতে দর্শন। একট; দূর হইতে দর্শন না হইলে রূপ 
আসে না, প্রত্যক্ষ দর্শনে কোনও রূপ নাই। কালী এইজন্য চৌদ্দ পোয়া। 
“কালীরুপ কি শ্যামর্‌প চৌদ্দ পোয়া কেন? দুরে বলে। দুরে বলে সূর্য ছোট 
দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না। আবার 
কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বালে। যেমন দীঘির জল 
দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গয়ে হাতে ক'রে জল তুলে 
১৮৮৯৮৮49০80 

1? ২২ 

মোটের মাথায় দেখতে পাইতোঁছ, লীলারস-আস্বাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাঁক্তবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল। সেই ভাঁক্তভাব হইতেই শাক্ত-সাধক-হিসাবে 
. তাঁহার সন্তানভাব। শাক্ত-সাধনায় দুইটি ভাব,_এক বাঁরভাব_আর সন্তানভাব ! 
বাঁরভাবে সাধক নিজেই ?শব-_তখন শাঁক্তকে আশ্রয় করিয়া সাধনা । বারভাবের 
সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের রনচ ছল না। তিনি বার বার বালয়াছেন, আমার সম্তান- 
ভাব, মা ও ছেলের মধুর সম্বন্ধ লইয়া রসাস্বাদন। 

পূর্বেই বালয়াছ, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা পরবর্তী কালে রুপান্তর লাভ 
কাঁরল বেদাস্তধর্মে। ইহার কারণ ক? শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রেরণা 
লাভ করিয়া এই রামকৃষ্ণ-সাধনাকে যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় সাধনার-পে ব্যাপকভাবে 
প্রচার কারিয়াছেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় হইলেন স্বামী ‘বিবেকানন্দ । এই 

ন্‌ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেন,_'নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর, নিরাকারের 


এই অদ্বৈতবাদ কিন্তু স্বামী িবেকানন্দকে জগত্বীবমূখী বা মানব-বিমুখী 

রয় তোলে নাই। তাঁহার বেদান্ত শুধু তত্ত্বের বেদান্ত নয়--ব্যবহাঁরক বেদান্ত 
(Practical Vedanta) | জগৎ ও জব সবই ব্রহ্ম বলিয়া ‘তান ব্রহ্গকে আশ্রয় 
করিয়া জগৎ এবং জবকে উড়াইয়া দিলেন না-_বরপ্ণ জাবই ব্রহ্ম বালয়া নরকে 
‘তান নারায়ণ কারয়া তুলিলেন, জীব-প্রেমকেই ঈশ্বর প্রেম, জীব-সেবাকেই 
ঈশ্বর-সেবা বালয়া প্রচারিত করিলেন। 


২৯ কথামৃত, ১ম, প্‌. ৯২1 ২২এ, ১ম, পৃ. ৭১-৭২। 


২৮৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উপানিষদের মন্ত 

যন্তু সর্বাঁণ ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যাতি। 

সবভিতেষ্দ চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥২ 
ইহাকেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবনের সার মন্ত্র বালয়া গ্রহণ কারলেন। 
সর্বত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মানভুতির ফলে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখা এবং নিজের 
মধ্যে সর্বভূতকে দেখা। তখন আর ধর্মোপদেশকের উচ্চস্থান হইতে মানুষকে 
কৃপা কারবার বৃত্তি নয়, তখন গভীর শ্রদ্ধা লইয়া কায়মনোবাক্যে শু নর- 


নারায়ণের সেবা। পরবতাঁঁ কালে তাই রামকৃফ-ধর্ম এই সেবা-ধর্মকেই "ভাত্ত 
করিয়া দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ কারিল। 


(খ) শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-দাধনা 


তান্নক-সাধনা ও শাক্তি-সাধনার একটি সক্ষম বিকাশ দেখিতে পাই বিংশ 
শতকের পরমযোগাঁ শ্রীঅরাবিন্দের মধ্যে। তান যে সামাগ্রক অখণ্ড যোগ- 


“শর আমরা দিব্য সোমরস পানের কথা 
লে এই সোমরসকে শ্রীঅরবিন্দ একটি পরমগভশর জরে গ্রহণ 

রয় ee LR ভিড 
জীবন নহে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে_এই সোম- 
ও দিব্য-আনন্দকে লাভ কারিতে হইবে এবং 5 ৰ 
কারয় তুলতে এই দিব্য আনন্দই হইল পাবা তা ৮9 


 অঈশ-উপনিষধ। = 


| 
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আনন্দময় পরমপ্নুরনষ জাবরূপ মনন-শক্তিযুক্ত জীবন্ত বন্তুপণ্ডের ঘটে এই 
আলন্দরস-সুরা ঢালিয়াই দিতেছেন; নিজে তিনি নিত্য এবং সদুন্দর, জীবরূপ 
সত্তা ও প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পারবর্তিত কারয়া রূপান্তারত কাঁরয়া দেওয়া । > 
সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের অধ্যাত্মাচক্তা ও অধ্যাত্মসাধনা কেবলই হইল 
নোতমার্গে। সত্য কি তাহা আমরা কিভাবে বুঝি? সত্য ইহা নয়, সত্য উহা 
নয়_সত্য যাহা-কছু জানি তাহার কিছুই নয়। বস্তুরপে বহু ভাবে প্রাতভাত 
জাতের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের রক্তমাংসের দেহের. মধ্যে সত্য নাই, 
আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাঙ্কার 
ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দ-বেদনার মধ্যে সত্য নাই; সত্য হইল একটি 
নিরপেক্ষ নিরালম্ব অদ্বয় তত্ব_যত-কছু আস্তিত্ব সকলের উধের্ব অবস্থিত। 
কিন্তু এই যে শুধু নোতপথে ধাবন- চরমানির্বাণোন্মযুখতা- শ্রীঅরাবিন্দ ইহাকে 
পারিপূর্ণ অধ্যাত্মসাধনা বালয়া গ্রহণ কাঁরতে পারেন নাই; তাঁহার মতে অধ্যাত্ম- 
সাধনা হইল একটা বিরাটতর এবং পূর্ণতর অস্তিত্বের সাধনা। এ নোতমার্গে 
গাল্মদীখতা অধ্যাত্সসাধনার সম্পূর্ণ বৃত্তের একাট অর্ধ মান্র; অপর অর্ধ 
হইল দিব্যসন্তার সাধনা_-তবেই সাধনার পরিপণার্ত। ইহাই তো হইল তন্নের 
ভুক্তি-মুক্তি,এক করিবার সাধনা শ্রীঅরবিন্দ বাঁলয়াছেন যে, উপানিষদে যে বলা 
হইয়াছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ এই কথাটার উপরেই আমরা এতদিন অত্যন্ত বেশী 
জোর দয়া আঁসয়াছি। সর্বব্যাপী এককে প্রাতষ্ঠিত কারতে আমরা রুপাশ্রিত 
বহদকে কেবলই অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া 'দিয়াছি। কিন্তু উপনিষদের এই 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ মন্ত্রাটর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম কারতে হইলে মন্ত্রটকে আর-একাট 
পানবাঁদক মন্নের সাহত যুক্ত করিয়া পাঁড়তে হইবে, তাহা হইল 'সর্বৎ খল্বিদং 
ব্ধ'। উপানষদের এই দুইটি মহাবাকাই হইল সাধনবৃত্তের দুইটি অর্ধ_ইহাই 
উন্তের নির্বাণ ও ভব_মাক্ত ও ভূক্তি। প্রীঅরাঁবন্দ তাঁহার The Life Divine 
(দব্য-জীবন) গ্রন্থে তাঁহার অননঢকরণায় ভাষায় বলিয়াছেন_ 

“The passionate aspiration of man upward to the Divine 
has not been sufficiently related to the descending movement 
Of the Divine leaning downward to embrace eternally its 
Manifestation. Its meaning in matter has not been so well 
Understood as its truth in the Spirit.” 


nal Delight of existence, the Lord 


৯ নুর দি 
From the divine bliss, the origi f 1 
ine of that Bliss, the mystic soma, 


of Immortal: - 

Ortality comes pouring the Ww C 

into these jars of নাকে living matter ; eternal and beautiful, he 

টি into these sheaths of substance for the integral transformation 
the being and nature.”—Sri Aurobinda, The Life Divine. 


২৮৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


ভর জন্য আমরা একটা উধর্বায়নের কথাই জানি। কিন্তু 
স্থিত থাকিলে সাধনা পূর্ণ হইল না; সেই উ্বভূঁম হইতে সমন্ত দব্যজ্যোতঃ 
না লামা আনিতে হইবে অর 
মনতরি,পের দিকে। সত্যের তাৎপর্য আমরা শুধ আত্মতত্বের মধ্যেই কুঁঝিতে 
শিশিয়াছ_সমভাবে বন্ুতত্ের মধ্যেও বাাঁঝতে শিখ নাই। সত্য শুধু বন্ধু- 
নিরাকৃত আত্মা নহে, সত্যকে আত্মা ও জড় উভয়ের মধ্যে সমভাবে বণঝতে 
ও অনুভব কাঁরতে হইবে । সত্যকে ধাঁরতে 


“Life in is self-unfolding must also ris 
of its own being. But if in Passsing £ 
been given 


€ to ever-new boy 
Tom one domain to another w' 


renounce what has already us from €agerness for our new 
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শ্রীঅরাবন্দ বার বার বহদুভাবে একটা কথা বালয়াছেন, অধ্যাত্ব-জীবনকে 
আমরা শুধুমাত্র একটা উপরে উঠিবার প্রক্রিয়া বিয়া ভুল কাঁরয়াছি। তান 
বলেন, এই যে অন্ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে আত্মায় উত্তরণ 
ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার অর্ধ-সাধনা মাত্র; অপর অর্ধ হইল” আত্মার 
চৈতন্যে অবতরণ, আত্ম-চৈতন্যের প্রাণে অবতরণ-সকলের আবার অন্নে বা 
বস্তুতে অবতরণ। এই আত্মা আর জড়বস্তু ইহারা অখণ্ড সত্যের দুইটি মের; 
মুলাধারে একেবারে ক্ষিতিতত্ব, সহস্রারে রূপহীন জ্যোতির্ময় আনন্দময় 
আত্মতত্ব; এই আত্মা ও জড়-_মূলাধার ও সহস্রার ইহার মধ্যেই সকল বিবর্তন 
(evolution) ও উদৃঘাতন (inv০luti০n) | আমরা দিব্য-জাীবনে বাঁচয়া 
থাকিতে পাঁর না যাঁদ শুধু ভগবস্তার চরমন্তরে উঠিয়া স্থিত লাভ করিতে চাই: 
এই ভগবস্তাকে আমাদের নিম্নতম তত্র মধ্যে একেবারে আমাদের পার্থব 
জীবনের স্কুল ভত্তিভামতে নামাইয়া আনিতে হইবে। দেহের প্রত্যেকাঁট জীব- 
কোষে যে পর্যন্ত ভগবত্তার আধান না হয় সে পর্যন্ত অধ্যাত্র-জীবন লাভ হয় না। 
শ্রীঅরাবন্দের তন্-সাধনা হইল তাই একাট সম্পূর্ণ রূপান্তরের সাধনা। 
আত্মধর্মের আনন্দ ও জ্যোতিঃ দ্বারা দেহের অপু-পরমাণকে অধ্যাহত 
(5urcharged) করিয়া লইতে হইবে; এই আধানের ফলেই ধারে ধীরে দেহ- 
ধর্মের ঘটে আত্মধর্মে রূপান্তর। এইজন্য এই রূপান্তরের সাধনায় নিম্নের 
তত্বগ্ীলকে নিরন্তর আতিমানসের জ্যোতিঃ ও শাক্তদ্ধারা অধ্যাহত করিয়া 
কথা বলা হইয়াছে। আঁতমানস হইতে ব্যাক্তচৈতন্য, চৈতন্য হইতে প্রাণ, 

প্রাণ হইতে অন্ন এই জ্যোতিঃ ও শাক্ত লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নতম 
ততই রূপান্তারত হইয়া গিয়া উচ্চতম তত্ত্বের সহধার্মতা লাভ করে। তখন জড় 
অণদই অধ্যাত্ম অণ্তে পর্যবাঁসত হয়। এই জড় অণদর অধ্যাত্ম-অণুত্ব লাভের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জড় এবং আত্মা যাঁদও সংাষ্টপ্রবাহের 
মধ্যে দুইটি প্রান্তকোটি, তথাপি এই উভয়ের ভিতরেই মধ্যবর্তী সকল উচ্চ ও 
তত্বুসমূহের বিবর্তন (০৮০1090) ও উদ্‌ঘাতনের (involution) 
সম্ভাবনা হত রাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক দূষ্টিতেও আমরা যখন বল যে জড়বন্তু 


80081003900 if in reaching the mental life we cast away or belittle the 
Physical life which is our basis, or if we reject the mental and physical 
‘0 Our attraction to the spiritual, we do not fulfil God integrally nor 
Satisfy the conditions of His self-manifestation. We do not become 
Perfect, bur only shift the field of our imperfection or at most attain 
2 limited attitude. However high we may climb, even though it be 
to the On-Being itself, we climb ill if we forget our base. Not to 
b >andon the lower to itself, but to transfigure it in the light of the 
1277৩. to which we have attained, is true divinity of nature."—Tbhe 
1৫ Divine, 


২৮৮ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


হইতে প্রাণ ববার্তত হয়, অথবা প্রাণ হইতে মন বিবার্তত হয় তখনই আমরা 
এ কথা স্বাকার কাঁরয়া লই যে, জড়বন্তুর মধ্যেই প্রাণ নিহিত আছে; জড় যাঁদ 
একান্ত অ-প্রাণ হইত, প্রাণ যাঁদ একান্তই চৈতন্যধর্মাববাঁজত হইত তাহা হইলে 
জড় হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে চৈতন্যের উংপাত্তির কোন সম্ভাবনাই থাকত না। 
প্রাণ যাঁদ 'ক' হয়, আর জড় যাঁদ 'অ-ক' হয়, তবে ন্যারশাস্দের অতি সাধারণ 
নিয়মেই বোঝা যায়, ‘অ-ক’ হইতে কখনও কোন ভাবেই 'ক'এর উৎপত্তির 


জড়ের মধ্যেই প্রাণ, প্রাণের মধ্যেই মনের সম্ভাবনা নিহিত আছে; অন্যভাবে 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, জড় হইল প্রাণেরই আবরণযুক্ত রুপ, প্রাণ হইল 
মনেরই আবরণ রুপে। উধবতত্বের ভর্গ ও শাক্ত আস্তে আন্তে যখন এই 
আবরণ নষ্ট করিয়া দিতে থাকে তখন দনম্নততবগ্দলও কান়্ রুপান্তর লাভ 
করিতে থাকে। নিম্নততবকে উধর্বতত্বে রপোর্তারত করা শব্দের অথ হইল 
নিম্লতত্ের ভিতরকার থে আবরণ উত্তর প্রকাশে বাধা সি কার 


° “Tf the psychic mutation has not tak i 
bre-mature pulling down of the high er Foes “pit there EAE 


er Forces, their Contact may be 


পরবতাঁ কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা . ২৮৯৭ 


আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরে যে পর্যন্ত ভগবন্তার অবতরণ না হয় এবং 
আমাদের সমগ্র সত্তা যখন পর্যন্ত এইভাবে সামাগ্রক রুপান্তর লাভ না করে 
সেই পর্যন্তই আমরা অশুদ্ধ প্রকৃতের রাজ্যে বাস কার এবং সেই পর্যন্তই আমরা 

সাধারণ প্রান্কীতক "নিয়মের দ্বারাই বাধিত ও নিয়ান্বিত হই। কিন্তু যেই মাত্র 
আমাদের সত্তার সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন সাধিত হইয়া যায়, অশুদ্ধ প্রকীতর নিয়ম- 
বিধান আর আমাদের উপরে কাজ কাঁরতে পারে না_তখন আমরা শুধ 
দব্যাবধানের দ্বারাই পাঁরচালিত হই। এই 'দব্যাবধানগ্ীলই হইল ভগবৎ-ইচ্ছা; 
স্তরাং ভাগবতী সত্তার অধিকারী আঁতমানদ্ষ ভগবানের হাতের একটি খত 
যন্ত্র হইয়া ওঠে, সেই খত যন্বের ভিতর দিয়া ভগবান্‌ তখন তাঁহার দিব্য 
সুরকে অবাঁধত-ভাবে বিস্তার কাঁরয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় সাধক তাঁহার 
চৈতন্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্র, তাঁহার প্রাণশাক্তর প্রাতাঁট স্পন্দনে, তাঁহার দেহের 
প্রাতাট জীবকোষে ভগবানের উপাস্থাত অনুভব করেন। তাঁহার নিজের 
কাজের- পরা প্রকতির কাজের ধারা অনূভব কাঁরতে পারেন। তখন তান 
দেখতে পাইবেন যে তাঁহার প্রাকৃত সত্তা আর কিছুই নয়, ইহা এক জগজ্জননীরই 
শাক্তর বিকাশ এবং প্রকাটত অবস্থা মানু । 

“He would feel the presence of the Divine in every centre 
Of his consciousness, in every vibration of his life-force, in every 
Cell of his body. 10. ail the workings of his force of Nature he 
Would be aware of the workings of the supreme World- 
Mother, the Supernature ; he would see his natural being as 
the becoming and manifestation of the power of the World- 

Other.”s 

এইখানেই আমরা শ্রীঅরাবন্দের তন্তর-সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার শাঁক্ত- 
সাধনার স্বরুপ বাঁঝিয়া লইতে পাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শাক্ত-সাধনার মনলকথা 
যেমন এই উক্তিতে "আমার আমার কারস্‌ না রে নরেন, এ আন্টাই হ'ল 
উপসৰ্গ, আসল অর্থকে সব ঘডলিয়ে দেয়; ওটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু বল মা'র 
মা'র মা'র ।”-_্রীঅরাবন্দের শাঁক্ত-সাধনার মূলকথাও হইল ঠিক ইহাই, পরা 
্রককাতি জগজ্জননণর হাতের একটি নিখুত যন্ত্র বাঁনয়া যাওয়া-সমস্ত জীবনের 
fa a 


too strong for the impure material of Nature and its 
OE for the fewer eRe jar of the Veda which 


0০৭10 fate may be that of the unbaked EE 
ould not hold the divine Soma wine; or the descending influence 
LY Withdraw or be split up because the nature cannot contain or 


চি iE —The Life Divine. 
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২১০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 
১ 


সমস্ত কর্মের দ্বারা শুধু তাঁহার সুরে তাঁহার র তালে বাজয়া যাওয়া। 
শ্রীঅরাঁবন্দের এই শাক্ত-সাধনার একটি চমৎকার পারচয় পাওয়া যায় তাঁহার 
The Mother নামক ইংরেজিতে লিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে। সেখানে 


নাত দা হইতে মানুষের উতর উঠিবার যে ডাক উর হইতে তাহাতে 


ইত কাতার ক্লাবলৈ নিন হইতে এই উতারিনের আকা 
হইতে কৃপাবর্ষণ_এই উভয়ই হইল 


এক অথণ্ড সাধনার দুই দিক্‌; এই দুই 
যকত হইলে তবেই তো সাধনার পারপ্ণতা।* র 
জৈবিক 


মধ্যেও শীক্তিরাঁপণী মা মানুষকে জড়াইয়া 


যর নিত পাকের ভিত ও রর 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা রতে : এই জাগরণের সাধনা ঠিক ঠিক ভাবে 
তখন দেখা দেয় উপর হইতে 


তিঃ- 
গর দ্বারা মানদ্ষকে টানিয়া তুলিবার র সাধনা। সূতরাং দেখা 
তো ঠিক মানুষ করে না 


রু ইং দই মুখে সক্রিয়তা ইহা শ্ৰীঅরবিন্দ শখ 
এ লতি া শ 
লতা কাহিয়ছে। অ মিছ ই তান শির 
তেও যে বিবর্তনের কথা বালিতোছ এ 


Powers that alone 
the great and difficult thi 


piration 
Ve that answers 


bl can effect in their conjunction 
22 Which is the aim Of Our endeavour, a fixed 
that calls from bel 

.—The Mother. 


Grace 
from abo ৃ Sb and a Supreme 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৯১ 


সর্বাবধ বিবর্তনের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিতে পার দুইটি জিনিস। প্রথমতঃ, 
একটা পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই পাঁরবর্তন-জনিত একটা পাঁরণাতি। 
শ্রীঅরাবিন্দের মতে এই পাঁরবর্তন এবং পাঁরণাঁতর পিছনে রাহয়াছেন শাক্ত- 
রাঁপণী মা। তান নিম্নসত্তায় থাকেন উধর্বসত্তায় পাঁরবার্তত এবং পরিণত 
হইবার একটা সহজ প্রবণতারূপে। নিম্নসত্তার মধ্যে এই উধ্বায়নের প্রবণতা 
যাঁদ আদৌ না থাকত তবে তো নিম্নসন্তার কোনও পারবর্তন ও পাঁরণাঁত 
সম্ভবই হইত না। অন্নের মধ্যে নিহিত রাহয়াছে পাঁরবার্তত হইয়া প্রাণে 
পাঁরণত হইবার একটা স্বাভাঁবক আবেগ; স্কুলের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিয়াই তো 
মা স্থুলের মধ্যে এই উধর্ব-পাঁরণাতির আবেগরুপে ছড়াইয়া আছেন। নীচ হইতে 
এই আবেগ সবকিছুকে ঠোঁলয়া দিতেছে মহত্তর পারণাঁতর পাঁরবর্তনের পথে__ 
এই হইল বিশ্বপ্রকীতির মধ্যে মায়ের এক রকমের সাধনা। কিন্তু ভিতর হইতে 
এই তাগদেই বস্তু সবটা পাঁরবার্তত হইয়া পাঁরণাঁতর পথে অগ্রসর হইতে পারে 
শা- খানিকটা আবার তাহাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য কাঁরতে হয়। তখন আনন্দ 
ও জ্যোতিরূপে নামিয়া আসিতে থাকে মায়ের অজস্র কৃপা; এই অন্তার্নাহত 
আবেগ এবং উধ্বকোট হইতে আকর্ধণ_এই আবেগ ও আকর্ষণ মিলিয়াই 
হইল সব পাঁরবর্তন ও পরিণাত। ইহাই হইল বিশ্বীববর্তনের মূল রহস্য। 
শ্রীরাবন্দের শাক্তি-সাধনার মূল কথা হইল, মাকে ভিতরে বসিয়া নিজের 
ইচ্ছায় কাজ কাঁরতে দিতে হইবে। নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের কাছে 
খ্থািয়া ধাঁরতে হইবে-_যাহাতে তাঁহার কৃপা সত্তার প্রত্যেক অপ্য-পরমাণ্নতে : 
প্রবিষ্ট হইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে। মায়ের কাছে নিজেকে আংশিকভাবে 
মোলয়া ধাঁরলে চাঁলবে না; একটা অংশকে মায়ের কাছে মেলিয়া ধরলাম, আর 
অপর অংশকে মোয়া ধরলাম কামনা-বাসনা, সংস্কার-আসাক্ত প্রভাতি বির্দ্ধ 
কতগালর দিকে_সে ক্ষেত্রে মাতৃ-কৃপালাভের কোনও আশা নাই। নিজেকে 
ন মধ্যে অজস্ররুপে বার্ধত হইয়া অজস্ররূপে সক্রিয় হইয়া উঠতে পারে। 
মন্দির পারত্কার পরিচ্ছন্ন এবং পত্র না হইলে কি দেবতার প্রাতষ্ঠা হয়? 
জীবনের মধ্যে মায়ের উপাস্থিতিকে জাবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে দেহ-মন-আত্মা 
সহ সমগ্র সত্তার মাল্দরাটিকে পারিচ্কার-পারিচ্ছল্ন ও পবিত্র করিয়া তুলিতে 
ইইবে।* আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়া, শ্রীঅরাবন্দ সাধনাদ্বারা মানুষের যে 
পারের কথা বলিয়াছেন, তিনি সর্বদাই বালয়াছেন যে এই রপোততর হইবে 
on nn Open yourself on one side হে টু ৰ রি টস, 
is vain to তি will abide with you. You 


keep the temple clean if you wish to instal there the living 
sence." ype Mother, p. 5. 


২৯২ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


অখণ্ড বা সামাগ্রক, গীতার যাহাকে বলা হইয়াছে 'কৃতঘং। এই রূপান্তরকে 
যাঁদ সামাগ্রক করিয়া তুলিতে হয় তবে এই রূপান্তরের পথে বাধা দেয় ঘাহা- 
কিছু তাহার সবট7কুকেই ত্যাগ করিতে হইবে সমগ্রভাবে ৷" 

এই যে সবাঁকছদ ত্যাগ করিয়া মারের নিকটে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে 
মেলিয়া ধরা ইহাকেই শ্রীঅরাবন্দ বাঁলয়াছেন মায়ের ইচ্ছার নিকটে সম্পূর্ণ এবং 
শর্তহীন আত্মসমর্পণ (complete and unconditional surrender to the 
will of the Mother) | এই আত্মসমর্পণ এবং আত্মশোধনের কাজ যত 
অগ্রসর হইতে থাকিবে সাধক ততই নিজের ভিতরে শক্তির সাধনাকে উপলান্ধি 
কাঁরতে পারিবেন; অনুভব কারতে পাঁরবেন_তাঁন যত বেশী নিজেকে শদুদ্ 
করিয়া মায়ের কাছে নিজেকে নিবেদন কাঁরতে পারিতেছেন, মা ততই বেশী 
কারয়া নিজেকে সাধকের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন; এইভাবেই 
সাধকের ভিতরে দিব্য-প্রকতির (Divine ৪526) স্বাধীনতা এবং পাঁরপূর্ণতা 
প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরতেছে।* 

কর্মের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম রহিয়াছে,_এক সাধারণ কর্ম, আর 'দিব্যকর্ম। 
সাধারণ কর্মের কর্তা হইল অহং। এই 'অহং-এর বিনাশের পরে অথবা এই 
'অহংকে সম্পূর্ণ ন্যাসের পরে যে কর্ম তাহাই হইল 'দব্যকর্ম। শ্রীঅরাবন্দ 
বালয়াছেন, মানদুষ এই 'দব্যকর্ম করে না, দিব্যকর্ম মানুষের ভিতর দয়া কারিত 
হয়; ভগবৎ-ইচ্ছা-রযঁপণী মা-ই হইলেন সেই কর্মের কারয়িত্রী। সুতরাং দিব্য- 
" কর্মের সাধনের জন্য সাধক নিজেকে আস্তে আস্তে গাঁড়য়া তুলবেন একাঁট 
নিখত বন্তরপে- ভগবৎ-ইচ্ছারুপ মায়ের সুর ও তাল কোনরুপেই যেন বাধা 
না পায়। ভগবংচৈতন্যের ভিতরে ব্যক্তি-চৈতন্যকে আস্তে আস্তে এমন করিয়া 
মিলাইয়া দিতে হয় যাহাতে ব্যাক্ত-চৈতন্য ক্ৰমে ভগবৎ-টৈতন্যে লীন হইয়া গিয়া 
উভয় চৈতন্য মালয়া এক হইয়া যায়। তখন ব্যাক্তর ভিতর 'দয়াও ভগবৎ" 
চৈতন্যের লীলা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।* যে পর্যন্ত এই তাদাত্য 
না আসে সে পর্যন্ত 'দব্যকর্মের সম্ভাবনা নাই। ব্যাক্ত-কৈন্দ্রে ভগবৎ-চৈতন্য যে 
পযন্ত পর্ণরূপে লীলাীবস্তারের সুযোগ না পায় সে পর্যন্ত সাধক দব্যকর্মের 


৭1106 transformation must be integral, and integral, therefore the 
rejection of all that withstands it.”—The Mother, p. 7. J 

Y “In proportion as the surrender and self-consecration progress fh 
Sadhaka becomes conscious of the Divine Shakti doing the Sadhan® 
pouring into him more and more of herself founding in him t 
freedom and perfection of the Divine Nature” —Ibid. p. 13. 

> “You must grow in the divine consciousness till there is 90 
difference between your will and hers, no motive except her impulsion 
10700 no action that is not her conscious action in you and throug 
you.”—lbid., pp. 17-28. 


পরবতর্ণ কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ২৯৩ 


অধিকারী নন বটে; কিন্তু তখন পর্যন্ত সব কাজের সময় মায়ের কাজই কাঁরতোঁছ 
এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়। ইহাতে ‘অহং'-এর উদগ্রতা কমিয়া যাইয়া 
আত্মসমর্পণের ভাবটা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাব বার্ধত হইতে 
হইতেই ক্রমে নিজের মধ্যে এ যল্রভাবের স্ফুরণ হয়। আত্মসমর্পণটা পাকা 
হইয়া গেলেই যন্ত্রভাবটাও পাকা হইয়া যায়। এই যন্ভাবটা পাকা হইয়া গেলে 
সাধকের অনুভবে আসে__ভগবং-শাক্ত কেবল কর্মের প্রেরক এবং নিয়ন্ত্রক নহেন, 
‘তান নিজেই যে ভিতরে বাঁসয়া সকল কর্মের আরম্ভ করেন_াঁনজেই সকল কর্ম 
সমাধান করেন; সাধকের সকল সন্টরণ তাঁহাদ্বারাই (শীক্তদ্বারাই) উদ্বোধিত 
সাধকের সকল শীক্তই এক শাক্তরুপিণী মায়ের শাক্ত; মন, প্রাণ এবং দেহ 
তাঁহারই কর্মসমূহের শোক্তরুপিণী মায়েরই) চৈতন্যময় এবং আনন্দময় যল্ত্সমহ, 
তাঁহারই লীলার ‘করণ'মাত্র, বাস্তবজগতে তাঁহারই আঁভব্যক্তির জন্য কতকগ্দাল 
ছাঁচ মান্।»* শ্রীঅরাঁবন্দের মতে এই যন্ত্রভাবই পরমভাব নয়; কারণ যন্ত্রভাবের 
মধ্যেও যন্ত্ররূপে 'আমার' একটা পৃথক্‌ অস্তিত্বের সংস্কার থাকে; খানিকটা 
একট; তুঁম-আমির ভাব; তুমি বন্ত_আমি বন্তী! কিন্তু শেষ অবস্থায় আর এই 
যন্তু-য্মণীর ভাবও থাকে না, তখন সব রকমের দুই মিলিয়া এক হইয়া যায়। 

“The 1930 stage of this perfection will come when you are 
completely identified with the Divine Mother and feel yourself 
to be no longer another and separate being, instrument, servant 
Or worker but truly a child and eternal portion of her con- 
sciousness and force. Always she will be in you and you in 
her; it will be your constant simple and natural experience 
that all your thought and seeing and action, your Very brea- 
thing or moving come from her and are hers. You will know 
and sce and feel that you are a person and power formed by 
her out of herself, put out from her for play and yet always 
Safe in her, being of her being, consciousness of her conscious- 
Mess, force of her force, ananda of her Ananda.” 


্রীঅরবিন্দ-বার্ণত এই ‘মা’ কে? তিনি বহু স্থলেই স্পষ্ট কাঁরয়া বালয়াছেন 


ক 

ing Aad afterwards you will realise that the divine Shakti not only 

Pires and guides, but initiates and carries out your works; all your 

ar Gents ate originated by her, all your powers Tf hers, mind, life 

for + Ody are conscious and joyful instruments of os ৭ 

5 Play, moulds for her manifestation in the: physica’ universe, 
6 Mother, p. 30. 


১1284, pp. 32.33. 


২১৯৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


তাঁহার বাণত ‘মা’ হইলেন ভগবং-চৈতন্য বা ভগবৎ-ইচ্ছা_সমস্ত মূর্তঅমূর্তের 
মধ্য দিয়া যে ইচ্ছা নিত্যকালে অনস্তরপে তরাহ্গত। শ্রীঅরাবন্দ এই মায়ের 
তিনটি রূপ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম রূপে তানি হইলেন বিশ্ব-র্ান্ডের সাহিত 


হইয়া জীবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মান্দষের ব্যাক্তিত্ব এবং ভগবং-প্রকৃতি ইহার 
তরে সরব একটা মিলন সক্ঘটন করাইবার চেষ্টা করেন? এই লন তন 


). 


| 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শক্তি-সাধকগণের সাধনা ২৯৫ 


যে-সকল গূহ্য সাধনার প্রচলন আছে_তাহার ভিতরেও আমাদের শীক্ত-সাধনার 
পরিচয় নয়; সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরাবন্দের ভাব ও সাধনার ভিতর 
দয়া শাক্ত-সাধনা একটি আত গভীর এবং সর্বজনীন উদার ধর্মমতের রূপ 
পরিগ্রহ কাঁরয়াছে। ইহাদের ভাব ও সাধনা আমাদের সমাজ-মানসের উপরেই 
খানি পাঁরবর্তন সাধন কারয়াছে। নিতান্ত নিম্নাঁধকারী একজন সাধকও আজ 
শাক্ত-শাস্ত শ্রীচণ্ভীকে শুধুমাত্র দেবীর বিভিন্ন কালে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ 
কাঁরয়া কতকগীল বিশেষ বিশেষ অসূরকে নিধন কাঁরয়া দেবতাদের রক্ষা করার 
কাহনী বালয়া মনে কাঁরবেন না। [তাঁনও দেহমন দিয়া এই জিনিসাট অনুভব 
করিতে চাহবেন, বিশ্ববহ্ষাণ্ডের মধ্যে আপন অলঙ্ব্য মহিমা বিস্তার কাঁরয়া এমন 
এক শাক্তর্পণী দেবী বিরাজমানা যাহার নিকট মন খ্যালয়া বলা যায়”মা 
রুপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুকে হনন কর; যাঁহার নিকট বলা যায়, মা, 
ব্যাধনাশ কর, সৌভাগ্য-আরোগ্য দাও, কল্যাণ বিধান কর, বিপলা শ্রী দান কর; 
আমাকে বিদ্যাবন্ত, যশবন্ত, লক্ষ্ীমন্ত করিয়া তোল: আমাকে মনোব্ত্তযনসারগী 
মনোরমা ভা দাও-_দূুগ্গ-সংসার-সাগরে আমাকে ত্রাণ কর। জাবনের ক্ষেত্রে 
মানুষের নিরন্তর অংগ্রাম-_সংগ্রাম বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম রিপুর সঙ্গে; 
এই সংসারয্যন্ধে মানূষ ভগবৎ-শাক্তর্াপণী মাকেই চারাদিক্‌ হইতে কবচ বা 
বর্মরূপে পাইতে চান। তাই নিরন্তর রণোলপ্ত মানুষ তাহার পূর্বে পশ্চিমে, 
উত্তরে দক্ষিণে, ঈশান-বায়ুআগ্র-নৈরধতে, উধের্ব-অধে বিভন্ন রুপে শীক্তরযাপণী 
দেবকে প্রাতষ্ঠিত দেখিতে চায়। প্রাচ্য দিক্‌ রক্ষা করুন শাক্তরপণী মা 
এন্দ্রীরূপে, আগ্রকোণে আগ্মদেবতা-রূপে, দক্ষিণে বারাহী ও নৈঞ্চতে খড়া- 
ধারণী-রূপে। প্রতীচ্য দিক্‌ রক্ষা করন বারুণী, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, 

তে কৌবেরী ও ঈশানকোণে শূলধারিণী। উধের্ব থাকুন শক্তি ব্রহ্মাণী- 
পে, অধ্দেশ রক্ষা করুন বৈষবী-আর শববাহনা চাম্যণ্ডা আমাকে দশ দিকে 
রক্ষা করুন। শুধু বাহিরের দশ দিকে দেবাকে প্রাতাষ্ঠত কাঁরলেই ত চলবে 
না, সমগ্র দেহের ভিতরে থাকিয়া আমাকে কে রক্ষা করিবেন? জয়া আমাকে 
সামনে রক্ষা করুন, বিজয়া রক্ষা করুন পচ্ঠে; অজিতা বাম পার্শে, দক্ষিণে 
অপরাঁজতা। আমার শিখা রক্ষা করুন দ্যোতিনী, উমা অবাস্িতা থাকুন মস্তকে, 
যমঘণ্টা পাশ্বদ্বয়, তিনেত্া চাণ্ডকা ভ্রুমধাদেশ; শত্খিনী থাকুন চক্ষ্বয়ের মধ্যে, 
নেনদ্বয়ের মধ্যে দ্বারবাসনী; এইরূপ কপাল, কর্ণমূল, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, 


২৯৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 
দাণ্ডনী প্রভাতি দেবীগণ। শুধু প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, দেবীকে যে 


দগগন্ধা-রুপে, পায়ু রক্ষা করিতে হইবে গরহ্যবাহিনী-রুপে। দেবীকে 'বাভন্ন 
রূপ ধারণ কারয়া থাকিতে হইবে আমার রক্ত, মজ্জা, চা্ব, মাংস, অস্থি, মেদ, 
অন্রসমদহ_আমার বায়;-পিত্ত-কফ, আমার মনোবঢ়দ্ধি-অহংকার_আমার রূপ- 
রস-শন্দ-গন্ধ-স্পর্শ, আমার সন্ত রজঃ তমঃ, আমার আয়; ধর্ম যশঃ কীর্তি লক্ষী 


সেই সংগ্রামেও মানুষকে দান করে বল উৎসাহ অভয়। 
শ্রীশ্ৰীচণ্ডার চতুর্থ অধ্যায়ে প্রার্থনা দোখতে পাই, 


যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ছু || 
“ঞশ,লগদাদণীনি যানি চাস্ত্াণ তেহম্বিকে। 


পাহি নো দেবি, প্রভীতি চন্তীর প্রতোকাট স্লো 
রা সত উর জে দৈব- 


| সারা জীব ভয়ন্রাণের জন্য চন্ডীপাঠের 
ব্যবস্থা করে_ সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কথার মধ্যেই সে এ একটি কথার অনুরণন শ্রবণ 
দেবি, 
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বোধাঁট জাগ্রত রাখবার চেষ্টা! চণ্ডীর মধ্যে দেখতে পাই, এই শাক্তদেবীকে 
কেবল দ্রবগাহ তত্রপণী করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। চণ্ডীর নমস্কারের- 
মধ্যে দৌখতে পাই, তান সর্বভূতে বিষুমায়া রূপে বিরাজমানা বটেন, তিনি 
চৈতন্যরুঁপণ৭, বাদ্ধরুপিণী, শাক্তরুঁপণন কাভ্ত-ক্ষার্ত-শাভি-রুপিণী, শ্রদ্ধা 
রাঁপথী, লক্ষীরাপণী, তুষ্টিরুপিণী, মাতৃরুপিণী বটেন-আবার তিনিই ত 
সবভিতের মধ্যে তমোগুণের নিদ্রার্পে সংস্থিতা, তাঁনই ক্ষুধা, তিনিই তৃষা, 
তিনিই সব জোবিকব্যাত্ত-তানই সর্বভূতে অজ্ঞানরুপে ভ্রান্তরুপে সং তা। 
আমার স্কুলে তানি সূক্ষেততান_ভালতে তানি মন্দতে তাঁন_ব্রাদ্ধতে তিনি 
ভ্রান্তিতে তিন_এমনই কারিয়াই ত একটি মাকে গোটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে িলাইয়া লইবার চেষ্টা! স্কুল চেষ্টাই গিয়া পর্যবাঁসত হয় আত্মসমর্পণে। 
সম্পদ আত্মসমর্পণই হইল শাক্ত-সাধনার আসল কথা। 
্ীশ্রীচণ্ডীঁকে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম-সাধনার একাঁট আঁত গভীর ও 
ব্যাপক ব্যাখ্যা দৌখতে পাই শ্রীসত্যদেবের 'সাধন-সমরে'র* মধ্যে। এই ব্যাখ্যার 
“মধ্যে এক দিকে যেমন একাঁটি অসাম্প্রদায়িক উদার দৃণ্টিতে চণ্ডীকে অবলম্বন 
কারয়া হিন্দুধর্মের সারততৃসমূহেরই ব্যাখ্যা রাহয়াছে, অন্য দিকে 'হন্দ-সাধনার 
‘সকল রহস্যেরও মোটামুটি পরিচয় রহিয়াছে। এখানে প্রত্যেকটি শ্লোক এবং 
তাহার ভতরকার প্রত্যেকাট শব্দের তত্ব ও সাধনার দিক্‌ হইতে যেরুপ ব্যাখ্যা 
রাহয়াছে সেই ব্যাখ্যার সহিত সকলের একমত হইবার কথা নহে, কিন্তু সব 
জ্াড়য়া যে গভীর তত্বদৃষ্টি এবং সাধনার দব্য-অন্বভাত-সমূহের প্রকাশ 
য় তাহা সহজেই গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শ্রীন্রীচণ্ডীতে বার্ণত 
অসরসমূহের সাঁহত দেবী চাণ্ডকার য্যদ্ধসমহকে শ্রীসত্যদেব প্রথম হইতে 
সাধন-সমর"-রুপে গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 'সাধন-সমরে'র একটি ধারণা 
গুববিতার্ট শাক্ত-সঙ্গীতকারগণের সঙ্গীতের মধ্যেই দেখতে পাই। সাধক 
পলাসকচন্দ্র রায়ের একটি প্রসিদ্ধ গানে দৌখতে পাই” 
আয় মা সাধন-সমরে, 
দেখবো, মা হারে কি পাত্র হারে! 
আরোহণ করিয়ে কালী-সাধন-রথে, 
তপ জপ দুটা অশ্ব যতে তাতে, : 
দিয়ে জ্ঞান ধনুক টান, ভাক্ত-্রক্ম-বাণ 
বসেছি ধ'রে॥২ 
শ্রীসত্দেব এই 'সাধন-সমরে'র ভাবাঁটকে তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে 
সংপারস্ফুট কারয়াছেন। এখানে অস.রগণ হইল ভাবী কর্মবীঁজ। বাব 


তিন খণ্ড, কলিকাতা সাধন-সমর কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। শা. প. কে. বি.) 


২৯৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সংস্কার, অহস্তা-মমতা প্রস্ীত পরিপূর্ণ স্বরূপোপলান্ধর পথে 'বাবধরূপে 
বিবিধ প্রকারে বাধা দিতেছে। যাহা কিছু স্বরুপোপলান্ধির বাধা-দানকারী তাহা 
সমন্তই হইল অসুর পর্যায়ের। পারপূর্ণ স্বরূপোপলাদ্ধই হইল মায়ের অঙ্কে 
নিত্যানন্দে অবস্থান। নিজের ভিতরকার ইীন্দ্রয়াদই হইল দেবতাগণ-_কারণ 
এইগালর অধিষ্ঠানেই পরমাত্মার দ্যোতনা বা প্রকাশ। সংস্কার-বাসনা, কর্মবীজ, 
আস্মিতা মমতা প্রভাত অসুরের দ্বারা এই দেবতাগণ-_অর্থাৎ দিব্যশাক্তপ্রকাশের 
কেন্দ্রস্বরূপ হীন্দ্িয়াদ (মায়োপহিত মনসহ) সাধনার বিভিন্ন স্তরে নাঁজত 
হইতেছে।* এই অস্মরীনর্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? 
শক্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরুপে গ্রহণ করা-_অর্থাৎ শাক্তিকে কেবলমাত্র একটা 
অন্ধ বল মাত্র নয়- শক্ত যে মঙ্গলে প্রাতষ্ঠিতা একাধারে খড়া-মন্ডধারিণী এবং 
বরাভয়দাঁয়নী এই বোধে প্রতিষ্ঠা; অস্তিমে ব্যাক্ত-চৈতনাকে মাতৃ-চৈতন্যের মধ্যে 
গভীরভাবে প্রাতাষ্ঠিত করিয়া মাতৃ-অঞ্কে নিরন্তর নির্ভরে আনন্দাস্বাদন। 
এই মাতৃ-চৈতন্যের উপরেই সাধন-সমরে সবচেয়ে বেশ জোর দেওয়া 
হইয়াছে। সমরে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন দুভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া 
অগ্রসর হইতে হয় তেমনই সাধন-সমরে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমে নিজেকে 
'দেবাঁ-কবচে'র দ্বারা দড়ভাবে আবৃত করিয়া লইতে হয়। কিছ পূর্বেই আমরা 
এই দেবা-কবচের উল্লেখ করিয়াছি এবং সাধারণ আঁধকারণ সাধক এই কবচকে 
কিভাবে গ্রহণ করেন তাহার আভাস দিয়াছ। কিন্তু উত্ত-আধিকারী সাধক এই 
কবচকে কিভাবে গ্রহণ কাঁরবেন? আমরা দেখিয়া আসিয়া, দেবী-কবচে দশ 
দিকের উল্লেখ রাহয়াছে এবং দেহের 'বাভন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ রাহিয়াছে, 
আর এই দশ দিকে এবং দেহের অভান্তরসথ প্রত্যেক অনপ্রতা্গ দেবী কি মৃর্তিতে 
সাধককে রক্ষা করিবেন সে সম্বন্ধে প্রার্থনা রাহয়াছে। যেমন, প্রাচ্যাং রক্ষতু 


সাধন-ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করিবেন? শ্রীসতাদের বালয়াছেন, দেবী-কবচের 
বাটি হস্য হইল বহরে এবং ভিতরে সবর এক সাতৃ-অনতভাঁত। [তিনি 
বলিয়াছেন, “ইহাতে যে-সকল স্থানের উল্লেখ আছে. মনকে বেসি করিয়া 
দই স্থানে ইয়া যাইতে হইবে বথানানে মণ পাত ছু কিছ 
নলের জন্য গকতানতা প্রা হইলেই, সেই-সকল স্থানে বিশিষ্ট বোধশাকি প্রকাশ 


ভবনায় প্রবত্তাঃ, ইত্যন্যোইন্যাভিভবোদ্ভবর-পঃ সং প্রাতদেহং 
রূপঃ সংগ্রাম তদেহং দেবাস;র 
রি ভপ্রায়ঃ 1” সাধন-সমর, ইব সর্বপ্রাণয্য ং ৰ 


বয়, পৃ. ৫ 
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পাইবে; কল্পনায় নহে- প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটবে । সেই অন্ুভাতি লক্ষ্য করিয়া 
মায়ের বাভিন্ন নাম্‌, স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে হইবে। কবচে যে স্থানে যে নাম 
উচ্চারণের বাঁধ আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম বা শাক্তর প্রকাশ প্রতীতিগোচর 
হয়, সেই ধর্ম বা শীক্তা্ উপলান্ধ কারবার চেষ্টা কাঁরতে হইবে। এঁ-সকল নামে 
বাশষ্ট কোনও মূর্তির ধ্যান করিবার আবশ্যক নাই; মাত্র সেই ধর্মীট বোধে 
আসলেই যথেন্ট।' যেমন 'খ্াধারণন"_এন্ছলে খক্সধারণকারণী মার্তর চিন্তা 
না কারয়া, দড়হন্তে খর্সাঁদ অন্ত ধারণ কারবার যে শক্তি, সেই শাঁক্ত-অংশমাত্ 
বোধ কাঁরতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র "* 


জীবাত্মার তাদাত্ম্য। শ্রীসত্যদেব বলেন,_“দেবীমাহাত্তে এই পরমাত্মাই মহামায়া- 
রূপে উপাখ্যানাকারে বার্ণত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া আভন্ন। শাস্তীয় 


ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারপেই আঁভব্যক্ত। যখন পরমাত্মা_ 
তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাদ্র নাই, চিন্তা নাই, ভাবা নাই। ভাষা, 
চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসলেই, আত্মা মায়ার্পে প্রকটিত হইয়া থাকেন। 
তাই পরমাত্মাই দেবগ-সূক্তের প্রাতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়া- 
রূপেই আঁভবার্ণত হইয়াছে।”* শ্রীসত্যদেব এখানে পরমাত্মা ও মহাসায়ার মধ 
আসল অভেদত্ব এবং সেই আসল অভেদত্ব সত্বেও যেটুকু ভেদ-লক্ষণের কথা 

রর তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে আমরা তংকর্তৃক চণ্ড মাহাত্ব 
ব্যাখ্যার ভাংপ্য উপলাক্ধ কাঁরতে পারিব না। শ্রীরাম যাহাকে বলিয়াছেন, 
অচলের চল' বা 'অটলের টল’ তাহাই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পরমাত্মা ও 


স্বপ্রকাশ বহ্মের বাঁশষ্ট প্রকাশই- শাক্ত বা মায়া। আমরা জানি_মায়া সগ-পলদা 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহন্বের পানে 
আভিষ্পান্দিত না হইয়া বহভাবে বিরাজিত প্রকাশশাস্তিকে উপসংহত করিয়া 
স্থরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তান ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্ণ নার্বকল্প ইত্যাদি 
সংজ্ঞায় আভাঁহত হইয়। থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতাত। যতক্ষণ জীব- 
জগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তান মহামায়া ৷ যতক্ষণ মাতৃলাভ, ততক্ষণ 
Ln EES Het , 


2 5 
১ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, ‘দেবা-কবচ’, পূ. ২০৩০ 
সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, ‘দেবাঁ-সুক্ত, পৃ. &০। 


৩০০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকাল্পত [শিশুচৈতন্যই 
জীব। ব্যোমপরমাণ্র হইতে হিরণখ্যগভ পর্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত 
সন্তান মাত্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাশত। আমি ফুলে 
ফল দেখ না, দোখ মা; ফলে ফল দেখ না, দেখি মা; জলে জল দেখ না, দোৌখ 
রসময়ী মা; বায়; বার নহে, স্পরশময়ণ মা; চন্দ্র চন্দ্রসূর্য নহে, মাতৃচক্ষর বা 
মা; বিদযৎ বিদ্ৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; এই 
পারদৃশ্যমান জগংই মায়ের প্রকট মূর্তি” 

এই মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগৎ-যার্ততে, সাধক-হৃদয়ে, আর-এক প্রকাশ 
ইন্টমাতাতে। যেখানেই মাত সেখানেই মহামারা। এই ‘মুর্ত“তে দেখিবার 
নে সহজাত আকাঙ্ক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে এইটাই হইল সন্তানভাব। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভাল লাগত এই সন্তানভ অন্যভাবে তাঁহার অধিকার থাকিলেও। 
এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বালয়াছেন, 'টল'কে দেখা বা 'চল'কে দেখা হইল ভার 
মিশ্রণে একট; নাচ ঘর হইতে দেখা--অটল বা অচলকে দেখা হইল আরও উপরের 
ঘর হইতে দেখা। এই টল*রুপে বা চল'-রূপেই মহামায়া ইচ্ছামতন মূর্তি 
কারা করেন। মহামায়ার এই মুর্তই হইল ইচ্টমডতি*। মহামায়া বাললে তাই 


মর্ত দর্শন হয়, এহুলে “এ 
হইয়াছে। সকল সাধকেরই এইভাবে ইচ্ট- 
হকি পর প্রত সকল মত আবির্ভাবের ইহাই রস সবপ্রথমে 
সত্তার উপলান্ধ হইতে থাকে। পরে উহা 
য়া সং রানুর য়” 
‘সাধন-সমর’ কি, এবিষয়ে বলা তাতে পরত হয 


হইয়াছে__« ৬ মাতৃ 
কে বিশ্বাসবান্‌ হয়, যখন জীবন তই জীব যখন পূর্ণভাবে 


সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে, 
তখন সে দেখিতে পায়__ ls 


“মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চন্ডমৃর্তিতে স্বয়ং 


* সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ২০। তুলনীয়, এ, পু ১২৮:২৯। 
৭সাধন-সমর, ২য়, পৃ. ৪২। 


পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধকগণের সাধনা ৩০১ 


আঁবভূতি হইয়া মক্তপথের অন্তরায়-্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররুপী অস্;র- 
কুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন।” সেই মহা- 
মিলনের সময় যে’ প্রবাহগীল স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবা-মাহাত্ম্য 
অস্ঃরানিধনরূপে বার্ণত হইয়াছে... 

“সঞ্চিত 'প্রারন্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রাবধ কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীঁজই 
ম্াক্তর অন্তরায় স.ক্ষবন্দর্শনে ইহারা সত্ব, রজঃ এবং তমোগনগর:পে পারচিত। 
ইহারাই ব্রহ্মগ্রান্থ, বিষগ্রা্থ এবং রাদগ্াল্থ নামে আভাহত। যতাঁদন এই 
গ্রান্থভেদ না হয়, ততাঁদন পুনঃ প্যনঃ জন্ম মৃত্যুর উৎপাঁড়ন বদ্ারত হয় 
না। একমাত্র মাকে দেখলে, এই গ্রান্থর উচ্ছেদ হয়। ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি 
তাস্মন্‌ দৃণ্টে।' মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ কারবার পর সাধক দেখতে পায়” 
আহার এই হৃদয়গ্রাল্থ সম্যক্‌ উচ্ছেদ কারবার জন্য, মা স্বয়ং চাশ্ডিকামার্ততে 
আঁবর্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একাঁট গ্রন্থি ভেদ কারবার সময় সাধকগণের 
হৃদয়ে মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চণ্ডীর. এক একটি রহস্য। 
প্রথম_মধকৈটভবধ বা ব্রহ্মপ্রন্থিভেদ, দিতীয়-_সাহাসুরবধ বা বষপগরান্থভেদ, 
তৃতীয়_শঢন্তবধ বা রা্রগ্রান্থিভেদ।”* 

এই শাঁক্তকে বা মাকে চাঁণ্ডকা-মযার্ততে উপস্থাপিত কারবার গভীর তাংপর্য 

ত আছে। কর্মসংস্কার বা বাসনা-বীজরুপ অসুরগণও প্রবল পরাক্রম- 

; তাহারা মারয়াও মরে না, একরূপে মারয়া অন্যরূপে দেখা দেয়_এক 
অস্দরের একাঁবন্দু রক্ত হইতে নূতন কারয়া আর-একটি অসরের সৃষ্ট হয়। 
সতরাং শীক্তর চণ্ডমৃর্ত ব্যতীত ইহাদের সমূলে উৎখাত সম্ভব নহে! 

তীয়তঃ সকল চণ্ডতার ভিতরেই যে ফুটিয়া ওঠে শৃক্তির মঙ্গলময়ী মাতৃর-প 

ও যে সাধককে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে হইবে। 
সমগ্র চন্ডার ব্যাখ্যায় শ্রীসত্যদেব যে কিরূপ একটি উচ্চ অধ্যাত্ম ভাবা 
গহণ কাঁরয়াছেন চণ্ডার প্রথম লোকটির (সাবার্ণঃ সর্যতনয়ো যো মন 
নিজ প্রভৃতি) প্রথম অংশাট 'সাবার্ণঃ সর্তনয়ঃ ব্যাখ্যাতেই তাহার 
অর্থ আভাস পাওয়া যাইবে। “্যখন তুমি সাবার্ণ সর্ধতিনয় হইতে পারিবে, 
রা আপনাকে বরণ ভ্ এবং তিতা মহাযসাঁ জাতী এশা 
শাক্তর অঙ্কে নিত্য সংস্থত পারপষ্ট বাঁলয়া ব্যীঝতে পারিবে, যখন তুমি 
“মো বিবদ্বতে' বাঁলতে গিয়া সৌরশাক্ত সবর্ণারুপিণা মায়ের 


বণ্ড সত্যধ্মণয় দয় বালয়া জর্ষে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া সতাদশা বাধর 
৯২২ 
* সাধন-সমর, ১ম, পূ হ-তদী ও 


৩০২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ন্যায় মহাসত্যের আভাস-তরঙ্গে সম্বোদিত হইবে, যখন তুমি 'যোহসাবসৌ 
পঢুরন্ষঃ সোহহমাস্ম' বলয়া বোঁদক যুগের ব্রহ্মার্যঘাদগের ন্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ 
সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যকৃরূপে বিস্মৃত হইতে পারবে, তখনই তুমি 
মনুজত্ব পারহারপূর্বক মনুত্বলাভের অধিকারী হইবে |” 

রীত্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীসত্যদেবের যাহা মত তাহা তানি তাঁহার 
রচিত 'সাধন-সমর' তিনখণ্ডে আত বিস্তুতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সেই 
আলোচনার এখানে কোনও সার সঙ্কলন কারবার প্রয়োজন নাই । আমরা এখানে 
শুধু তাঁহার ভাবদ্ষ্টর সামান্য একটু আভাসমান্র দিয়া শাক্ত-সাধনাকে তিনি 


হে ব্যাপক এবং গভারভাবে গ্রহণ কালেমার পার দিবার চেষ্টা 
কারিলাম। 


এ ০ HEE 


»সাধন-সমর, ১ম, পৃ. ১০। 


দশম অধ্যায় 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙল৷ 
শাক্ত সাহিত্য 


(ক) মধ্্সদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের শাক্ত সাহিত্য ৃ 


উন্নাবংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বাঙলার তন্ত-সাধনা ও শাঁক্ত- 
সাধনার বে ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা গ্রহণ 
কারবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়কার সাহত্যে এই শাক্ত-সাধনা এবং সাধারণভাবে 
শক্তিবাদ কি ভাবে প্রাতফালিত হইয়াছে তাহার একটি পাঁরচয় লইবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে আমরা. যে শাক্ত-সাঁহত্য 
একটি হইল সাধন-সঙ্গীতের ধারা, অপরটি হইল উমাকে অবলম্বন করিয়া 
আগমনী-বজয়া সঙ্গীতের ধারা। পরবর্ত কালে ইহার কোনও ধারাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া উল্লেখযোগ্য কোনও কাঁবর আবির্ভাব না হইলেও আজ 
পর্যন্তও বাঙলার এই উভয় ধারারই কবিতা রচনা হইতে দোখ। উনবিংশ 
শতকের তিন জন কাঁব মধুসূদন, হেমচন্্র এবং নবানচন্দ্রের মধ্যে মধ সদন ও 
হেমচন্দ্রের আগমনণ-বিজয়া বিষয়ে কতা রাহিয়াছে। মধ্রসদন তাঁহার মেঘনাদ- 
বধ-কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রীকৃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পার্বতী-মহেশ্বরকে 
জুনো-জুাপিটারের ভারতীয় সংস্করণ করিয়া তুলিয়াছেন, শারদীয়া দেবা এবং 


প্রাচীন শাক্ত-াহিতোর কয়েকাঁট উপাখ্যানও তাঁহার কাবমানসে বাত রঙ: 
ব্দলাইয়া ?দয়াঁছল, তাঁহার লিখিত ‘কমলে কামিনী" 'অনপূর্ণার ঝাঁপ’, ঈশ্বরী 
পাটনা, শীতের টোপর' প্রভৃতি কবিতায় তাহার পাঁরচয় রাহয়াছে। মনের 

মাস’ কাঁবতার মধ্যে শারদণরা পুজো সম্বন্ধে তাঁহার শৈশবন্মনীতর পরব 
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পেয়োছি উমায় আম; কি সাল্ত্বনা-ভ নি 
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জৰবালা এ মন জুড়াবে? 


তিন দিন স্বর্ণদীপ জবাঁলতেছে ঘরে 

দূর কার অন্ধকার; শ:নিতোঁছ বাণী 

মিষ্টতম এ সংচ্টিতে এ কর্ণকুহরে! 

দঘিগুণ আঁধার ঘর হবে, আম জানি, 

নিবাও এ দাপ বাদ।" কাঁহলা কাতরে 

নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী। 
ইহা পরর্বালোচিত আগমনী-ীবজয়া-সন্গীতের সাহতই স্থান পাইবার যোগ্য 
আমরা পূর্বে শাক্ত-পদাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের দ7-এ 
সন্দর কবিতার উল্লেখ কারয়াছি। বিজয়া-সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ কাঁবতা 
আছে__ 

“যেও না, যেও না, নবমী রজনী, 

সম্ভাপহারণী লয়ে তারাদলে। 

গেলে তুম দয়ামার, উমা আমার যাবে চলে। 

তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 

প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 

প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ, 

উধার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জবলে। 

হদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুজ্পহার, 
নবানচন্্র মনল চণ্ডার বাঙলা পদ্যে একাটি অন্বাদও কারিয়াছিলেন | 
নু এই [তিনজন কবর রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশেষভ উল্লেখযোগ্য হেমচন্্ 
বন্ট্যপাধ্যায়ের 'দশমহ্যাবদ্যাকাব্য। উনাবংশ শতক ব্াাদ্ধবাদের যগ; ধর্ম এবং 


 ৯শা, প. কে. বি)। 
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বৰ্ণনা । কৈলাসপঢুর হইল সতাধাম, সতাঁ হইলেন সমস্ত শাঁক্তর মলশজি_ 
কৈলাসে শিব-বিহযারণা। কিনতু এই মশাই আবার বিভিন্ন শাক্তরপে 
বিশ্বৱহ্মাণ্ডকে জড়ীইয়া রাহয়াছেন ’ 
পরমা প্রকৃতি পরমাণুমনল 
কারণ-কলাপ-মালনী। 
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা 
শনীখল-অজ্কুর-রাপণী॥ 
[নরাখ আবার লীলা-বিলাসনী 
ব্হ্মাণ্ড জড়ায়ে বপনতে। 
# {নাবিড় রহস্যমধ্দতে ॥ ২ 
নারদকে শাক্ত-জাত ও শাক্তপনার্মত সৃষ্টর মূল রহস্য উপদেশ করেন এবং 
দর্শন করান। নারদের সম্মুখ হইতে একাট স্বচ্ছ আবরণ সায়া গেলে নারদ 
সম্মুখে দেখিলেন মহাকাশ” এবং সেই মহাকাশে পর পর সজ্জিত দশাট পনরী। 
নারদ আরও দেখলেন অসংখ্য প্রাণী- প্রাণিগণের মধ্যে বিশেষ কাঁরয়া লক্ষ্য 


শ্‌ঙ্খালত মানবের বেদনায় নারদের মন 
1জজঞাসা_কেন এই বন্ধন_কসে আছে স্মাক্ত! উত্তরে শিব বাললেন_ 
র্‌ জ্ঞানময় যত জীব সদানন্দ কন। 

সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥ 

মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা! 

মিটে না মনের সাধ হৃদয়ের বেদনা॥ 

আধ ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়! 


ইহা হইতে মির উপায় কি? মনত উপায় মানবের হাতে নাই, মর 
ন উপায়ের জন্যই মহামায়া মহাকাশে পর পার 


আবদ্যা দূর কারয়া জীবকে আস্তে আস্তে আগাইয়া 


০ 


৩০৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


t একাঁট লোকে একটি মহাবিদ্যারুপে অবস্থান করিয়া শক্তিরপণী মহামায়াই 
এইভাবে জীবের ক্রমোন্নতির পথে সকল বন্ধনমুক্তি ও বেদনামঢক্তির ব্যবস্থা 
কারয়াছেন। প্রথমে নারদ দর্শন করিলেন মহাকাল'র ব্রহ্মাণ্ড 

মহাখাঁষ নিরখলা কালিকার জগতী। 
মহাশুন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মূরতি॥ 
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে। 
দুলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে॥ 
এখানে সবই সংহারমুর্তি, সবই ভাঁবণমযার্ত। শাক্তও এখানে সংহাররূপিণা 


ভীষণা = 
সদানন্দ খাঁ নিরানন্দ-মন 
কহেন তখন শঙ্করে। 
“দেব আশদুতোষ, নিবার এ লীলা, 
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে ॥ 
এ ঘোর রহস্য পার না সাঁহতে, 
দেখাও আমারে জননী । 
যিনি সতীরূপে সংসারপালিকা 
সর্বজীবদুঃখহারণস ৷ 


না হও নিরাশ, অরে ভাঁক্তমান্‌ 
ভূতেশ কহেন নারদে। 
দ:ঃখোরি কারণ নহে জীবলণলা, 
মোচন আছে যে আপদে॥ 
এক লোকে যে দঃখ-অপূর্ণতা পরের লোকে রাহয়াছে হইতে ্াণের 
- রর রাহয়াছে তাহা হইতে 
উপায় এবং এ উপায়ের বিধান কারতেছেন শাঁকর সির হা হতে 4 


একাঁট মহাবিদ্যারুপে। 


তখন__ 
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হাঁস বদনে’ বটেন, কিন্তু আবার ধ 


জ্ঞানের অওকুর ধাঁর জাব-হৃদয় ভাঁর 
{বরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে॥ 
ইহার পরের ভুবনে যোড়শী_ 
শ্বেতবরণা বামা পূর্ণ কলা কামিনী ৷ 
প্রেম সঞ্টার হৃদে জীবগণে ডোরে বেধে 
এখানে রাজিছে যোড়শীরাপণী॥ 
উ্বনেশ্বরীর ভুবনে 
সদা সূহাস্যযূতা এখানে িরাঁজতা_ 


স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে ॥ 
এইরুপে ভৈরবী হইলেন 'জ্ঞান-অভয়-দান্রী জীবউদ্ধারকন্রী” এবং ভাক্ত- 
বিধায়িনী ভৈরবীর্ুিণী'। ইহার পরে__ 
প্রীতি ভবতলে সর্বজীবদুঃখ দলে 
মাতঙ্গীর রূপে সতী পদতলে বসেছে ॥ 


ইহার পরে ধুমাবতী-_ 
লাম্বত-পয়োধরা ক্মৃৎীপপাসাতুরা 
বমক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বনাশে। 
শ্রম-ক্লান্ত প্রাণ-কেশ ঘচাইতে রুক্ষ বেশ 
ইহার বিধবার রুপে নিত্য সতী হেথা বিকাশে ॥ 
র পরে 'দারিদ্যদলনরুপ বগলার শরারে'; ছিন্নমন্তা হইলেন 
{বিকট উৎকট স্ফুর্ত বিপরীত রতিমণার্ত' 
জগতের সর্বপাপ নিজ অঙ্গে ধাঁরয়া। 


মহাস্‌ষ্টির বিবর্তন শিব-মুখে_চরম মঙ্গলের লক্ষে, আর এ লক 
পথে অন্যপ্রাণত এবং পারচাঁলত কাঁরতেছেন শাক্তর্যপণা মা নিজে তাঁহার 


তাহার ধারণা খ্যব স্পষ্ট নয়। তিন মহাবিদ্যার যে স্বরনপের বর্ণনা 
be তাহা অনেকখান মনগড়া, এক ভুবনের ভি? দিয়া এক 


৩০৮, ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কি কাঁরয়া ক্রমোনাঁতির পথে অন্য ভুবনে আগাইয়া দেন এবং পরভুবনের মহাঁবদ্যা 
ক কাঁরয়া পরভূবনে আগাইয়া দেন_াবাভল ভূবন ও 'বাভন্ন মহ্যাবদ্যার ভিতর 
দিয়া ক্রমপাঁরণাতর সূত্রাট ক তাহা তান স্পষ্টভাবে গ্রহণযোগ্য কারয়া তুলিতে 
পারেন নাই; শদ্ধ্ উনাবংশ শতকে "ববর্তন-বাদে'র যে প্রভাব আমাদের চিন্তায় 
দেখা দিয়াছল তাহারই প্রভাবে তান দশমহাবিদ্যাকে অবলম্বন কাঁরয়া ত্রম- 


দশ-লোক-ভ্রমণের ভিতর দিয়া মানুষের ক্রমোন্নীতর একাঁটি আদর্শ কল্পনা 
কাঁরয়াছেন মান্র। 


প্রসঙ্গক্রমে অবশ্য বলা যাইতে পারে, মূলেও দশমহাবদ্যার দশটি রূপ খ্ব 


স্পষ্ট নহে। আমরা দেখয়া আঁসরাছি, মহাভারতে যেখানে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা 
রাহয়াছে সেখানে তাহার সাঁহত 


কয়েকখান পুরাণে 


নি হীডহাস যাহাই হোক, বলায় পণ্যদশ শতক হইতে যে ত গান 
হা তরে এই দশমহাবিদ্যার খর রর 
একই নেক কারতে পারি। নিলা যিকর সাধারণ জেবে নিকট দশমহাবিদ্য 
একর অ ত ত, ক্েতরে বাভিন্ন ফলদায়নী মার্ত বলিয়া পারগহাতা। 
ডাব সার জন্য ভাই একরপে মহাকদ্যার পাবা তালাক 
৪ বহাবদযারই সাধক ছিলেন। এই সাধকগণের হৃদয়েই মহাবিদ্যার 
জি খের ভিতরে কি খা 
খতে পাই আঁধকার-ভেদের ব্যাখ্যা; আধকার-ভেদে দেবী দশরপে 
রণতা। অন্য ব্যাখ্যায় 
রানে এরি নে এ সাখ্র শি 
সি আরা হারাই নো 


| 
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গৃহীত। এইরূপ ব্যাখ্যার নমুনা-রুপে এখানে আমরা মহাবদ্যার পৃজাবাঁধ 
শ্রীসত্যদেবের শিষ্য, প্রসিদ্ধ মাতৃ-সাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণের "দশমহাবিদ্যা" পণান্তকা- 
খানির উল্লেখ কাঁরতে পারি । তাঁহার ব্যাখ্যা দশমহাবিদ্যা-সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর 
ব্যাখ্যা। তানি তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রথম মহাবিদ্যা কালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“কাল-গ্রসনে স্বয়ংজ্যোতিঃ, তাই বিম্বহীন ঘন কালো, ম্মাক্তাবলাসে মক্তকেশ, 
বিগতরূপে বিরূপাক্ষী, বিগতাঁদ্বতীয়ে লক্জাহীনা, বিগতবসনে নগ্না, লোলরসনা 
রসৈকঘন রসোল্লাসে, মরণদলনে দলিতকাল, 'নাস্তির লাস্যে আনন্দভুক্‌, 
অশব্দা তাই ঘোরারাবা, অবর্ণা তাই কর্ণকঙ্কালমালনী, স্বয়ংযোনি তাই 
শবরসংঘাত কৃফকাণ্ত৭, স্বয়ংসমা তাই শ্মশানালয়া, স্বয়ংকাম তাই অকামরাঁতর 
মহোল্লাস__সর্বনাস্তির মহাস্মৃতি, তাই আস্ত-নাস্তর সমাবেশ_-অমার আঁধারে 
গ্প্তকলা ব্রহ্মবোধেরও আঁদপ্রকাশর্‌্পা আদ্যা_চিন্মাহমার আদিশ্রী!” তাহার 
পরে তারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, -“এক'ই বহর গভ্গহ, তাই সে দেবী 
একজটা, সত্যসম্বোধে পূর্ণ_তাই নিত্য-তাই চাঁরধারে তার মহাকালাগ্রর 
বিচ্ছযরণ! অনলের মাঝে সত্যসরোজে রষর্ীপণী বধুবাজময়ী তামরহরা 
কলায় পূর্ণ হইয়া ষোড়শ বিকার প্রকাশ করতে ষোড়শ স্বরশীক্ত লইয়া 
প্রকাশ হইল যোড়শণ।.....ছিল বাচ্ময়ী, হইল প্রাণময়ী-ভাবময়ী, হইল 


ব্যোম, বায়ু, বাহ, বার, ধরণী”_মনোমরী ইন্দরয়্রাহ্যা বিশ্বরপা 
রীতি ভুবনেশ্বর ভবাননী।” ইহার পরে দেখা দিল তৈরবীততব। 
“মনোময়ণ এই মহাদেবীর দন্ত ছড়াইল চারিধারে ত্রিবৃতের সমাস রচনা 
করিয়া নাম ও রুপের বিকাশে। 'বসার্পত হইল ঘর্ণচক্র খন্ডে খণ্ডে, 
নামে নামে, রূপে রুপে, কুণ্ডলে। কুণ্ডলে কুণ্ডলে কুণ্ডালত হইল জ্যোতির 

উদ্দাম__কুণ্ডলে কুম্ডলে রচিত হইল ত্রিবৎসমা সে বিশ্বরপ-কুণ্ডীলনী 

রূপে খন্ডে খণ্ডে আঁধষ্ঠান।” ইহার পরে “আপনার শির আপাঁন কাটিয়া 
আপনি হইলে ছিন্রমস্তা-আপন রক্তপান-লোলদপা এক বীভৎস ভীষণ বেশ! 
আত্মহননে আতমতীপ্ত-আত্মাবলাসে আত্মহনন...” আবার 'অসং পারদর্শন 
অন্ত পাঁরবেদন তাই উদ্দ্ধ হইল ক্ষা-তৃষকা, সত্যের জন্য_অম্‌তের জন্য 
দারুণ দরবহ ক্ষুধা! ক্ষধা আছে, কিন্তু অন্ন কই? অমৃতকে-াশবকে-যে তু 
এণ্ড কবন্ধ জীবরূপে গ্রাস করিয়াছ করালান_ মহাবিস্মৃতির মহাগ্রাসে!... 
বকে গ্রাস করিয়া তু মর্ত ধরিয়াছ বিধবা” ইনিই ধূমাবতী। ধূমাবতীর 
পরে “এক হস্তে মৃদ-গর, অন্য হস্তে বৌরাজহনা_ বৌরাজহর-কর্ষণরতা মা। 
আরদলনে বাঁচাইতে আরদল্না মা ফ:টিল অন্তরে ৷” ইনি বগলা। তাহার পরে 


৩১০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


“সর্বরসের সমাবেশে অনির্বচনীয় রস_স:রাপানে ঢল ঢল আঁখ, মাতীর্গনীর 
মন্তগাঁত_ আত্মপ্রকাশ-মদমন্তে মন্থরা দেবী মাতঙ্গিনী !” সবশেষে “মুক্ত-হৃদয়- 
শতদল--দলে দলে তাঁর আপ্তকামে তৃপ্তি-সুধার ম্.ক্তাধারা! দহরে দহরে একই 


কমল--কমলে কমলে একই কমলা-হিরণ্য-হারণী স্বয়ংশ্রী।” ইনিই দশম 
মহাঁবদ্যা কমলা । 


(খে) দেশ-মাতৃকা- স্বদেশী-সঙ্গীতে শাক্তবাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রধান কাঁবগণের রচনায় উপরে যে-সমস্ত 
শাক্তউপাদানের কথা উল্লেখ কাঁরলাম ইহা তৎকালশন বাঙালী কাঁব- 
নাদের উপরে শাক্ত গাতহোর কোনও গার পরিচয় বহন করে না| 


য় চললে এ সাধারণতঃ আমাদের মনেই ওঠে না; 
অমাদের [নিকটে ইহা একটি সহজ সদধস্ত- সহজাত বির ৃ 
না দেস চাদ এই দেশ বৈ জনন জপ 
৮৭৮ ৯৯৮৮ 
৮ 1৮১৮8৮ 


ক CO 
> এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘পৃথিবী দেবী’ শীর্ষক আলোচনা দুষ্টব্য। 


টিটি এ 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শাক্ত সাহিত্য ৩১১ 


গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বেদের যুগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত 
পাঁথবীকে কতভাবে দর্শনে, পুরাণে ও সাহিত্যে কতরুপে মা বালয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য কাঁরয়া আসিয়াছি। পৌরাণিক যুগে জীবধাত্রী 
বসন্ধরাই কি কাঁরয়া অস্ত্শস্ত্রধারিণন দেবীর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন তাহার 
ইাতিহাসও আমরা লক্ষ্য করিয়া আঁসয়াছি। সেই-সব আলোচনা লক্ষ্য কারলেই 
বেশ বোঝা যাইবে, আমাদের ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে প্রাচীন যুগ হইতে 
আজ পযন্ত পাঁথবী কি কারিয়া প্রাণময়ী এবং চিন্ময়ী দেবীরুপে আমাদের চিত্ত 
অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এই বদ্ধ এবং বিশ্বাস আজ আর শুধ আমাদের 
মনে নয়, আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রাহিয়াছে। ইহা আমাদের সমগ্র জাঁতর 
নকটেই একটা সামাঁজক উত্তরাধিকার; দেশকে তাই আমরা আজও, জ্ঞাতে 
হোক, অজ্ঞাতে হোক, মাতা বাঁলয়া বন্দনা কাঁর_পাঁথবীকে জগদ্ধান্রী জগজ্জননী 
বালয়া শ্রদ্ধাবনতচিত্তে জানাই প্রণাত। 
উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবোধে উদ্্ধ হইয়া প্রথম কাঁবতা রচনা কাঁরয়া- 

ছিলেন কাঁব ঈশ্বর গ্ৰপ্ত; ভারতবর্ধকে জননী সন্বোধন কারয়াই তাহার 
আরম্ভ { 

ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে। 

তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত 
কেন মিছে মর ভার বয়ে॥ 


কিন্তু দেশের আসল মাতৃম্যর্ত গভীর এবং স্পষ্ট রুপে ধরা পড়িয়াছে প্রথমে 
বাংকমচন্দ্ের ‘বন্দে মাতরম্‌” মন্ত্রে এবং গানে। ‘বন্দে মাতরম্‌-কে জাতীয়- 
সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণে আজ আমরা কিপ্ঠিৎ কুণ্ঠিত, কিন্তু উনাবংশ শতকের 
চতুর্থ এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদ_এই পণ্টাশ বংসর কাল ধাঁরয়া ‘বন্দে 
মাতরম্‌* গানই যে শু জাতীয়-ঙ্গীতরুপে পাঁরগহীত হইয়াছিল তাহা নহে, 
‘বন্দে মাতরমূ ধর নটিকে আমরা এই কালে যথার্থ মন্ত্াহসাবেই ব্যবহার 
কাঁরয়াছি, ইহা আমাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছে, উৎসাহিত করিয়াছে, নিষ্ঠা 
দিয়াছে, নিভয়ন দিয়াছে ‘বন্দে মাতরম্‌-এর ভিতরেই এই যুগের জাতীয়তাবাদের 
পরিচয় বাহিত আছে, ইতিহাসের দিক্‌ হইতেও এই সতাটিকে বড় কারা 
লক্ষ্য কাঁরতে হইবে। উনাঁবংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদের বাঙালীর 
জাতীয়তাবোধের সাঁহত বাঙালীর ধর্মবোধের একটা নিগঢ় যোগ ছিল, এই 
কথাটই এ ততহাসিক দৃষ্টিতে লক্ষণীয়। 

াক্কমচনেনর 2% মাতরম” গানটিতে তিনাট অংশ আছে, তিনটি অংশে 
আছে তিনটি উপাদান_সৈই তিন উপাদানের মিশ্রণেই একাঁট সমগ্র রূপ। 
প্রথম অংশের আরম্ভ ‘স্‌জলাং সূফলাং' হইতে, দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ 'সপ্ত- 


৩১২ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কণ্ঠ’ প্রভাত হইতে ও তৃতীয়াংশ 'ত্বং হি দুর্গণ” প্রভৃতি হইতে ৷ প্রথমাংশে 
টা তি মধ্যে সাধারণভাবে ভৌম-প্রত। কিন্তু ভূমিই ত 
ধারণা, জাত গড়ে দেশের প্রত্যেকটি লোক। সমস্ত দেশবাসীকে লইয়া যে 
যানবসমাজের মধ্যে বিশেষ একটা ‘একক’ (801:)-এর বোধ-_তাহাই গড়িয়া 
তোলে জাতীয়তাবোধ। এই জিনিসটি 


উনাবংশ শতকে। ইহার পূর্বে আমাদের স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতাপ্রণীতি ছিল; 


“ সদঢড় বন্ধনে বদ্ধ একটি 'এককে'র বোধ ছল না। 
'সপ্তকোটিকণ্ঠ' প্রভাত স্তবকাটর মধ্যে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধাট প্রথম 
কাশ পাইল। সাধারণ ভৌম-প্রীতির পটভূমিতে জাগিয়া উঠিল এই সপ্তকোটি 
নরনারার দেহমনের এঁক্যে গঠিত জাতায়তাবোধ। কিন্তু এই তৌম- ভি 


আমাদের ধর্ম বোধের মধ্যে যুগ যুগ ধাঁরয়া পৃথিবী দেবী বলিয়া 
গৃহাতা বালয়াই বাঙ্কমচন্দ্রে স্বদেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মধ্যে 
কোথাও কোন তফাত নাই। 
টি বে িরতযসার নিকটে পরার একটি দেশ লয় এই দেশের যে 
উট 9 রহিয়াছে ীরাদদের'লেধার মধ্যে আলে এই দেশের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। একস্থলে তান 


ন জন্য যে সংগ্রাম তাহা মায়েরই সংগ্রাম, 
মায়ের ইচ্ছায় নিযুক্ত হই ভারতবাসিগণের এই জগ্রাম। তাই জনন দ্গার 
নিকট শ্রীঅরাবন্দকে প্রার্থনা কাঁরতে দো 


রর খ- “Mother Durga ! Giver of 
force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self 


* ‘্‌ণ্বস্তু' হইতে প্রকাশিত $% Aurobindo And The Mother পাস্তকায় উদ্ধত! 
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of might, Mother beautiful and fierce. In the battle of life, in 
India’s battle, we are warriors commissioned by thee; Mother, 
give to our heart and mind a titan’s strength, a titan’s energy, 
to our soul and intelligence a god’s character and knowledge.” ° 
উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের জাতীয়তাবোধের নানাভাবে উন্মেষ 
ঘটিতোঁছল তখন এবং তাহার পরে যত জাতীয়-সঙ্গীত বা স্বদেশ-সঙ্গীত রাঁচিত 
হইয়াছে সেগুলিকে আমরা যাঁদ একটু ভাল কাঁরয়া লক্ষ্য করি তবে দেখতে 
পাইব, দেশ ও দেবীকে প্রায় সকলেই এক করিয়া দোখয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে 
বিস্তুত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া একান্ত স্পষ্ট কতকগাল দণ্টস্ত গ্রহণ 
কাঁরতোঁছ। 'দ্বজেন্দ্লাল তাঁহার 'রাণা-প্রতাপ' নাটকে গান দলেন_ 
চল সমরে দিব জীবন ঢাঁল_ 
: জয় মা ভারত, জয় মা কালী। 
‘জয় মা ভারতে'র সাঁহত আঁবচ্ছেদ্যভাবে জয় মা কালী' আসিয়া জ্টটলেন 
ন? এখানে ভারতমাতাকে জয়যুক্ত কারবার জন্য রাজপন্তগণ চিতোরেশ্বরী 
কালা মাতার নিকটেও প্রার্থনা করিতেছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করলেই সবটনকু কথা 
বলা হয় না; কাঁবর মনে এবং তাঁহার দেশবাসীর মনে এই ভারত এবং কালীমাতা 
কোথায় একেবারে এক হইয়া যুক্ত হইয়া রাহয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের ভারত 
কাঁবতায় তান বাঁললেন_ 
জনান, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় ডীস্ত, 
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মনক্ত। 
জনাঁন! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ! 
জগৎপালান! জগজ্জারাণি! জগজ্জনান! ভারতবর্ষ! 
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ; 4 
ন্‌ গন্মোহনি! জগজ্জনান! ভারত 
তখন লা আনতিশয্য বা বাডালী-জনোচিত উচ্ছনস- 
্রাবল্য বালয়া ব্যাখ্যা করিলে চালবে না; এখানে দেশ কোনও দেবী, রূপে 
পারিকাজপিতা হইয়াছেন একথাও স্পষ্ট কাঁরয়া বলিতে পারিতোঁছ না; এখানে 
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সাঁহত এঁতহ্যসনত্রে 5১৯ 
উিরতজননা, বিদা-মরুট-ধারাণি-এই প্রসিদ্ধ গানটির ভিতরে দৌখতে পাই, 
মা en Beh te হইয়া উঠিবার তাৎপর্য কি? তাহার 


হি EEE 
°* Sri Aurobindo And The Mother. 


৩১৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বিশ দেশের দিক্‌ হইতেও এই বশেষণের আলক্কারিক ব্যাখ্যা চলে: সেকথা 
ই রয় স্বীকার কাঁরতে হয় যে, দেশ-সন্বন্ধে এই ‘খ্প'র- 
" আতপ রাহয়াছে। 
নাদের জাতীয়-স্গীতের মধ্যে শ্যামা মাকে নানাভাবে জাত দৌখতে পাই। 
আশবনী কুমার দত্ত মহাশয় জাতার-স্গীত রচনা কাঁরলেন 
শ্মশান তো ভালবাসিস্‌ মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গোল? 
এত বড় বিকট শ্মশান 
এ জগতে কোথায় পোল? 
য়-জাগর ধর্মজাগরণের উপরে প্রাতাষ্ঠত 
কারবারই মনোবৃত্তি-যে ধর্মজাগরণের অবলম্বন শাক্তরযপণী মা। আঁশ্বনী- 
কুমার দত্ত মহাশয়ের অনুরাগী স্বদেশী-যুগের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক চারণ-কাঁব 
লী সের একাটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধত কারিতোছি। মনে রাখিতে হই 
গানটি একটি প্রসিদ্ধ স্বদেশী-গান। 
জাগো গো, জাগো জননি। 
তুই না জাগিলে শ্যামা 
কেহ জাগিবে না মা, 
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দয়া থাকলে মরে ক আজ & 
ত্রিশ কোটি ছেলে তোর। 
মার তাতে ক্ষাঁত নাই, 
বাসনা মা দেখে যাই_ 
ভারতোঁর ভাগ্যাকাশে 
স্বাধীনতা-দনমাণি। 
টকে আমরা তৎকালীন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী গণ-মনের একাঁট 
প্রতিচ্ছাব বালয়া গ্রহণ কাঁরতে চাই। বহরীদনের এরীতহ্ প্রবাহের ভিতর "দিয়া 
আগত একটি সরল বিশ্বাস এখানে একটা সামাঁজক মানস-উত্তরাধকার-রূপে 
দেখা দিয়াছে। দেশ এবং শ্যামা মা এই মানস-উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা আলো- 
আঁধার আঁভন্নতা লাভ কাঁরয়াছে। জাতীয় জীবনের প্রেরণার মধ্যে দেশপ্রেমের 
সাহত একটি ধর্মপ্রেরণা যুক্ত হইয়াছে। 
এই-জাতীয় গানের ক্ষেত্রেও স্বাদোশকতার সাঁহত ব্যা্ীবশেষের ধর্ম 
বিশ্বাসের একটা মিশ্রণের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বয়ং 
রবান্দরনাথের জাতীয়-সঙ্গীত হইতেই আমরা কতকগাল প্রাণধানযোগ্য তথ্য 
উদ্ধত কারতোঁছ। 
রবীন্দ্রনাথ আশৈশব গঁপনিষাদক ভাবধারায় পরিপন্ট ; বাঙলাদেশের বা 
ভারতবর্ষের শাক্ত-ধর্ম বা শাক্ত-চিন্তাধারা কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের মনে কোন 
ও আবেদন জানায় নাই, বরণ কখনও কখনও প্রাতকৃল ভাবের সমষ্টি 
কারয়াছে। কত বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া ভারতবর্ষের টচিন্তাধারায় 
প্ণাথবীর যে এই একটি দেবীরূপ এবং জননীরূপ তাহা রবীন্দ্রনাথের মনেও 
৬ 


স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী-সঙ্গীত র 
তে শতকে পালিত দেশ ও দেবার আর্ত রটে ছারা পরোদ্ষভাবে 
প্রভাবত হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাতৃরূপ তাই শখ আলক্কারিক ভাঁজতে নয়, 
একটা এীতহ্যের উত্তরাধিকার-রুপেই দেখা দিয়াছে তাহার স্বদেশন-সঙ্গীতে। 
এই সময়কার তাঁহার গানে দেখি 
কেন চেয়ে আছ গো মা মখপানে 
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» এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, 
আপন মায়েরে নাহ জানে! 
তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি, 
স্বর্ণ শস্য তব, জাহবী-বার, 
জ্ঞান ধর্ম কত প্যণ্য-কাহনী; 
এরা কি দিবে তোরে, কিছ; না, কিছু না, 


মিথ্যা কবে শুধু হান পরাণে॥ 
রবান্দ্রনাথের এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ গান _ 


একবার তোরা মা বালয়া ডাক, 
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক, 


বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাঁকলে, 
রোমা উঠিবে অনন্ত নীখলে, 
দশ দিক্‌ সুখে ভাঁসবে॥ 
ইহার মধ্যে বাঁ্কমচন্দের_সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-পননাদ-করালে, প্রভীতির 


সম-এতিহ্যের প্রভাব হইতে 
কাত তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত গানটি সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত সারে 
সাও উপস্থিত কারতোছি। আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে আমরা এরা 
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॥২॥ বিরল কুটীরে বিষণ, 
কে বসে সাজাইয়া অন্ন! 
সে দ্নেহ-উপহার 
রুচে না মুখে আর, 
সে যে আমার জননী রে॥ 


hon জন্নীর দ্বারে আজি ওই 
শুন গো শঙ্খ বাজে। 

0৪॥ আঁয় ভূবন মনোমোহিনী 

Uén আমরা পথে যাবো সারে সারে, 


বলবো, জননীকে কে দিবি দান, 
কে 'দাঁব ধন তোরা, কে দিব প্রাণ॥ 
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে॥ 
lun ও আমার দেশের মা, 
তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 
(তোমাতে বিশ্বমায়ের) 
" আঁচল পাতা 


b ' বািয়া তরী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক বিপদ, 
< ফেরে নও কর তে খানিকটা অবোধ প্রভাব দিত দন! 
থ বাঙলাদেশের রুপ বর্ণনা কাঁরতে গিয়া যেখানে 4 
ঁ আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে 
কখন্‌ আপনি 

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 
হ'লে জননী? 
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ওগো মা 
তোমায় দেখে দেখে আঁখ না ফিরে। 
তোমার দয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মান্দরে॥ 
সেখানে ‘সোনার মান্দিরে'র 'জননী'কে বশদদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনা রুপেই গ্রহণ 
কাঁরতে পারতাম যাঁদ না পরেই দৌখতে পাইতাম-_ 
ডান হাতে তোর খড়গ জবলে, 
বাঁ হাত করে শঙকাহরণ, 
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ। 
ওগো মা 


শালত হইয়া গিয়াছে; সেই সভাটাই এই প্রসে লক 


ধ কৃত্বামনাদিকসতকল্পাস্তং ববধায়াবহেৎ॥ (সঞ্কল্পে তু শ্রীন্রীদেশ- 

মাতৃক-প্রীতিকাম ইতি বিশেষ) আবাহনঃ মন্তঃ॥ দেবৌশ ভাক্ত-সুলভে 

'সমাল্বতে। যাবস্বাং পজয়িষ্যামি তাবত্বং বরদা ভবা। ততো মহত্ব 
চিন্তনম্‌॥ জননী জন্মভূমিশচ স্বরগাদাঁপ গরায়সীত্যনেনা। অথ ধ্যানং। 

বন্দে ভারত-মাত ং হিতরতাং ধর্মার্থদাং মোক্ষদা- 

মারাধ্যামষসৌবতামনপমাং শস্যান্বতাং শোভনাম্‌। * 

বশলাব্জাং শৈলরম্যাং স্মাবমল-সাঁললাং শ্যামলাং রত্রভূষাং 

'ৈলোকাপ্রীতগাাং হিমাগারমকুটাং সাগরৈধোঁতপদামৃ 
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না বিস্তারিতভাবে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপক 
যার ভূতি দান ও তাহার মন্ত্র দেখতে পাই । দেশমাতৃকা-পুজার নি 
ডি প্রদেশ-পুজার বাধ আছে। তংপরে আবার গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন 
উল্লিখিত নকট মা শ্ীত্রীদেশমাতৃকা-রুপদর্শনং নাম স্তুতি রাহয়াছে। 
টিনের র আর কোনও মূল্য থাক বা না থাক, বাঙালী মানস- 
নর যানের সরকারি রা 
4 uly কেবলমাত্র বাঙালী কবিমানসেই যে দেশ দেবা বা “শাক্তর’ 
রা হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কবিমানসেই 
পান দর দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্চলেই এই প্রবণতার কম-বেশি 
তাঁহার নি ভারত! একজন আধ্ানক যুগের জনাপ্রিয়. তামিল কাঁব। 
করতো প্র ভারতবর্ষ” সম্বন্ধে দুইটি কবিতার ইংরৌজ অন্বাদ উদ্ধৃত 
তিনি থমাটতে কব ভারতবর্ষকে পরা শাক্ত রূপে বর্ণনা কাঁয়াছেন। 
দেশমাতাও বটেন-_ আবার বেদমাতা শিবগাঁহিণীও বটেন। 
Our mother is a spirit wild, 
A spirit mad and stark; 
Her lover, he hugs the swearing flame 
And dances in the dark. 
Waves of melody heave and eddy 
In the fairy sea of song; 
She leaps and laves in the spin of the waves 
And rides their crest along. 
In the woodland bright of the poets light 
Blow buds divinely sweet; 
She clasps them to her and with beauty drunk, 
She reels on tripping feet. 
She’s covered the parts of a thousand arts 
And showers them over the earth, 
Behold, she sings, and the Veda rings 
Her trident conquers death. 
In the war of wars, she springs as the might 
In the bend of Partha’s bow; 
She leaps to kill and slakes her will 
With the blood of the cloven foe. 


৩২০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


রার্থনা-জানাইতেছেন। এখানে কব জননী ভারতবর্ষকে পার্বতন উমার সাহিত 
অভিন্ন কারয়া আঁঙ্কত কারয়াছেন।_ - 

Dost thou not know we are all athirst 

For the grace that wills in thy eye? 

Golden one, daughter of the spirit of 

White Himachal, 

How long oh, how long are we to wait ? | 

What more of Penance are we still to do? 

Thou sleepest 60 is it fair? _ 

Life sweet, mother, awake. 

অন্যান্য প্রাদেশক ভাষাগীলতে যে স্বদেশ-সঙ্গীত রাঁচত হইয়াছে তাহার 

ভিতরেও দেশ সর্বত্রই জননী; তবে এই জননী অনেকখানিই জণবধাতী রূপে 


উদার উৎকলভূম, 
তোর প্নেহকোলে মাগো জন্ম আন্তর। 
কোটি সত ঘোন কোলে 


তুহ মা শোভাসদন, 
সিন, ধুঅই চরণ, 

কেতে নদী গাঁর বন শোভে তো দেহে। 
ধরি তু কামধেনয, 
পধপাময় তোর রেপ, 

কেতে মহাতীর্ঘ ধার অছ মা স্লেহে। 

তোর পদতলে বাঁস মযাক্তভকারণী ৷ 

৪ মধুসুদন গ্রল্থাবলী, কটক, ১৯১৫। | 
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উৎকল-জননণ প্রাত'ও তাঁহার কবিতা রাহয়াছে_ 
, বিশাল বিস্তার তব, মা উৎকলভূমি, 
দেখি আসিল মণ চার আড়ে ঘ্যাম ঘ্যামি। 
কোটিএ সন্তান মাগো, ধরছাঁন্ত কোলে, 
গোটিএ মনুষ্য কিন্তু ন দোখল ভোলে ।* 
কিন্তু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দি কাঁব বালমুকুন্দ গুপ্তের দেবী- 
বিষয়ক ভঁতিগ্লিতে দেবী ও জন্মভূমি ভারতবর্ষের একটা যোগ লক্ষ্য করিতে 
পার। 'শারদীয়া পূজা" কাবতার শেষ স্তবকে দৌখতে পাই_ 
জয়তি সিংহরাহিনী জয়তি জয় ভারত মাতা। 
জয় অসুরন দল দলনি জয়তি জয় ত্রিভুৱন ত্ৰাতা॥* 
এখানে অবশ্য ‘ভারত মাতা’ কথাটিকে ভারতরুপিণী-মাতা-ভাবে ব্যাখ্যা না 
কাঁরয়া ভারতের মাতা (ভারতবাস-বন্দিতা মাতা) বালয়াও ব্যাখ্যা করা চলে; 
বাঙলাদেশে এই সময়ে দেবী-ভাক্ত ও দেশ্রীত যেরুপ ওতপ্রোতভাবে 
মাশ্রত ছিল, বালম্কন্দ গুপ্তের কাবমনেও এইরূপ একটি মিশ্রণ লক্ষ্য কাঁরতে 
পারা যায়। আমরা বাঙলার আশ্বনীকুমার দত্তের গানে যেমন দেখিয়াছি 
যে ভারতবর্ধকে তানি বিরাট্‌- শ্মশান বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাতেই শ্যামা মাকে 
বণ হইয়া নত্যে করিতে আহবান কারয়াছেন, বালমনরন্দ গ্ও তেমনি 


s 


ভারত ঘোর মসান হৈ, তু আপ মসানী। 
ভারতরাসী প্রেত সে ডোলহি* কল্যানী ৷" 


রি ভারত ভয়ো মসান বৈঠিকে তাহ জগাও ৷" 
. কার 'জয় দুর্গে” নামক কবিতায় কবি বাঁলতেছেন, একটি দানদনঃখাঁ 
বরের জন্যই মাতার কখনও ঘুম হয় না, আর ত্রিশ কোটি দানহীন সন্তানের 
মা কি কাঁরয়া ঘুমাইবেন? অতএব কাঁব মাতৃবোধনের জন্য সতত করিতেছেন, 
গাগো জগদম্বা- জাগো! এ 
জাগ জাগ জগদম্ব মাত যহ নশীদ কহাঁকী। 
কস দীন্হণ* বিসরায় বান সতরৎসল মাঁকী। 
এক পৃতকীঁ মাত নী্দ ভর কবহ ন সোরত। 
তাঁসকোটি তর দানহণন আত তর মখ জোরত|" 
7.০. 
মং টা সস 
যতন ভা কাত হইতে প্রকাশিত! 
'আরহন মায়,’ গৃপ্তনবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড। ৬ত। ১ 
২১ 


অথবা 


৩২২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কাব আবার বাঁলতেছেন, হে মা, জাগো, তোমার ত্রিশ কোটি সন্তান আসিয়া 
উঠহু অন্ব! সঙ্কট হরো 
নিদ্রা দূর বহায় কৈ। 
কর সাঠ কোটি জোরে” খরে 
দ্বারে তর সূত আয় কৈ॥১৯০ 


বাঙালী কাঁবগণের ন্যায় বালমুকুন্দ গৃপ্তও মাতৃ-পুজাকে তৎকালীন জাতীয় 


জীবনের পটভূমিতেই গ্রহণ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। মায়ের আগমনী 
গাহিতে গিয়া কাঁব বাঁলয়াছেন_কি দিয়া তোমার পূজা করিব জনানি, রানে 
ক্ষনধা-দিনে হাহাকার; পেট ভাঁরবার যাহা কিছ; ছিল ঘরে সব মুখ 
হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে দানবেরা; এখন আছে শুধু চোখের জল আর 
দীর্ঘশ্বাস! 

কা দৈ জননী পূজা করে" তুমৃহার। 

পেটহুকৈ নিস দিন হৈ হাহাকার] . 

উদর ভরনাঁহত অন্ন রহ্যো ঘরমাহ জো। 

দানর-দল মা আয় কাঢ়, মুখতৈ* লয়ো ॥ 

ভেন্ট ধরৈ* জো মায় কহা, হম পাস হৈ। 

কেৱল আঁখন জল অর, লম্বী সাঁস হৈ॥৯ 


(গ) বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের শাক্ত-প্রভাব 


আমরা পুবেইি বাঁলয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ 
সাধারণভাবে কছন কিছু কাবতা-গান অনেকে রচনা কাঁরয়াছেন; কিন্তু এ-বিষয়ে 
একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কবি বিহারা'লালের। [বহারশীলাল তাঁহার 'নারা- 
বন্দনা'য় নারীকে শশিব-আরাধিতা দেবী করিয়া তুিয়াছেন।_ 
হিমালয়ে আসি কার যোগাসন, 
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা; 
ধেয়ান তোমার কমল চরণ, 


ভাবে গদগদ মানস খোলা। 
া ্গ 
কন্তু ইহাই বিহারীলালের কোনও বৈশিষ্ট্য নহে, কারণ নারণ-বন্দনায় এর. 


উক্তি আমরা এই সময়কার আরও কোন কোন কাঁধর মধ্যে দেখিতে পাই! কাশ 


১০ গ্প্ত-নিবন্ধাবলন, ১ম খণ্ড। ১১ আগৱনাী, ও। 
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... সপরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার নারী-বন্দনায় যেখানে তন্ত্রের শিব-শীক্ত এবং 
৷ সাংখ্যের প্রকাতি-পররুুষ-তত্তের অবতারণা কাঁরয়াছেন তাহা আরও গভীর বালয়া 
৷ মনে হয়। এ-বিষয়ে তাঁহার “মাঁহলা’ কাব্যের মধ্যে দোখিতে পাই 
সংসারে যে দিকে চাই, কার বলোকন, 
বিপরীত দুইভাব মেলা;__ 
বাহ্যে দোহে আর, মনে মধুর মিলন, 
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা! 
| 9৫ একে শোষে, অন্যে পোষে, 
|) একে রোষে, অন্যে তোষে, 


| একে মূঢ, অন্যে কৃতী; 

| হর-গৌরীরুপ বিশ্বে পুরুষ-প্রকীতি! 

| ধন্য সাংখ্য তত্্বশাস্র-সার নিরূপণ! 
পেয়ে স্পর্শরস প্রকীতির, 


পাঁতি-পত্তী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার! 

সারদা-মঙ্গল” এবং ‘সাধের আসনে’ বর্ণিত সারদার পারিকল্পনায়। সারদাকে 

শধমন্র কাব্যের আঁষ্ঠা্রী দেবা রূপে বর্ণনা করেন নাই-_তিনি ধারে 
র বিশ্বের অধিষ্ঠান্রী মূলশাক্তর্যপণী হইয়াই দেখা দিয়াছেন। রোম্যাণ্টিক 
কা বিহারালালের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাই একটা ভাব-বিহৰলতা; এই-সমস্ত 
উষ-বহব্লতার পশ্চাতে জীবনের এবং জগতের সর্বত্র কাঁব দেখিয়াছেন এক 
“ধুর মাধুরী বালা'র অপরূপ খেলা। কিন্তু এই রোম্যাণ্টকতার আবেশ 
একাটি সত্যের প্রকাশ এবং লীলাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন 
উহার একটি 'এক-প্রত্যয়’ লাভ হইয়াছে যে সমগ্র সৃষ্টির মূলে রাহয়াছে এক 
তা , সেই এক শক্ত হইতেই সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহ উৎসারত। কাঁবরা 
হের সমগ্র জীবনের ধ্যান-মনন-অনুভূতিতে সেই মুলশীক্তরই কান্ত 
টে টিকে সাক্ষাৎকার করেন। কাঁবর ধ্যানে বনি কানতিরাপণা হইয়া দেখা দেন, 
মৌগীর ধ্যানেও [তানি তাঁহার যোগেশ্বর-মণর্তিতে ধরা দেন। মূলে কাঁবর ও 
গার আরাঁধিতা দেবী একই। 


৩২৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বিহারীলালের মতে সারদা এক এবং অদ্বর-সে কাঁব-হৃদয়ের গভীর 
অন্যভূতির উপরে প্রাতিষ্ঠত একটা দঢ় বিশ্বাস। শুধ্য বিশ্বের সোন্দর্য” 
মাধূর্ প্রেম- এবং জ্ঞানই সারদা হইতে উৎসারিত হয় না, সারদা বিশ্বের 
অন্তার্নাহতা মূল মায়াশাক্ত-_সষ্ট্যাত্বক স্পন্দন। কাঁবর নিকটে যানি সারদা, 
ধার্মক এবং দার্শীনকগণের নিকটে তিনি মহামায়া। সেই অনাদি মায়া 
শক্তিই কান্তিময়ী, প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী রূপে নিজেকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
এই জন্যই 
জানেনা মরন 
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে ॥ 
এই সারদাকে সম্বোধন কারয়াই কাব বাঁলয়াছেন__ 
কে তুমি প্রাণেতে পাশ, 
টু 'ত্রাদবের পূর্ণশশী; 
কান্ত-সঙ্কীলত-কায়া অপরূপ ললনাঃ 
কার অপরূপ আলো 
{ক বাঁচন্র খেলা খেলো! 
না জানি, বক মোহমন্ত্ে 
এ অসার দেহ-যন্দে 
আপান  বদন্যংবেগে বেজে উঠে বাজনা! 
তুমি ক প্রাণের প্রাণ? তুমিই দি চেতনা? 
কে তুম প্রাণীর বেশে 
খেলা কর দেশে দেশে 
যুগলে যুগলে সখ-সন্তোগে বিহবল 2 


কে তুমি কে তুমি এই বিরাট বিকাশ? 
কোটি কোট সূ্ধতারা 
জবলন্ত অনল-পারা 
পুর্ণতৃণ-তরপ্রাণী 
মনোহর ধরাখাঁন, 
ক্ষুদ্রাদাপ ক্ষদ্ূতরে 
কি মিলন পরস্পরে! - 
কি যেন মহান্‌ গীতি বাঁজতেছে সমস্বরে । 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাউলা শাক্ত সাহত্য ৩২৫ 


চাহ এ সৌন্দর্য-পানে 
কি যেন উদয় প্রাণে! 
কে যেন কতই রূপে একা খেলা করে! 
নিশান্তের লাল লাল 
তরুণ িরণজাল 
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে। 
আহা সেই রক্তরাব 
তোমার পদাঙ্ক-ছাঁব! 
জগতে কিরণ দেয় তোমারি করণে। 
সর্কভূতে অধিষ্ঠান, ৫ 
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা; 
কাঁবর যোগার ধ্যান, 
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ। 
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা ।৯ 
এই রানী বৈ ড.গডট যোড়শশ-রযাপণী নন, 
মধ্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ নয়; 
আবার ভৈরবী । বসন্তের কুস্যীমিত কাননে শ্যামল তরুলতায় মলয়-চরণক্ষেপে 
বহার বহার, তাঁহারই বিহার ভীষণ শ্মশানভূমিতে ৷ তাই_ 
কভু বরাভয় করে, 
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে_ 
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান, 
কখন গেরুয়া পরা, 
ভীষণ ত্ৰিশূল ধরা, 
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর ৪ 


শধ্দ ত 
াতাঁনই 


৫ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


জ্যোত্নায় আছেন বাঁস বিষগ্ন-বদনে, 
গঙ্গায় তরঙ্গমালা 
সমুখে কাঁরছে খেলা, 
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস-নয়নে! 
একথা অবশ্য ঠিক যে শ্ডুধ: তন্ত্রের শাক্তিতত্ দ্বারা যাঁদ আমরা বিহারা- 
লালের সারদার ব্যাখ্যা কাঁরতে যাই তবে কবর প্রাত অবিচার করিব! 
এক্ষেত্রে শুধ এই কথা বাঁলতে চাই, ভারতীয় শাক্তবাদ বিহারালালের কাঁব- 
মানসের পাঁরমণ্ডলে ছড়াইয়া কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও বা পরোক্ষে কাঁব-মানসের 
উপরে প্রভাব বিস্তার কারয়াছে। স্বাধীন কাব-অন্মুভূতি লইয়া সারদার কথা 


বাঁলতে বালিতে ক্ষণে ক্ষণে তান তন্দের শাক্তবাদের দকে ঝটকা পড়িয়াছেন; 


এই ঝোঁক তাঁহাকে এতদুরে টানিয়া লইয়াছে যে ‘সাধের আসনে'র শেষে গিয়া 
তিনি স্পণ্টতঃই 


স্থলেই সারদাকে 'যোগেশ্বরী আখ্যা দিয়াছেন। সারদা দুই কারণে যোগে 


আরাধ্যা। তান “ভোলা মহেশ্বর-প্রাণতীন কখনও 'বরাভয় করে, ] 
যা ভীষণ ত্রিশুল-ধারী, এবং 'আলমথাল;বেশে শমশানের 
্না। 


উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলা শাক্ত সাহিত্য ৩২৭ 


ধর্ম ও দর্শন-রূপে ভারতীয় শাক্তবাদ কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 

করে নাই; বরণ তাঁহার কোন কোন লেখায় স্পষ্টভাবেই শাক্তপুজার প্রচালত 
ধর্মীয় রূপাঁটি সম্বন্ধে তাঁহার মনের অশ্রদ্ধা এবং বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কিন্তু তৎসতেও আমরা দেখিয়া আসিরাছি, ধর্মে ও সাহত্যে শাক্তবাদের এতবড় 
একটা প্রভাব এীতহস্য্রে তাঁহার মনের উপরেও কিছ; কিছু প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছে; আমরা তাঁহার রচিত স্বদেশী-সঙ্গীতগ্ীলর উপরে এই প্রভাব পূর্বে 
লক্ষ্য কারয়াঁছ। ইহা ব্যতীতও দেখিতে পাই, সংস্কৃত সাহত্যে উমা-মহেশ্বরের 
যে মাধূর্যমশ্ডিত বিচিত্র রুপায়ণ তাহা ভাব ও প্রকাশভাঙ্গ উভয় দিক্‌ হইতেই 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব-মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার কায়াছিল। মুখ্যতঃ কাব 
উমা-মহেশ্বরের এই গভীর প্রভাব পাঁড়রাছিল। শিব-শিবানীর ভিতর দিয়া 
অপূর্ব একটি ছন্দের মধ্য দিয়া যে মাধদূর্ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা 
রবীন্দ্রনাথের কাব-মনকে বাভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে নাড়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব 
যাধর্যকে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে চমৎকার রুপ দান কারয়াছেন। দণ্টান্ত-্থলে 
আমরা 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত হিমালয়-সম্বন্ধে দুইটি কবিতার উল্লেখ কাঁরতে 
পারি। একটি কবিতায় দেখি, বিরাট হিমালয় যেন অটল আসনে গভীর নির্জনে 
একাট পাঠকের ন্যায় থরে থরে পাষাণের পরগ্াল খালয়া খ্ালয়া একখানি 
‘সনাতন পধাথ” পাঠে রত। সেই সনাতন পটুঁথিখানিতে লেখা আছেন 

আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা 

ইহাতে ক লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা__ 

নিরাসক্ত নিরাকাক্কষ ধ্যানাতীত মহাযোগী শ্বর 

বাহুর করুণ আকর্ষণে তিতা 
অনা কাবা দে পাই, দেবতা মালের প্রাত শৈলে শৈলে- পতি 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন অভেদাঙ্গ হর-গোরীর বিচির মাত বস্তার: 

ওই হোঁর, ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্ব পণদপাঁত, 

দুর্গম দুঃসহ মৌন_জটাপঞঞ্জ তুষারসংঘাত 

নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরা*্মপাত 

পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর 

মহান্‌ দরিদ্র, রিক্ত আভরণহান দিগন্বর। 

হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একী লালা করেছে 7. 

সফেন চণ্চল নত্য, রক্ত কঠিনেরে ওই চুমে 

কোমল শ্যামলশোভা নিত্য নব পল্লবে কুসংমে 


৩২৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাঁহত্য 


ছায়া রৌদ্রে মেঘের খেলার । গাঁরশেরে রয়েছেন 'ঘার 
পার্বতী মাধ্ররীচ্ছাব তব শৈলগৃহে, হিমাগাঁর। 
রবান্দ্র-কাব্যের বহু স্থানে সাধারণ অর্থালড্কার-রূপেও দেখা দিয়াছে হর- 
পারতীর এই দ্ন্বময় মধুর চিত্র। যেমন 
নিত্যের নিশ্চল টত্তপটে 
দেখোঁছলে চণ্চলের চলমান ছাব, 
শদুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী ।২ 
অথবা__ 
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি' 
ধূ্জাটর মুখের পানে পার্বতীর হাঁস।০ | 
নাথের কাছে দেখা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কাঁবতায় উমা সলাজ্জত 
‘প্রাণবধ,'; জটাজুটধারণ রুক্ষমীর্ত মৃত্যুই তাহার রাদ্বর। এই ভাবটি সবচেয়ে 
সমন্দরভাবে দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের '্উৎসর্গে'র অন্তর্গত স্মপ্রাসদ্ধ ‘মরণ 
কবিতাটিতে। বাভিন্ন যুগের আরও অনেক কবিতায় ইহার স্পণ্ট-অস্পষ্ট 
আভাস মেলে। এখানে রবীন্দ্রনাথ মূখ্যভাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে'র দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কাঁবগণের বর্ণনার 
সাহতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার একমত্য লক্ষিত হয়। আমরা “সদনত 
কর্ণামৃতে’ ধৃত একটি কবিতায় পর্বে দেখিয়া আসিয়াছি-সর্পসালা- 
সজ্জিত বিভূতিভূষণ হরকে বরর.পে দেখিয়া আর সকলেই ভীত, ব্রপ্ত এবং 
বিক্ষদ্ধ হইয়া উঠিয়াঁছল-বিচালতা হয় নাই শধ্য গৌরীসে চিনিতে 
রবীন্দ্রনাথের আর-এক ধরনের কাঁবতায় উমা সৃষ্টির সৌন্দর্য-মাধ্যমিযা 
শত তে স্মেরমুখা-রুপে দেখা 'দয়াছেন। প্‌রবীর ‘তপোভঙ্গ' কবিতাটতে এ 
ভাবাঁটর চমৎকার রপায়ণ। কাঁবতাটির একগ্ছলে দেখতে পাই_ 
শ্‌নিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা, 


২ বরণ, মহঃয়া। * 'সাগাঁরকা, 
৪ এই গ্রন্থের ১২০ পচ্ঠো দুষ্টব্য। 
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ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র যে ছাব 
দেখ আম যুগে যুগে, বাণাতন্রে বাজাই ভৈরবা, 

ll আমি সেই কাঁব। 
রূপে রসে পাঁরপূর্ণযৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম- 
সমাহত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র ও নবত্বে নিত্য-নূতন করিয়া পাইতে চায় 
! . 
ধরণশর শ্যামশোভায় সঁ্জিতা মেঘকুলে কমনীয়া উমার একট ব্যাপক 
এবং গভীর মন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের খতু-সম্বন্ধীয় গান ও কাঁবতা- 
গনীলর ভিতর দিয়া । উমা রকান্দ্র-সাহিত্যের কোন্‌ কোন্‌ পর্যায়ে কৈ কি রুপে 
ও ভাবে আ'সয়া দেখা দিয়াছে সে সন্বন্ধে আমার প্রয়া" গ্রন্থের ‘কালিদাস ও 
রবীন্দ্রনাথে'র আলোচনায়* বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে 
আর সেই-সব আলোচনার পুনরল্লেখ করিলাম না, একট:-আধট: ইঙ্গিতমাত 


টড সি 
৫ -_-_._ _ 
বয়ী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০১-২৯। 


একাদশ অধ্যায় 


ওড়িয়। শাক্ত সাহিত্য 


শাক্ত ধম” শাক্ত দর্শন ও শাক্ত উপাখ্যানাঁদ বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত 
কাঁরয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা কাঁরয়াছি। এই প্রসঙ্গে আঁত | 
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌত্হল জাগে, বাঙলার প্রতিবেশী সাহিত্যে 
বিশেষ করিয়া গড়া, মৈথিলী এবং অসমীয়া প্রভৃতি সাহিত্যে_এই শা | 
প্রভাব কিভাবে প্রাতফালত হইয়াছে। ূ 
এখানে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের কথা আলোচনা কারতোছ। গাঁড়যা 
সাহিত্যের আরম্ভ কিন্তু শাক্ত প্রভাব লইয়া, যাঁদও পরবতর্শ কালের ওড়িয়া 
সাহিত্যে শাক্ত প্রভাব অতি ক্ষীণ-_কিছুসংখ্যক হরগোরা-সন্বন্ধীয় লো 
উপাখ্যান ও গাঁতিতেই নিবদ্ধ। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
পণ্টদশ শতকের শদদ্রমদীন সারলা দাস। ইহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পার খে, 
হীন নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কবি, সারলা দেবার প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কাদের 
স্ফ্ররণ। তাঁহার 'চণ্ডী-পুরাণ' গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের একখানি 
্রন্থ। শুধু প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য বালয়াই নয়, চণ্ডা-পঢুরাণে’ বার্ণত বির 
আভনবকের জন্যও কাব্যখানর কৌত্হলী পাঠকের নিকটে বিশেষ্য আমে! 
চ'ডী-কাহিনীর ভিতরে কাঁবকল্পনা ও লৌকিক কাহিনীর মিশ্রণ দে 
কতখানি ঘটিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ওয়া কাব সারলা দাসের রাচত 
চণ্ডী-পঢুরাণ’ কাব্য। সারলা দাস হইলেন সারলা চণ্ডীর দাস। “সা 


ন্যায় এই কবও স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার “নির্দেশ পাইছ 
এবং ননশিরে প্রসন্ন তাই যাহা যে কহই। অরুণ প্রকাশে মূহ* তা সব লেখই' 


খ 
মার্কস্ডেয় চণ্ডীর সাঁহত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পারিচর ছিল না; নো 
তিনি দেবীকর্তক অসুর নিধনের যে-সব কাহিনী শ্দানয়াছেন তাহা 


পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাঁহনার ন কাঁরয়া একটা 
রুপ দান কাঁরয়াছেন। টি 
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গ্রন্থের গ্রারস্তেই দোখতে পাই, সর্পভয়ে ভীত পরাক্ষিৎ রাজাই (পরাক্ষ 
রাজা) এই কাঁহনীর বক্তা, ব্যাসসৃত শুকদেব ম্ানই এই সর্বাপদ-নাশিনী 


. কাঁহনীর বক্তা! এই কাহিনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য কারতে পার যে, যোগানিদ্রায় 


নিমগ্ন নারায়ণের শীক্তক্বরূপা দেবী হইলেন 'বাকাদেবী' বা সরস্বতী । নারায়ণ 
যোগবলে ‘অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবার কোলে’ শুইয়াঁছলেন; অত্যন্ত সুন্দর 
সেই ধবলাঙ্গণ বাক্যদেবীকে দোঁখিয়া মধুকৈটভ দুই দৈত্য শ্‌ঙ্গার আকাঙ্ক্ষায় 
দেবার প্রাত ধাবিত হইল। সরস্বতী দেবা বিষ্ণুর শরণ লইলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া 
অস্ঃরদ্ধয় নিধন কাঁরলেন। মাঁহযাসর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই 
শরণ গ্রহণ কাঁরয়াঁছল এবং প্রার্থনা কাঁরয়াছল_-প্রভূঙ্কর যোগানদ্রা ভাঙ্গ আগে 
মাতা'। তখন দেবী তাঁহার বীণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেনঃ 
অজপা লয় কারণ তানমান মেলা । 
সপতসূরেরে বীণা শণল অবলা॥ 
শেষে অবশ্য দৌঁ দ্ধ দেবতাগণের ম:খজাত অনল বিশ্রহীভুত হইয়াই দেবা- 
রূপ ধারণ কারিয়াঁছল-তাঁনই চণ্ডিকা কিন্তু এই চাণ্ডকাও যখন রণোন্মত্তা 
হইয়া অসুরের প্রাত ধাঁিতা হইলেন তখনও 'ধবল কামাক্ষা সে যে কপ্রবরণা'। 


বলিয়া একাট মত পাণ্ডতমহলে প্রচলিত আছে। পরোণ-তনলাদিতে ত সরস্বতী ও 


দুগণ-চণ্ডীর এক্য বহুধা-বার্ণত দেখা যায়! 


রক্তবাজ (এখানে রক্তবার্ষ) 
প্রভাত সব অসুরই মাহযাসুরের সাঁহত যত! মাহিযাসরই রক্নার্গারতে 
অবাসিতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। এই ম হয 


ভারতবর্ষের পঢর্বান্টলে যে মাঁহযাসবরের প্রাসাদ্ধ তাহার মাহষের দেহ আনব 
মণ্ড; কিন দাঁ্ষিণ ভারতের বহলে প্রচালত মাহযাস_রের মরতে হইল নর- 
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“মুর্তি ; মহাবলীপ;রমএর এই-জাতীয় মহিষাসুরের মার প্রসিদ্ধ । 
উরি প্রচলিত গজানন, হরগ্রীব, নৃসিংহ, বারাহ প্রভীতর মুর্তি 
কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচালত এই মহিষাস্‌র-মর্তকল্পনারই পাঁরপোষক। 
মাহযম্খধারী একটি অস্রের প্রাথামক কল্পনা হইতেই ক পরবর্তী কালে 
অসুরের মাঁহব-মূর্তি ধারণের উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে? 

যাহা হোক, অসুররাজ কাঁপলাসংহ ভার্যাকে খুঁজতে খজিতে সিংহলদ্বাপে 
গিয়া এই মাহযাসুর পঢুত্রসহ ভার্যার সন্ধান পাইল। অসুররাজ পান্রকে ত্যাগ 
কাঁরলেন না, তাহাকে পালন কারিয়া দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী কারিয়া তুলিলেন। এই 
এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ কাঁরয়াছিল, কোনও পুরুষের হস্তে তাহার নিধন 
হইবে না। নারীর হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিত্তে তখন জাগেই নাই। 
সারলা দাসের 'চণ্ডী-পদরাণে' সকল অসরেরই দণর্ঘ বংশতালিকা পাওয়া 
যায়। তাহাদের উৎপত্তি, বাদি, এমন কি বিবাহাদিরও ‘বস্তুত বর্ণনা (স্থান, 
মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভাতি সব সহ) পাওয়া যায়। অস:রকন্যা কান্ত- 
মালার স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যা্ধাবগ্রহের দশর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়! 
গ্রন্থখানি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব যুদ্ধবর্ণনাই অত্যন্ত লৌকিক। এই 
গ্রন্থে দেখিতে পাই, অসুরের অত্যাচারে পণীড়ত হইয়া শখ; দেবগণই বার বার 
দেবার শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থা পাঁথবীও বহুবার 
দানা রুপ গ্রহণ করিয়া দেবীর শরণ গ্রহণ কাঁরয়াঁছল। দেবী অস্নুরের 
যে তাঁহার শাক্তর্যঁপণীত্বের পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক ‘চণ্ডা’ গ্রন্থের 
প্রাতধবাঁন বলতে পারি না, অনেকটা লোৌকিক। অসুরের প্রাত দেবা 
বাঁলতেছেন £ 
আরে আন্মে জাতকালে মাতা রূপ হেউণ। 
ববাকালে ভার্যা রূপে রতিরঙ্গ দেউ 
অন্তকালে হেউ* পণ কালিকা মূরাতি। 
দহন কর; সকল গেলই দহাতি॥ 
অন্ত মধ্য আঙ্গমানঙ্কর নাহি*। 
সমস্ত কর, আহ্মকু কেহ ন জাণই॥ 
অন্মকালে তুক্মত্ক করীউ* উতপন্ন । 
অন্তকালে সমস্তঙ্কু কারব; ভক্ষণ॥ 
অজ্ঞান মুর্খপণে ন জাণ মন্দ বাই। 
আনে যে পরম যোগিনী আদ মহামায়ী॥ ১ 


> চন্তামাণ প্রহরাজ পাঁথশ্ম দ্বারা প্রকাশিত, কটক। 
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যাদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারণন রূপে বহু দেবী, ভাকনী-যোগিনা প্রভৃতির 
উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস উড়য্যা-অণ্টলে তৎকালে প্রচলিত দেবী- 
উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দর্গাদেবী নিজেই কেন 
কালিকারুপ ধারণ করিয়াঁছলেন, এ বিষয়ে কাঁব অত্যন্ত স্থল লোকক কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন। দগ্গাদেবী যখন কোন প্রকারেই মাহষাস নরকে বধ 
রাত পারিতোঁহলেন না ভগ তা এ 


এ বেশ ছাড় তু বিবসন্‌ রূপ ধর। 

মহিমা বশ হেউ ভব দেখি তোহর ॥ 
দেবী তাই শববসনা হইলে কেশ বাস মকুল”। বিবসনা দেবীকে দেখতে . 
পাইয়া অসূর বিমোহিত হইল দুর্বল মহূর্তে দেবা তাহাকে হত্যা কাঁরলেন। 


সারলা দাসের এই “চণ্ডী-পুরাণে'র প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত আর-একখানি 
য়ণ’। এই বলঙকা- 


মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কবি বলিয়াছেন যে, 
আজ্ঞায় এবং প্রসাদেই এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। 
শারলা চণ্ডী নাম অটই যেই দেবী। 
তাহার দাস ম যে সারলা দাস কবি॥ 
প্রসন্নে আজ্ঞা মোতে দেলে সে শাকন্তরা 
লভ তু যশ মহাভারত গ্রন্থ কাঁর॥ 
শুনণ বুধজনে ন ধর আনমন। 
নহে পণ্ডিত মহে স্বভাবে মূর্খজন॥ * 
কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযুগের ও'ড়ঃ 
উল্লেখযোগ্য 'শাজকাব 'দার্খতে পাই:লা। তাহার উতিহাসিক কারপ রাহ 


জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহ বিস্তার করিয়া ছড়াইর এ 
মাধ্যমে যে একটা প্রবল” প্রভাব হল তাহাও দৌখতে দৌখতে বৈফমতের 


চা 
২ ঁড়য়া সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! 


৩৩৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


মধ্যেই রূপান্তারত হইয়া গেল। সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া 
পাঁর্ঘব সাহিত্য প্রধানভাবে গাঁড়য়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত-অর্থা অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত ওঁড়য়া সাহত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহত্য হইল মৃখ্যভাবে 
বৈফব-সাাহত্য। ষোড়শ শতকের কাঁব জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদের জন্য 
প্রাসদ্ধ, কিন্তু তান তুলাভিণা' নামে হর-পার্বতী সংবাদের একখানি গ্রন্থ রচনা 
কারয়াছলেন। | 

'তিলাভণা' শব্দের অর্থ তুলা পে'জা; তূলা যেমন [জয়া “জিয়া 
ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই সৃষ্টিবিষ়ক 
নল ৩ তলা-পে জার ন্যায় পিণজয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দুর 
, কারবার চেষ্টা হইয়াছে (তুলননয়_ চর্যাপদ তূলা ধ্যান ধান আসরে আস, 


পার্বতী জিজ্ঞাস, মহাদেব তত্ৃব্যাখ্যাকার। বৌদ্ধতন্্গুলিতেও এই রাঁতি, 
ভগবতা প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা ভগবান বজ্রসত্ত বা বজ্রধরের মীমাংসা । এখানে 
আরন্তেই দোখঃ 
পার্বতী বসি একাদিনে। কহান্তি বাঁস শিব-সন্নিধানে ॥ 
হে প্রভু করদণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার 
তাহার তত্ব মোহে কহ। যেণে খাণ্ডব ভব-মোহা॥ ও 
উত্তরে মহাদেব বাললেনঃ 
কাহবা শুন গো পার্বতী । মহাশন্যর্‌ হেলা জ্যোত॥ র 
জ্যোঁতির স্থলরুপ হেলা। স্কুলর; বিন্দ্‌ প্রকাশিলা॥ 
বন্দর; অর্ধমান্রা জাত। তাতহ* গুঁকার সম্ভূত ৷ 
কার বক্ষ জগত। শুন পার্বতী দেই চিত্ত৷ 
শুনি পার্বতী তোষ হেলে। ঈশ্বর-চরণে পাঁড়লে॥ : 
মহাশন্য হইতে হইল জ্যোতি, জ্যোতি হইতেই হইল স্থলরূপ, স্থল হইতে 
বন্দ, বন্দ হইতে অর্ধমান্রা, তাহার ওরে গুকার, গুঁকার-্রন্দ হইতেই জগৎ । 
ইহাতে আদিশাক্ত পার্বতীর মনের সংশয় ঘুচল না, ব্যাপারটি আরও 
পারষ্কার করিয়া বঢঝাইয়া দিবার জন্য তান বিশ্বলথের নিট বিনীত প্রার্থনা 
জানাইলেন। বিশ্বনাথ বাঁললেনঃ 
“বন মোহর প্রয়তমা। তোতে কাহবা তূলাভণা ৷ 
আনধরু ন বহান্ত ম্রাহ*। তু মোর পঞ্প্রাণ সাহা 


অগাকার যে জ্যোতিরূপ। সেটণরে নাহ, রেখরুপ ৷ 
9 ওড়িয়া সাহত্য-পরিচয়,' ১ম খণ্ড কোলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয়)। 


ও'ড়য়া শাক্ত সাহত্য ৩৩৫ 


ধূম্রবর্ণর প্রায়ে দশে। অন্ধকারাট সে প্রকাশে ॥ 

রহ্মাণ্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতিরূপরে সংহরই॥ 
সেখান হইতেই জান্মিল গুঁকার, গুকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশন্দবরহ্ধ 
হইতে গুকার-রূপ 'সিসক্ষা-স্পন্দনাত্মক শব্দর্রন্মের উৎপাত্ত_তাহা হইতেই 
জগতের উংপাত্ত। পার্বতঈীর পূনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই ওুঁকার উৎপাত্তর 
আরও বণনা [দিলেন। এই উঁকার হইতে আবার 'রণী' বাজ জাত হইল 
রী লী” শ্লী হইতে হী" জাত হইল। আবার ক্লী হইতে কৃষ্ণ, শ্রী হইতে 
নাম, হয হইতে হর জাত হইল। ইহারাই সন্ত, রজ ও তম_এই ব্রিগুণ। স্তা- 
গ*রদ্ষতত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছেঃ * 

স্তীরী পুরুষ এবে শুন। কাঁহবা তোতে বুঝাইন! 

ক্লীয়াটি পুরুষ বোলাই ৷ শ্লীয়বীজটি রাধা হোই ॥ 

হনীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শদন॥ 

কৃ অক্ষর গোট পুরুষ । ফাঁট যে স্ত্রীরীঙ্ক সদ, 

রা অক্ষর স্ত্রীর কাঁহ। ম অক্ষর পুরুষ বোলাই ॥ 

দুটি যে হোইলা অণ্ডির। রে অক্ষর যে স্তীরী সার! 


ইত্যাদি৷ 


i এই তূলাভণা ব্যতীত সমগ্র মধ্যযুগে বাঙলাদেশে যখন বহুসংখ্যক 
“নসামঙ্গল, চণ্ডণমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকা মঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে 


কাব্য-কাঁবিতা গাঁড়য়া ওঠে নাই। তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে 


ম 
মিসর ওড়িয়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈফব-সাহিত্য 2 ৪ বাটা 


মঙ্গল-কাব্যগলির সহিত এক বিষয়ে আমরা ওাডঃ 
বিশেষ গল দোৌধতেপাই। বাঙলা স্ল-কাবািতে, বিশেষ কার ই 
দল, অনদামদল এবং কালিকামঙলে দোখিতে পাই নায়ক বা নাগা” তব 
কাঁহা িপদে পতিত হইয়াছে তখনই দেবার এ বলিয়া রা 
হয়. =. ক-কারাঁদিক্রমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌদিশ বালা এই 
ন; ক-কারাদিক্রমে শব্দমালার যোজনাতেই এই ভুতি সাধিত হই চোঁতশা' 
টি তকে চৌঁতশা, বলা হয়। ওডিয়া সাহিত্যের প্রথমাবাধই এই চোৌঁতিশা 


ঘড়ির 

২. সাহত্যের মধ্যযুগের চৌতিশা দেবীকে অবল্ব & 

বাজ অবতার বশে করিয়া রাম ও. কৃষকে অবলম্বন ই চৌঁতশার 
সঈলম্মন কাঁরয়াই সর্বাপেক্ষা বেশ। কিনু ওড়িয়া সাহিতে * 


৩৩৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


মধ্যে তশা নামে প্রসিদ্ধ 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস (2) রাঁচিত 'কলসা 
চৌতিশা'; ভীননযৌবনা উমার সহিত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রাঁচত। 
এই 'বচ্ছাদাস' কে বা কখন আবির্ভূত হইয়াছলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত কাঁরয়া 


কিছু বলা যায় না; তবে 'কলসা"র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একাঁট 
পদে পাওয়া যায় বালয়া আর্তবল্লভ মহান্ত এম. এ. মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 
“কলসা চৌতিশা'কে চতুদ্দশ শতকের রচনা বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 'কলসা' 
রাগে গীত বাঁলয়া এই চোঁতিশা 'কলসা চৌতিশা' নামে খ্যাত। প্রারন্তেই 
দেখতে পাই ৪ 


কহান্ত কামিনী শুন হেমন্ত দুলান। 
কাহ: বরে বাঁরলে তুন্তর পিতামণি॥ 
কুল মূল গোত্রআঁদ নাহ জান তার। 
কনক বেদীরে বঢ়া বাঁসাছ মধ্যর ॥ 
খুং খং খাস সাহাসেন পেল; আঁচ্ছ ধই*। 
খর নিশ্বাস বূঢার মাথ লাগে ভু'ই॥ 
খাণ্ডআ যোগির সঙ্গে নাহ” যান তার। 
খাঁণ্ডআ বলদ বুঢ়া বান্ধীছ পাখর॥ 
অত প্রগৃলভা কাঁমনণীট শিবের শদ্ধ্ বৃদ্ধ রুপ নয়_এমন একটি জরাজীর্ণ 
জগদাপ্সত রূপের বর্ণনা কারল যে, মহাদেবের এতখান জুগুপ্সত রুপের 
বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোক্লা দাঁত, কোটরাগত 
ময়লাভরা চোখ, মূখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা, কানে খাটো, গায়ে 
ছাইমাখা, সর্পের আভরণ,_এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গৌরীর 
কপালে! এ যে একেবারে £ 
ব্দাল হোই বাঁক হোই পড়ছি ঢূলাই। 
বিঅ কি নাতুনী প্রায়ে দাশবু গো তুঁহ 
যে রকম বলিয়া বিমাইয়া চালয়া পড়িতেছে ততো ডে ত ইহার পাশে 
দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রান্রিকালে এরুপ দেখিলে ত ভরে প্রাণই 
উড়িয়া যাইত! কোন্‌ ঠকের পাল্লায় পড়িয়াছেন হেমন্তরাজ (হমালয়) সেই 
হেতু সর্বনাশ হইল ‘হেমন্ত দুলাণ'র। তপস্যা কারয়া লাভ হইল এই 'দিন- 
[ভিখারী যোগী । আড়ালের ফাঁক হইতে বুড়া বর দোখল মায়ে-বিয়ে; মূর্ছত 
৮৬ দাসীরা আসিয়া ধরিয়া তুলিল। থরহর বচনে উমার মা 
বলিল, ‘মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যৌবনে কেন জীবন দিবে? 
উত্তরে উমা স্পষ্ট বালয়া দিল ঃ 
হুইনি কার কহনাছ শুন মোর মায়ে। 
দন্তে তিরিণ ধারণ পলগই পায়ে ॥ 


৬ 
রানে, -~ 


Norm 
রস 
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দরিদ্র হাঁন বুঢাকু যেবে মোতে দেবু। 4 
দুই নয়নরে মোর মরণ দেখিব ॥ + 
গোলমাল শঢানিয়া গিরিরাজ নিজে আসিয়া বলিলেন, 'ধর্মপ্ণ্যকালে কিম্পা 
করছ রোদন।' রুষিয়া গাররাণী বাঁললেন, নিলাজ বুড়াকে করিয়াছ আমার 
সুন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মারব। কথা 
শুনিয়া গিররাজ গেলেন চটিয়া, না জানিয়া-শ্দানয়া যত গোলমাল। শিবের 
মাহমা কেহ জান? 
বিচার ন কর মাএ ঝিএ দুহে* তুস্তে। 
বিকল মনরু ছাড় কহ আস্তে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতাএ ছান্ত তাঙ্কু বোঁটি। 
বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পণ্যে আছ বাঁ়॥ 
ভাল পটে লেখন যা কারাছ বিধাতা । 
ভল ভাগ্যবন্ত গৌরণী-আন্তর দ্ীহতা॥ 
তখন লাগয়া গেল বিবাহের যত হলাহল শঙ্খধবাঁন। একটি একা কাঁরয়া 
মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনুষ্ঠান। সজ্জিত করা হইল গৌরাকে 
বিবিধ রয়ে, বসতে, অনুলেপনে, তাহার পর বরকু সে দশজন তোলি 
বসাইলে'। কিন্তু হুড়োভড়ে বুড়া বর একেবারে ‘খাস; খাস; গলা মুছা 
কাঁশতে কাশিতে মুছণই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়া গেল, 
দেবতারা যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন। সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জনয়াখেলা 
আরম্ভ কাঁরলেন, তাহার পরে মধ্ুশধ্যা। তখন কিন্তু শোভা পাউছাত্তি দহে* 
রাত কামদেব’। 7 


হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দৌখ। 
হাস্য করুছনত্তি সহা সঙ্গাতুণী দেখি॥ 
সকলে চউট সারি কাদখোঁল গলে। 
ছ সাত অন্টমঙ্গলা উচ্ছব শারলে॥ 
ক্ষিতপাঁত ঠাকুর সে কপিলা সো স্থিত 
ক্ষুদ্রবৃদ্ধি বচ্ছাদাস কলসা পড়ন্তি॥* 
হর-গৌরণীকে লইয়া এই-জাতীয় কিছ কিছু কবিতা ওঁড়য়া লোক- 
ত্যর মধ্যেও পাওয়া যায়। ডক্টর কুঞ্জবিহারী দাস-সম্পাঁদত গাঁড়ষ্যার 
পল্লাগণীতি সঞ্চয়ন’ প্রথম ভাগে গ্রাম্য কৃষকরপে হর-পার্বতীর একটি চিত্র 
দোঁখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ কাঁরতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল আঁত 
সকাল সকাল শিবের জন্য মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া । মাঠে খাবার লইয়া যাইতে 
5 গ্রীআত‘বল্লভ মহান্ত-সম্পাদিত, গদ্য-পদাদর্শ, প্রাচী গ্রন্থমালা। 
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পার্বতীর একট; দেরী হইয়া গিরাছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একট. মেজাজ চাঁড়িয়া 
গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁটি $ 

রাত্র থাউ* থাউ* উঠিলে পার্বতী । 

যমুনা নদীরে ভ্রাহান করান্ত ॥ 

সিয়ালি পত্তর পণ্গোট দনা। 

আম্ব-নিম্ব কার বাঁট়িলে ঘোটনা | 

পাট পপান্ধ পাট উপুরণ ঢেলে। 

চন্দ্রাবলী পাট চিমলা বোটিলে॥ 

ঘোটনা ধার পার্বতী বউল মোলে ঠিয়া। 

তা দেখ ঈশ্বর হল কলে ঠিয়া॥ 

“কল ঘোটনা উছুর ৷” 

“জান না ক প্রভু পিলাঙক জঞ্জাল 2” 

পদে হেউ অধে লাগলা মহা গোল। 

ঈশ্বর ধইলে প্যর্কতীত্ক বাল॥ 

ছাড় জিব নখে কি চউত্রী। 

দুস্রি চিনা মাল যে॥ 
[গিয়া যমুনা নদীতে স্নান কারয়া আসিয়াছেন। 'সয়াল-পাতা দয়া পাঁচাট 'দনা' 
(ঠোঙা) তৈয়ার করিয়া নিলেন__তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম, নিমের সব 
খাবার। একখানা শাড়ী পারলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন-__ 
আর-একখানা দয়া মাথার “বড়া' কাঁরয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী 
একাঁট বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীকে দেখিয়া শিবঠাকুরও তাঁহার 
হাল থামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাড়ি কারলেও সব জোগাড়যন্ত্র কারয়া 
বাহির হইতে একট; দেরী হইয়া গিয়াছে, শিব চঁটয়া গিয়া বাললেন “কি গো 
খাবার আনিতে এত দেরী কেন?’ সব মাতারাই এরুপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে 
আঁছলা দয়া থাকেন মা পার্বতীও উপাস্থত-মতে তাহাই কারলেন, তান 
বাললেন,_জান না ক প্রভু বাচ্ছাদের জঞ্জাল ?' কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধাণ্বিত শিব 
কি আর এঁ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাঁগয়া গেল, 
শিব খপ কাঁরয়া ধাঁরলেন পার্বতীর চুল। খোঁপার ফিতা ছিশড়বার উপক্রম 
সার (দুফেরতা) চিনা মালা'ও ছিপড়বার উপক্রম! কৃষক-কৃষাণীর একটি 
িখত বাস্তব ছাঁব! 

ডাঃ কুঞ্জবিহারী দাস-সঙ্কালত 'পল্লীগণাত সণ্চয়নে'র দ্বিতীয় ভাগে আর- 

একটি হর-গোরী উপাখ্যান দেখিতে পাই গুঁড়ষ্যাবাসদের আর-একাঁটি সাধারণ 
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উড়িয়া আসে-_কিছাঁদনের মধ্যে বাড়ির ঘরগ্ডল 'বালতে ‘পোতা’ হইয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যাঁদ এ বিষয়ে সর্বদাই অবহিত হইয়া বালি 
সরাইয়া গৃহ রক্ষা ক্রেন তবেই উপায়_নতুবা বিষম বিপদ। শিব ত ভোলানাথ 
প্‌ুরুষ_বাড়িঘরের কোনও খোঁজখবরই রাখেন না, এদিকে বাল: পড়িয়া পড়িয়া 
ঘরের ত ‘পোতা’ হইবার অবস্থা। 
দিনকু দিন বালি অগোচর। 
দিনকু দিন বড়ই অপার॥ 
পাচেরী ডে'ই পাট অগনারে। 
পাদ পাদ কার ফুরে গন্তীরারে ॥ 
খরাবেলে বালি পিটই ঝাণ্চি। 
চালথলে গোড় পড়ই ভাজ 
দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাঁতয়া চলে কাহার সাধ্য! বাড়ির 
লোকজনও সব পার্বতীর নিকট আঁভযোগ জানাইতে লাগল, নিজেরও 
দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খোঁপয়া গেলেন, মুখ নীচু 
আমার ঘরে খাবার হইবে না।' 
এতেক বিচার দেবী পার্বতী। 
রখ বাঁসথান্ত বদন পোতি॥ 
দাসীঙ্ক বোইলে হর-ঘরণী। 
ft , আজি মো পুরে নোহিব ঘটান॥ 
ইতিমধ্যে শিব বাঁড় আসিয়া উপাস্থিত_কাষায় কৌপান, বিভূতি ভূষণ, 
উপাস্থিত হইলেন। গোঁরী আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত কারলেনই না, 
বরণ অন্যাদকে কোপ করিয়া ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। 
.কোপে গউরা বাঁসছান্ত হটি। 
লোকনাথত্কু ন অইলে পাছোটি॥ 
িলোচন ব্ঁঝলেন, কিছ একটা ঘটিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ 
কাঁরয়াছেন। এরুপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় কি শিবের তাহা জানা আছে, 
[তান নানাপ্রকার চাটুবাক্যে গোরীর ক্রোধবাহৃতে শীতল জল ঢাঁলবার চেষ্টা 
কাঁরতে লাগলেন। শিব বললেন £ | 
ক লো গউীর তোর বিরস মন। 
{ক অবা ন দোল ধন বসন॥ 
জগন্রতারণী সৃষ্টি করতা। 
মৈষমরাদনী গার-দুহিতা॥ 
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অসুর সংঘাঁর রাখছু সাষ্ট। 
সব্দ দেবতা কলে প.ব্যবাম্ট॥ 
সব দেবতাই চরণে তোর । 
বর দেইগলে অমরপর॥ 
সুরত রজাঙ্কু সুদরা কর;। 
সকল সঙ্কট উদ্ধার ধরু॥ 
অন্ধ মাঁগলে দেউ চক্ষহুদান। 
অপদুত্র লোককু দেউ নন্দন৷ 
দরিদ্র লোককু কুবের কর 
রাখলে দুব গছ কর; দারু॥ 
কাহণক বাসছু মউন হোই। 
তোর বদ্ধ কি ত উপায় নাহ*॥ 
এইরুপে ত্রিলোচন যখন বহুত চাট;বাক্য বাললেন তখন গোরণ প্রসন্না 
অভিযোগ জানাইতে লাগলেন শিবের কাছে, -মনের কথা সবই তোমার গোচর, 
তব্দ কেন এত ছাঁদ? দুরের লোকে কত বেদনা জানায়__তাহাদের নিস্তার কর, 
কিন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু রঙ্গ-রস করিয়া দন 
কাটাইতেছ। ঘরের কথায় কিছুই লাগ না, বাল পড়িয়া পুরী এখন ‘পোতা’ 
হইবার উপক্রম তাঁহার খোঁজ রাখ ক? পার্বতী অভিমানে বাঁললেন £ 
সব চটেইর দেখ বরত। 
বসা খোজ.থান্ত অনবরত ॥ 
বসা ন থাউ সে কেউ: বেবস্থা। 
তুম্দ সিনা কাছ ন লগে চিন্তা 
বনের যত পাখী-_তাহাদেরও 'দনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে। 
বাসা থাঁকবে না এ কেমন ব্যবস্থা? এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা। 
পার্বতী এইখানেই থামিলেন না, আরও ঘা দিয়া কথা বাঁলতে লাগলেন, 
ধিক্কার দিতে লাগলেন নিজের নারাভাগ্যকে; বাললেন, এমন বর কেন জটিল 
আমার কপালে-চরাদিন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পারিয়া 
ফলই এই ফাঁলয়াছে! 
এতটা আবার শিবের সহ্য হইল না, বাঁললেন-_-আমার ঘরে পড়িয়া তোমার 
এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবে ৪ . 
কটাল হেলা গো শ্যাম নূপাতি। 
তাহার কিম্পা নোহল যুবতী॥ 


ওড়িয়া শাক্ত সাহত্য ৩৪১৬ 


সর্বাঙ্গে হুঅস্তু রত্বভূষণ ৷ 
*  মোঠারে দেবী পাইলু কষণ॥ 
কাঁহবু যেবে হাতপন্র দেবা। 
কানা জলা না 
হইয়াছে শ্যাম-নৃপাঁত, কেন তাহার যুবতী হইলে নাঃ সর্বাঙ্গে 
রত্বভূষণ থাকত, আমার কাছে শুধু কষ্ট পাইলে। যাঁদ বল ত হাতপত্র (বিবাহ- 
৮৮৮১৮ ৮৮৮৬৬ ২, 
নয় লাঁজ্জতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বাঁললেন, বাল 
ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ কারিয়াছেন, বাঁলর 
ব্যবস্থা কারতে হইবে । আমরা f : 
টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা। 
বাল বোহিবাকু যেহ7 শকতা॥ 
[সংহ দুয়ার পোখরা সার ক। 
নর বাল বোহ যিবা দিন চারি ক 
সব লইয়া আসিয়া *সংহদুয়ার হইতে পূকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারির মধ্যে 
সব বালি সরাইতে যাইব। শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে স্নান সারিয়া 
এবং যাহার যাহা কিছ; নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি 
কাঁরয়া জড় হইল। কড়া লাগিল না কাঁড় লাগিল না-দোঁখতে দেখতে সব 
বাল পাঁরত্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগিল ঃ 
ভোগ পাআন্ত ঈশ্বর-পার্বতী। 
ভোগ সারি করি কলে ভোজন॥ 
ভোজন সার কলে আণ্চমন। 
তহঃ চঢ়াইলে বাঁড়রাপান॥ 
বাড়িয়াপানকু খট সুপাতী। 
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী 
হর-পার্বতী্ক পদে শরণ । 
দোষ ক্ষমা কর সৃষ্টি কারণ॥ 
গাইলা লোকঙ্কু বৈকুণ্ঠ বাস। 
শুনিলা লোক পাপ যিব নাশ॥ 
বরা ইনার nL Da 
ধ্তি হোক। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


মৈথিলী শাক্ত সাহিত্য 


বাঙলার অন্যতর প্রতিবেশী সাহিত্য মৈথিলীতে শাক্তবাদকে অবলম্বন 
করিয়া অনেক রকম সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে। কয়েক শত বর্ষ পূর্বেও 
গোঁড়বঙ্গ, মিথিলা ও কামরূপ ধর্ম-সংস্কাতিতে একটি এক্যবদ্ধ জনপদ ছল এবং 
এই অণলাট তন্ন-সাধনা ও শাক্ত-সাধনার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। বাঙলা- 
সাহিত্যের পরে শাক্ত-ধর্ম ও শাক্ত-সাহিত্যের প্রাধান্য মৌথলগতেই বেশ দৌখতে 
পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আমরা 'মাঁথলায় শাক্ত-প্রভাবের 
প্রমাণ পাই। পদ্রাণতত্বীবদ্‌ ডক্টর রাজেন্দ্রন্দ্র হাজরা মহাশয়ের মতে পূরাণোক্ত 
নরকাস্রের উৎপাত -মাথলায়। কালকা-পুরাণের ৩৮শ অধ্যায়ে দেখতে পাই, 
নরকাস;রকে বিষ্ণু কামরূপে (করাত দেশে) প্রতিষ্ঠিত কাঁরলেন এবং কামাখ্যা 
দেবীর সেবক হইয়া থাকতে বাললেন। গ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক-_এই 
কালে কামরূপ এবং মাথলা উভয় দেশেই শাক্ত-ধর্মের প্রচার হইয়াঁছল মনে 
হয়। বিহারের সর্বশ্রেণীর উচ্চবর্ণের 'হন্দুগণের মধ্যে নানা রকমের শাক্ত-ধর্মের 
প্রচলন এখনও দোঁখতে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত কালকাতাস্ছত কাল৭ঘাটের 
কালী (কালী কলকত্তেওয়ালী) এবং কামরুপের কামাখ্যা ইহাদের দর্শনাকাজ্ক্ায় 
যান্রগণের ভিড়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ িহারবাঁসগণের। 

শিব, শাক্ত ও বিষ্ণু_এই তিন দেবতাই হইলেন মালার জনাপ্রয় দেবতা । 
উচ্চবর্ণের মৌথলী হিন্দুগণ সাধারণতঃ কপালে যে রেখাঙ্কন দিয়া থাকেন 
তাহাও এই শিব, বিষ্ণু ও শাক্তিরই প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কপালে ডাইনে- 
বাঁয়ে পাশাপাশি যে তিনটি ভস্মরেখা উহা শিবের দ্যোতক, লম্বালাম্ব তিনাট 
শ্বেত চন্দনের রেখা বিষ্ণুর দ্যোতক এবং রক্ত-চন্দন বা 1সন্দুরের বিন্দুটি হইল 
শক্তির দ্যোতক।৯ মিথিলার বহু পারিবারেই 'গোসাউীনক ঘর" দোখতে পাওয়া 


>The simultaneous threefold marks on the forehead of the 
Brahmanas represent this characteristic of the Maithilis: the three 
horizontal lines of the sacred ashes represent their devotion to Shiva, 
the vertical white sandal paste represents their faith in Vishnu, and 
the dot of red sandal paste or of vermillion represents their veneration 
for Shakti,”—Dr. Jayakanta Mishra, History of Maithili Literature, 
7810 1, 19. 

২ গোসাউনী = গোস্বামিনী = দেবী; শিব হইলেন গোস্বামী = গোসাহী। 


মোথলী শাক্ত সাহিত্য ৩৪৩ 


যায়। এখানকার প্রাতিষ্ঠিতা দেবী হয় ভদ্রকালী, না হয় তারা বা দুর্গা, অথবা 
দেবীর অন্য কোনও মুর্তি । বহু গৃহী উপাসক শীক্তমন্ত্রে পাঁরবারক গুরুর 
[নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাথলায় কতকগ্যাল প্রসিদ্ধ শক্তিতীর্থও 
রাহয়াছে, তাহার মধ্যে উচ্চৈঠ, চাণ্ডকাস্থান, উগ্রতারাস্থান, চামুণ্ডাস্থান এবং 
জনকপুর আত প্রসিদ্ধ । বর্ণ পরিচয়ের পরে মৈথিলী শিশুদের প্রথম যে শ্লোকাট 
মুখস্থ কারতে দেওয়া হয় তাহা হইল-_ ; 
সা তে ভবতু স্প্রীতা দেবী শিখরবাঁসনী। 
উগ্রেণ তপসা লক্ধো যয়া পশুপাতিঃ পাঁতিঃ॥ 
বাঙলাদেশে যে শারদীয়া মূন্ময়ী দেবীপ্‌জার প্রচলন আছে তাহার ঠিক 
সমপাঁরমাণে না হইলেও মাঁথলাতেও এই সময় মৃল্ময়ী দুর্গাপ্‌জার প্রচলন 
আছে। এই সকল ব্ৰাহ্মণ দ্বিজগণ গৃহ ও পাঁরবারের কল্যাণ-কামনায় চণ্ডীপাঠ 
করেন। দশহরা 'মাঁথলার একটি বড় ধর্মোৎসব। মাঘ মাসে 'মাথলায় “পাতীড়' 
উৎসব হয়, এই উৎসবে দেবীর অংশস্বরূপ কুমারীগণকে ক্ষীর (পায়স) খাওয়ান 
হয়। ব্লজ-অণ্চলে আঁশ্বন মাসে এইরূপ কুমারী-ভোজনের উৎসব আছে, তাহাকে 
বলা হয় 'কন্যা-লাঁগুরা": ইহা দেবী-আরাধনারই বিশেষ একাঁট অঙ্গ। মালায় 
যে-সকল আলপনা আঁত জনাপ্রয় সেই-সব আলপনা তন্মের 'বন্ধ' হইতেই 
গহাঁত হইয়াছে বায়া কেহ কেহ মনে করেন। এইভাবে আমরা নানা দিক 
হইতে 'মাখলায় একটা ব্যাপক শাস্ত-প্রভাব লক্ষ্য কারতে পারি। 
একরুপ মঙ্গলগণীতর জনাপ্রয়তা দেখিতে পাই। সঙ্গীতগদাল মুখ্যতঃ লোক- 
সঙ্গীত। কাঁব বিদ্যাপাঁতর নামে যে জঙ্গীতগ্দীল সংগৃহীত আছে তাহারও 
অধিকাংশই মেয়েদের মূখে মুখে প্রচালত, লোকমখ হইতেই সংগৃহীত । 
গানগযীল মুখ্যতঃ হর-গোঁরীর বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও গাহস্থা-জাবন 


হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বিবিধ প্রসঙ্গে বিদ্যাপাতর হর-পার্বতী-ীবষয়ক 
কিছ কিছ গানের উল্লেখ করিয়া আসয়াছি। এখানে অধ্যাপক খগেন্দনাগ 
মিত্র ও ডর বিমানাবিহারী মজনমদার-কর্তৃক সংকলিত বিদ্যাপাতির নামে 
প্রচলিত এই-জাতীয় আরও কিছ কিছু গান লইয়া আলোচনা কাঁরতোছি। 
একাঁট পদে গৌরা-আভিলাষী যাঁতবেশধারী বকে দোঁখয়া মাতা মেনকা 
৩। Ba 

এতএ কতএ অএল জাঁত গোৌঁর অছ তপে। 

রাজরে কুমারি বোট ডরব দেখ সাপে॥ 
ফোড়ব বোকানে। 
হটল ন মান জাঁত হোএত অপমানে॥ 


৩৪৪ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


তানি নঅন হর বীসম জর দহনূ। 
উমা মোর ননুমি হেরহ জনু॥ 
ভনই রিদ্যাপাতি জুন জগমাতা। 
ও নাহ উমত ত্ৰিভুৱন দাতা ॥_-৭৭৬ সং 
‘এখানে কোথা হইতে আসল যতি, গৌরী আছে তপে। রাজার কুমারী আমার 
মেয়ে, সাপ দেখিয়া ডারবে। আমি ছিশড়য়া দিব জটাজুট, ফুড়িয়া দিব ঝুলি; 
হটাইলে যাঁদ না মানে যাঁত, (তাহা হইলে) হইবে অপমান! তিন-নয়ন হর, 
(তৃতীয় নয়নে) বিষম অগ্নি জলে; উমা আমার নবনী-কোমল__যেন না দেখে। 
বদ্যাপাঁত বলেন, শুন জগন্মাতা, ও নয় উন্মত্ত-ন্রিভুবনের দাতা ৷” 
কিন্তু মেনকার আনচ্ছাসত্বেও দেখা হইল, তপোবনেই গিয়া যাঁত নিজে উমার 
সঙ্গে দেখা কারয়া ভাব কারবার চেষ্টা করিয়াছে। উমা 'বিস্মিত হইয়া বাঁড় 
ফিরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা কারিয়াছে_ 
এ মা কহএ মোয়* পুছোঁ তোহী। 
ওহ তপোরন তাপাঁস ভেটল 
কুসুম তোরএ দেল মোহী॥ 
জে জত অছল জাঁহা। 
তান নয়নে খনে মোহ নিহারএ 


বইসাল রহাল জাঁহা॥ 
গরা গরল নয়ন অনল 

সির সোভইহি সসী। 
ডিমি ডিম কর ডমরুূ বাজএ 

এহে আএল তপসাঁ॥ 


সর সূরসা ভ্রমূ কপালা 

হাথ কমণ্ডলু গোটা। 

বসহ চঢুল আএল 'দগম্বর 

বিভূতি কএল ফোটা 

ন বিদ্যাপাত সামিক নিন্দা 

ন কর গোরা মাতা। 

তোহর সামি জগত ইসর 

ভূগদতি মুকুতি দাতা॥__৭৭৭ সং 

‘এ মা, আমাকে কহ, তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতোঁছ, ওই তপোবনে এক তপস্বী 
দেখা দিল, কুসুম তুলিয়া দিল আমাকে। অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম তুলিল, যেখানে 
যত ছিল যাহা; আমি যেখানে বাঁসরাছিলাম সেখানে তিন নয়নে ক্ষণে আমাকে 
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দেখিল । গলায় গরল, নয়নে অনল, শিরে শোভে শশী; ডিমি ডিমি করিয়া 
ডমর্‌ বাজাইয়া এখানে আসিল তপস্বী। শিবের সূরসারৎ (গঙ্গা) কপালে 
ভ্রীমতেছে, হাতে একটি কমণ্ডল্ম, বৃষভে চাঁড়ল, আসিল দগম্বর, বিভূতি (ভস্ম) 
দিয়া কারল ফোঁটা । না (কহে) 'বিদ্যাপাত, স্বামীর নিন্দা কারও না গৌরী মাতা; 
তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর__ভূক্তি-ম্াক্ত-দাতা।' 
বিবাহ উপলক্ষ্যে হর-গৌরী-ীবষয়ক এই গানগ্ীল কারবার একটি বিশেষ 

সামাজক তাৎপর্য আছে। গানগলির ভিতর দিয়া নানাভাবে দাম্পত্য-জীবন 
সম্বন্ধে একটি ভারতীয় আদর্শই বর-কন্যা এবং আড়শী-পড়শী সকলের কাছে 
বড় করিয়া তুলিয়া ধারবার চেষ্টা। সে আদর্শাট হইল এই, স্বামী বয়সে একট; 
বোঁশ হোক, দারদ্র হোক, দেখতে আপাত-রমণীয় না হইয়া রুক্ষ হোক, পারচ্ছদে 
আভরণে সঙ্জায় বিলেপনে চিত্তাকর্ষক না হোক, এমন কি ধাম-কুল-গোত্রহীন 
হোক- তথাপি স্রণর লক্ষ্য কারতে হইবে তাহার আস্তর এখ্র্য ; সেই খবর 
যাঁদ তাহার থাকে তবে সে-ই হইবে সর্বাপেক্ষা বরণীয়। উমা-মহেশ্বরের সকল 
কাঁহনপর 'বাবধ বিস্তারের মধ্যেও এই ভারতীয় আদর্শই কাবকল্পনাকে নাড়া 
দিয়াছে। পরবর্তী* কালের লোকেরা যখন দোঁখল যে উমা-মহেশ্বরের ভিতর 
দিয়া এই ভারতীয় আদর্শাট স্পষ্ট মযৃর্তিলাভ কাঁরয়াছে তখন বিবাহ উপলক্ষ্য 
এই বিষয়ক গানই লোকাপ্রয় হইয়া উঠিল। এই আদর্শের আর-এক প্রকাশ রাম- 
সীতার মধ্যে, এইজন্যই বিবাহের গান হয় হর-গৌরা না হয় রাম-সীতাকে 
লইয়া। বিদ্যাপাতর এই পদগযীলর মধ্যে দৌখ, হরকে দেখিয়া মেনকা ভয় 
পাইলেন, পার্বতীও প্রথমে সামান্য যেন একট: দ্বিধাপ্রস্তা হইলেন; কিন্তু একট: 
পরেই দোখ__ 

জোঁগয়া মন ভারই হে মনাহীন। 

আএল বসহা চাঁঢ় বিভূতি লগাএ হে। 

মন মোর হরলান ডামরু বজাএ হে॥ 

সুন্দর গীত অজর পাতি সে নাহে! 

চিত সোঁ নই ছুটাথ জানাঁথ কিছু টোনা হে ॥-৭৭৮ সং 
'হে মা মেনকা, যোগিয়া মন ভাবায়! আসিল বষভে চাঁ়য়াাবভূতি লাগাইয়া, 
মন আমার হাঁরয়া লইল ডমর; বাজাইয়া। স্্দর গান, অজর জেরারাহিত) 
যা করি 'টোনা' মেন্ত্তন্ন) নিশ্চয়ই 

টি 

ইহার পরে হর-পার্বতীর বিবাহের দৃশ্য_সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যেরণপ 
যেরূপ দৌখয়া আসিয়াঁছ এবং বাঙলা সাহিত্যে তাহার যেরূপ বিস্তার দৌখয়া 
আসিয়াঁছ_£ঠক সেই রুপই। সেই ডমরহস্তে ভগ্মবভাঁষত রুপ! বর 
আসিলে সবাই ধাইয়া চালল বর দেখিতে, তাহার পরে অন্যত্র যাহা এখানেও 
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ঠিক তাহাই__ 
পাঁরছয় চলাল মনাইনি সব গাহানি। 
নাগ করল ফুফুকার দুরহ পড়াই ॥ 
এহন উমত রর কেকর উর িসধর। 
গোর বর; রহথু কুমার করব রর দোসর ॥--৭৭৯ সং 
দ্তী-আচারে চলিল মেনকা সব গায়নীকে লইয়া; নাগ করিল ফোঁস্‌ ফোঁস 
সকলে দূরে পালাইল। এমন উন্মত্ত বর কাহার?_বক্ষে বিষধর! গোঁরণ বরণ 
কুমারী থাকুক__অন্য বর করাইব।" 
পরের পদেও দোঁখ মেনকা সখেদে বলিতেছেন__ 
মঙ্গল বিলাবজ সিন্দুর িঠারে। . 
তোঁহে ভাল সোপাঁল সাজাল ছারে॥ 
চলহ চল হর পলাঁট 'দিগম্বর। 
হমার গোসাউ'নী তোহ ন জোগ ৱর॥ 
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী। 
কি করব তবে জপমালী তোরাঁ॥ 
নঅনে নিহারব সম্ভ্রম লাগী। 
হিমাগাঁর ধাঁএ সহব কইসে আগী॥। 
ভাল বলই নয়নানল রাসণী। 
ঝরকত মউল ডাঢ়াত পটবাসণ ॥_-৭৮০ সং 
‘মঙ্গল সাজাইলাম িন্দূর ও [টাল দিয়া, তোমাকে ভাল সীপলাম_ তুমি 
সাজিয়া আছ ছাইতে। চল হে চল, হে 'দগন্বর "ফারিয়া চল, আমার ঈশবরীর 
তুমি নও যোগ্য বর। হর হইতে গৌরী গোঁরবে গুরু, তোমার জপমালা তবে 
কি কাঁরবে? সসন্ভ্রমে তোমার নয়নে নেহারবে, হিমাগাঁর দহতা কি কারিরা 
সাহবে আগ্নি? ভালে জবালতেছে নয়নানল রাশ, ঝলাঁসয়া যাইবে গোরীর 
মুকুট, জবালয়া যাইবে পট্রবাস।” 
পরের পদাঁটতেও (৭৮১ সং) দেখি মেনকার সেই একই আক্ষেপ । জটাজুট 
কলা কাঁদে উহিাগলািরারলন রর বক হারান 
উপায় নাই! ভ ভস্মের ঝোলা লইয়া আসিয়াছেন বিবাহের উপঢোঁকন! বিবাহের 
অন্য আচার-বিধি কিছুই মানেন না-শুধ্য পাশা খেলা-আর সাপ লইয়া 
হটোপদা্ট। শুধ্য কি তাই? 
খাঁর ন খাএ হর চুকাত গজাএ। 
এহন উমত কোনে জোহল জমাএ॥_৭৮১ সং 
“খাঁর (পরমান) খায় না হর-_গাঁজাতেই অবসান গোঁজা পাইলেই হইল)। এমন 
উন্মত্ত বর কে যোগাড় করিয়া দিল? 
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ভোজপযারয়া লোকসঙ্গীতেও আমরা বৃষবাহনে বৃদ্ধ বর শিবকে দেখিয়া মা 
মেনকার এইরুপণখেদোক্তি দেখিতে পাই। সেখানে দেখি মেনকা বলিতেছেন, 
এমন 'বাউরা' বরে তান কিছুতেই তাঁহার “গউরা'র বিবাহ দিবেন না। 
শ্রীদুর্গাশঙ্করপ্রসাদের 'ভোজপদুরী কে কাঁব ওঁর কাব্য' বইখানতে এই গানাঁট 
দেখতে পাই 
ব'সহা চড়ল সির কে অইলে বারঅতিয়া রাম। 
ডেরালা জিঅরা অ'গৱা লপেটলে বাড়ে সাঁপ॥ 
এ ডেরালা জিঅরা॥ 
অ'গৱা ভসৃত সোভে গলে মুণ্ডমালা রাম। 
ডেরালা জঅরা, নাগৱা ছোড়েলে ফুফুকার ॥.এ... ॥ 
মন মে বিচারে মৈনা গউরা আত সুন্দর রাম। * 
ডেরালা জিঅরা, বররা িলেলে বউরাহ ৷ এ...॥ 
নারদ বাবা হম কাহারে বিগরলী রাম। 
ডেরালা জিঅরা করৱা খোজেলে বউরাহ ॥ এ... ॥ 
অইসন বউরহরা সে হম 'গউরা' না বিঅহবো রাম। 
ডেরালা জঅরা, বল্‌ 'গউরা" রাইহৈ* কুআঁরা॥ এ... 
ইহার পরে 'বিবাহ বর্ণনা। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যে স্থল রাসকতার 
আমদানি দেখিয়া আসিয়াছে মৌথলী বিদ্যাপাতও সেখানে কোনও ব্যাতক্রম 
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জখনে সঙ্করে গৌর করে ধাঁর আনাল মণ্ডপ মাঝ। 
সরদ সপুন জান সসধর - উগল সময় সাঁঝ॥ 
চোঁদহ ভূঅন সিৱ সোহাওন গৌরী রাজকুমার । 
হোঁর হরখিত ভেল মদাইনি আএল জনি জভার॥ 
হেমত সাঁরর পলকে পরল সফল জনম মোরি। 


হার বিরাণ্ দুহু জন বৈসল হরকে দেল মোয়* গোঁর। 

নারদ তুম্কুর মঙ্গল গাৱাঁথ আওর কতন নাঁর। 

কোঁতুকে কোবর কৌসলে কামান সবে সবে দেঅ গার॥ 

ভন বিদ্যাপাঁত গোঁরি পরাণয় কৌতুক কহএ ন জাএ। 

সাপ ফ.ফুকারে নারি পড়াইলি বসন ঠাম নড়াএ॥ -৭৮২ সং 
যখন শঙ্কর গোঁরীকে করে ধাঁরয়া আনলেন মণ্ডপের মাঝে, যেন শরতের, 
সম্পূর্ণ শশধর সন্ধ্যাকালে উদয় হইল। চৌদ্দ ভূবনের শোভাকারী শিব_গোঁরাী 
রাজকুমার: দেখিয়া মন্দাকিনী হরাষত হইলেন_যেন জন্তাঁর (ইন্দ্র) আঁসলেন। 
হেমন্তের (হিমালয়ের) শরীর পলকে পরল--সফল আমার জন্ম; হার 
বারাণ্ি দুইজনে বাঁসলেন, হরকে দিলাম আমি গৌরী । নারদ তন্বঃরায় মঙ্গল 
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গান, আরও কত নারী (মঙ্গল গায়); কৌতুকে বাসরঘরে কামনীরা কৌশলে 

সকলে সকলকে পেরস্পরে) গাল দেয়। বলতেছে বিদ্যাপাতি গৌরা-পাঁরণয়, 

কহা যায় না; সাপের ফোঁসিফোঁসানিতে নারীরা পলাইল, বসন সব ফোলয়া।” 
বিবাহের পরে শিব শ্বশুরবাড়তেই গৌরীকে লইয়া বাস কাঁরতে লাগলেন, 

সংষ্টিছাড়া তাঁহার সব কাণ্ডকারখানা। নৃত্যে নৃত্যে মন্তকের গঙ্গাজলে নীচের 

নৃত্যভীম গেল ভাজিয়া, ঘুরিয়া ঘাঁরয়া হর পাঁড়য়া যান *পিছলাইয়া ; তুলিয়া 

ধারতে গৌরী শীঘ্র আগাইয়া যান, করকঙ্কণ-ফণন ওঠে ফোঁস করিয়া। 
গঙ্গাজলে সচু রঙ্গভূমি। িছার খসল হর ঘাম ঘাম ॥ 

অরলম্বনে গৌরী তোরএ জাএ। করকঙ্কণ ফাঁণ উঠ ফাঁফএ॥--৭৮৩ সং 

ইহার পরে সন্তোগ-বর্ণনা। সংস্কৃত কাবগণও এক্ষেত্রে যেমন নিষেধ মানেন 
নাই, বিদ্যাপাঁতও মানেন নাই। তবে হর-গোৌরীর ক্ষেত্রে 'বদ্যাপাত অনেক 
সংযত । ‘অঞ্জল ভাঁরয়া ফুল তুলিয়া আনলেন, তাহা লইয়া শম্ভু আরাধনে 
চাঁললেন ভবানী। জাতি যী আর বেলপাতা তুলিলাম আমি,_উঠ হে মহাদেব, 
প্রভাত হইয়া গেল৷ যখন হর (পার্বতীকে) দেখলেন তিন নয়নে, সেই অবসরে 
মদনে পাঁড়তা হইলেন গৌরী । করতল কাঁপতে লাগল-_ছড়াইয়া পাঁড়ল 
কুসুম, বিপদলপুলক তন্দ_বসন "দিয়া ঝাঁপলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, ভাল 
ব্যবহার, জপ-তপ দূরে গেল মদন-বিকারে !' 

অঞ্জলি ভার ফুল তোঁড় লেল আনী। 
সন্তু অরাধএ চলাল ভৱানী ॥ 

জাহ জহি তোড়ল মোয়, আওর বেলপাতে। 
উীঠঅ মহাদেৱ ভএ গেল পরাতে ॥ 

জখনে হেরাল হরে 'তাঁনহ নয়নে। 

তাহি অরসর গোর িড়াল মদনে॥ 
করতল কাঁপ্‌ কুসুম ছাড়আউ। 

বিপদুল পুলক তন; রসন ঝাঁপউ॥ 

ভল হর ভল গোরি ভল ব্যরহারে। 

জপ তপ দর গেল মদন রিকারে॥ 

‘কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গেল ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি । গুরুরোষে 
ঘর ছাড়িয়া কোথায় গেলেন হর নিখোঁজ হইয়া_গোঁরী পথে বাহির হইলেন 
সন্ধানে। এই-জাতীয় কয়েকটি পদ আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বে উল্লেখ কাঁরয়াছি।” 

এত ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদের মধ্যেও বিদ্যাপাঁত পান্র-ীববাহের একটি 
চমৎকার ছবব আঁঙ্কত করিয়াছেন। কার্তক বড় হইয়াছে, বিবাহের বয়স 


* এই গ্রন্থের ১৪২-৪৪ পঢষ্ঠা দুষ্টব্য। 
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হইয়াছে, তাহা লইয়াই হর-পার্বতীর আলাপ-আলোচনা । আলোচনায় দোখ_ 

আনে বোলব কুল আঁথকহ হান। 

»তেশহ কুমার অছল এত দীন॥ 

তোহর হমর শিব বএস ভেল আএ। 

আবহু ন চিত্তহ বিআহ উপাএ॥ 

ভল শিৱ ভল শির ভল বেরহার। 

চিতা চিন্তা নাহ বেটা কুমার ॥ 

হসি হর বোলাঁথ স নহ ভবানী। 

জাঁনতহ ককে দোঁৱ হোহ অগেয়ানী ৷ 

দেস বূলিএ বলে খোজও* কুমারী । 

হাহক সাঁরস মোহ ন মিলএ নারী 

এত শ্বান কার্তক মনে ভেল লাজ। 

হম ন হে মাএ বিআহক কাজ ॥ 

নাহ বিআহব রহব কুমার। 

ন কর কন্দল অমা সপথ হমার॥ 
‘অন্যে বালিবে কুল হান ছিল, তাই (কোর্তক) এতদিন কুমার (আববাহত) 
ছিল। তোমার আমার হে শিব, বয়স হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা 
কারিতেছ না। ভাল শিব, ভাল ছিব, ভাল তোমার ব্যবহার; তোমার চিত্তে চিন্তা 
নাই, ছেলে রইল কুমার (আঁবিবাহিত)। হাসিয়া হর বলিলেন, শোন ওগো 
ভবানি,_জানিয়া শুনিয়াও 'কি কাঁরয়া দৌব হও অজ্ঞানী? দেশে দেশে ঘ্ারয়া 
ফিরি, খাঁজ কুমার, উহার (কার্তিকের) উপযুক্ত মেয়ে আমার মালতেছে না। 
ইহা শুনিয়া কার্তকের মনে হইল লাজ_হে মা, আমার বিবাহে কাজ নাই। 
বিবাহ কাঁরব না, কুমার থাকিব; তোমরা কোন্দল কারও না, আমার শপথ ।' 

পাত্রের কথায় পিতা-মাতার কোন্দল অন্ততঃ তৎকালের জন্য থাময়া গেল। 
বিদ্যাপাঁত-রাঁচত এই হর-পার্কতী-সম্বন্ধীয় গানগ্ীলকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌- 

ভাবে বিচার কাঁরলে চাঁলবে না; পূবেই যে আমরা মিথিলায় শাক্তধর্ম ও 
সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কথা বাঁলয়া আসরাছি বিদ্যাপাঁতর * 
গানগীলকে তাহার সাঁহত হ্যক্ত কারয়া লইতে হইবে, কারণ এইরূপ হর- 
পার্বতী-সম্বন্ধীয় গান বা শূধ্য দেবী-সম্বন্ধীয় গান মাথলায় পরবর্তী“ কালে 
নানা ভাবে পাওয়া যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, বিদ্যাপাঁত মালার সংহ- 
রাজবংশীয় ধীর সিংহের (ভৈরব সিংহ?) আদেশে বা উৎসাহে 'দুর্গাভাক্ত- 
তরািণ”" নামে সকল প.রাণ-তন্রস্মীত অবলম্বন কাঁরয়া একখানি দরর্গাপনজা- 
বাঁধ প্রণয়ন করেন। ইহা হইতে মনে হয় বিদ্যাপাঁতর পর্ব হইতে 'মাথলায় 
মন্ময়-দুগণপৃজার একটা জনাপ্রয়তা ছিল। মহামহোপাধ্যায় মুকুন্দ ঝা বক্সী 
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মহাশয় তাঁহার “মাঁথলাভাষামর ইতিহাস’ গ্রন্থে পণ্ডিত আঁখী ঝা নামক 
তান্নক শাক্ত-উপাসকের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন। তান 'মাঁথলার কর্ণট 
রাজগণের গুদ শাক্তি-উপাসক সিদ্ধ কামেশ্বরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। 
বর্তমান খণ্ডবলা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (2) 
তাঁহার রাজ্যত্যাগের পরে গঙ্গা ও তারা সম্বন্ধ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
কাঁথত হয়। মধ্যযুগের সংগীতশাস্তর-বিশেবজ্ঞ 'রাগতরানণণ' গ্রন্থের রচয়িতা 
কারয়াছলেন। নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধত করা যাইতেছে__ 
জয় জয় জয় নত সতত সবঙ্কার পাঁরাহত নরাঁসরমালে। 
লাম্বত রসান দসন আঁত ভীষন রসন মিলল বঘ ছালে॥ 
চোৌদস* মানস মাঁসু মদত আঁত ফেরু ফুকর কতরাসে। 
মনিময় বারধ [ভুবনে মাণ্ডত রোঁদ বাদিত তৃজ বাসে ॥... 
{ৱমল বালরাৰ মণ্ডল সন তুঅ তান নয়ন পরগাসে। 
অস্:রর্াহর মাঁদরামদ মাতাল বদন অমিয় সম হাসে॥ 
তুঅ অনুরূপ সরুপ বুঝিঅ নাহ তৈঅও তোহর গুন গাউ। 
ঞেকণহ তুঅ পদবন্ধ করিঅ দেখ নিঞগনে ‘লোচন’ লাউ ॥৪ 
এই গানে বার্ণতা দেবী হইলেন কালী। আমরা বাঙলা শাক্ত পদাবলীতে কালীর 
যে-সকল বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি এই বর্ণনার সাঁহত তাহার বেশ ?মিল আছে। 
নেপালে যাহারা মথলী সংগীত রচনা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভূপতীন্দ্ 
মল্লের নাম উল্লেখযোগ্য৷ ই'হার রচিত মৌখলশ সংগীতের কথা ডক্টর প্রবোধন্দ্ 
বাগচী মহাশয়ই প্রথম আবিষ্কার ও উল্লেখ করেন। নেপাল দরবার প্যস্তকাগারে 
রক্ষিত ভূপতীন্দ্র মল্ল কর্তৃক রাঁচত 'ভাষা-সংগীত' গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক গান 
আছে, তাহার অর্ধেকের বেশি শক্তি সম্বন্ধে। তাঁহার মতে শাক্ত স্বতন্তা এবং 
পরমতত্_অন্য দেবগণ তাঁহার সেবক মাত্র 
জয় নগনন্দিনি, বাহান মৃগরাজ। 
অন্দথন 'সেরয় বিধি-সুররাজ ॥ 
* তাঁহার একটি গানে প্রপান্তর ভাবাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।_ 
হে দোৱ শরণ রাখ ভরানি। 
মন ৱচ করম করও মান ছু 
সে সবে ত আপদ জানি॥ 
হমে আঁত দিনখীন তুঅ সেবা 
রাখ হার যজন ঠানি। 


* পণ্ডিত বলদেব শিশ্র-সম্পাদিত রাজতরগিণ৭, পৃ. ১৯-১০০। 
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আঁভ্ডাীব)নয় মোর অপরাধ সম্ভৱ 
মন জনু রাখহ আনি॥ 
০ অওর-ইতর জন জগ জত সে সবে 
গুণ রসমক সে বাণি। 
তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস 
জনমে জনমে এহো ভানি॥* 
নেপালের রাজা জগতপ্রকাশ মল্ল গৌরী ও ভবানী সম্বন্ধে অনেক সংগীত রচনা 
কারয়াছিলেন; রাজা রণজিৎ মল্পও শাক্ত সংগীত রচনা কাঁরয়াছেন। 
হর-গৌরণীকে অবলম্বন কাঁরয়া নেপালে এবং মাথলায় মোথলী ভাষায় 
অনেক নাটক রচিত হইয়াছে । নেপালের জগজ্যোতর্মল্প 'হর-গৌরীীববাহ' 
(১৬২৯ খ্রীঃ অঃ) নামে নাটক রচনা কাঁরয়াছলেন। নেপালের জতামন্র মল্ল 
‘ভারত-নাটকম্‌' রচনা কাঁরয়াছেন, ইহার বিষয়বস্তু হর-গৌরী। বংশমাঁণ ঝা 
'গীত-দিগন্বর' (১৬৫৫ খ্রীঃ অঃ) নামে যে নাটক রচনা কাঁরয়াছেন তাহাতে গৌরী 
{ক কাঁরয়া শিবকে স্বামী লাভ কাঁরলেন তাহারই বর্ণনা রাহয়াছে। এই নাটকের 
পথ নেপালের দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। লাল কাঁব 'গৌরা-স্বয়ম্বর” 
নামে নাটক রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি অনেকটা একাঙ্ক নাটকের ন্যায়। 
নাটকের মধ্যে বহু সুন্দর সুন্দর মৌথলী গান আছে। কালদাসের 'কুমারসম্তবে’ 
তপস্যারত গোঁরীকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কারবার জন্য বটবেশধারী শিবের 
আগমন ও গোরণর সাঁহত ?শিব-সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক_ইহাই এখানে মুখ্য বিষয় । 
[িবনিন্দা শুনিয়া গৌরী বট;ুব্রাহ্মণকে কট: ভাষায় ভর্খসনা কাঁরলে শিব স্বম্চার্ত 
ধারণ কাঁরয়া গৌরীকে বাঁললেন__ 
হে সখ সবহু সুনৈ ছিঅ গাঁর।  ককরহ? তহ নাহ হোইছনে বাঁর॥ 


অসত বচন কহনে অনূতাপে। বড় জন নিন্দা সুননহ পাপে॥ 
{হনকা কাহঅনু জাঁথ ফাঁর গামে। নাহ তেশী হমাহ তেজই ছিঅ ঠামে | 
ঈ কাঁর চরণ উঠাওল জান। ধয়ল জাঁটল কর তরাল ভবান॥ 
কহলাহ শংকর হমরে নাম৷ করব বিরাহ জায়ব নিজ ধাম॥ 


এতবা সনে গোঁরী হরাঁসত ভোলি। তাহ খন তপ তোঁজ মান্দর গোল 
সকার লাল নে থর রহ কাল। সদন সদাশর ভেলাহ দয়াল॥ 
হে সাঁখ, শ্যানয়াছি সব গালি, কাহারও দ্বারাই এ নিবাঁরত হইতেছে না। অসৎ 
বচন বাঁললে অনূতাপই হয়; বড় জনের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। ইহাকে বল 
গ্রামে ফিরিয়া যাইতে: না হইলে আমিই এই স্থান ত্যাগ কাঁরতোঁছ। এই কাহয়াই 
চরণ উঠাইলেন: জটাধারণ চণ্চলা ভবানীর হাত ধাঁরলেন। কাঁহলেন, আমারই 


€ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহ, এম. এ.র সংগ্রহ হইতে। 
৬এ সম্বন্ধে তথ্যগীল অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে প্রাপ্ত। . 


৩৫২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


নাম শঙ্কর, বিবাহ কারয়া নিজের ধামে যাইব। এত শদানর়া গৌরী হরাবিত 
হইলেন, তখনই তপস্যা ত্যাগ করিয়া মন্দিরে গেলেন। সূকাঁব লাল বাঁলতেছেন, 
কাল স্থির থাকে না, সাদনে সদাশিব দয়াল হইলেন ৯ 

'গোৌরী-পাঁরণয়” নামে শিবদত্ত-রাচত একখানি নাটক আছে। এখানে দেখ, 
গোরা নিজ-কাননে যখন ঘ্দারয়া বেড়াইতেছিলেন তখন হঠাৎ শিবকে দেখতে 
পাইলেন। প্রথম দর্শনেই গৌরার প্রাণে প্রেম সণ্ডার হইল, গৌরীর আর ঘরে 
ফিরিয়া যাইবারও ইচ্ছা রাহল না 

আহে সাঁখ বাঢ়ল ?শরক সিনেহ, গেহ নাহ জাএব হে। 

কুমারী নারীর প্রেমীনবেদন লইয়া এখানে চমৎকার কতকগীল গান দেখা যায়। 
এই গানগ্ীল স্থানে স্থানে রাধার প্রেমীনবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

কাহারাম দাসের 'গোৌরা-স্বয়ম্বর-নাটক' আছে। এই নাটকের সংগীতগ্যাল 
রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-সম্বালিত কীর্তন-সংগীতের অনুরূপ রীতিতে লাঁখত। 
এখানে দেখা যায়, দাঁয়ত ?শবের জন্য গৌরী সব রকমের কৃচ্ছতা সাধন কাঁরতে- 
ছেন। একস্থানে দোখ ?শবপূজার জন্য পুষ্পচয়নের নিমিত্ত গৌরী গহন বনে 
ফুলের অন্বেষণ কারিতেছেন-__ 

ভাঁম ভাঁম 'রাঁপন তোড়ল দল ফল৷ অনেক কুসুম দল ছোড় অড়হূল॥৷ 


বেল চমেলি কুন্দ নেবার। তোড়ল শ্রীদল তাকি অংগার॥ 
ধুপ দীপ নৈরেদ কর তূল। পুঁজিঅ সদাশির হোঁথ অনুকুল ৷৷ 


করব কঠিন ব্রত গোর ন্রিকাল বারঅ আব হর দীন দয়াল॥ 
আধ্ানক কালে পণ্ডিত বলদেব মিশ্র মহাশয়ও মুখ্যতঃ কুমারসন্তবের 
বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'রাজ-রাজেশ্বরী-নাটক' রচনা কাঁরয়াছেন। কাব হর্ষনাথ ঝার 
মাধবানন্দ নাটকম্‌’-এও প্রথম গীতাঁট হইল দেবী সম্বন্ধে 
জয় জগজননী জয় জগজননী দেহ সুমতি মৃগপাতি গমনী। 
সরাঁসিরহাসন বিপদাবনাশনকারিণি মধ্কৈটভদমনী॥ 
তুঅ গণ নিগম অগম চতুরানন কাঁহ ন সকত কত সহভ্রফণণী। 
র রদনজমন,, র র তাজতরকত | 
তুঅপদযধগল সরোরদহ মধুকর হর্ষ'নাথ কাঁৱ সরস ভন ॥ ৭ 
হর্ষনাথ ঝার তারা সম্বন্ধে কট গান আছে, তাহার ছন্দ ও ভাষা উভয়ই 
বৈষ্ণব কবিতার অন্ররূপ। যেমন 
নরল জলদ মঞ্জ; ভাস, 
জ্বালত প্রেত ভূমিবাস 
ম্বপ্ডমাল আঁত বিলাস বিপদহারণণী। 


৭ অমরনাথ ঝাঁ, হর্ধনাথ-কাব্যগ্রন্থাবলণ। 


মোথলাী শাক্ত সাহত্য ৩৪৩ 


তান নয়ন অরুণ বরণ, 
বিশ্বর্যাপ সলিল সরন, 
ললিত ধরল কমল যুগল চরণধারিণী॥ ইতাঁদি। * 

উপারি-উাল্লাখত নাটকগাল ব্যতীত মোথলীতে হর-গোরা বিষয়ে বা শু 
দেবী-ীবষয়ে আরও অনেক কাব্য কবিতা ও গত রচিত হইয়াছে। লাল দাস . 
'সা্গ-দুগণ-প্রকাশিকা' নামে সংস্কৃত দ;্গা-সপ্তশতীর চণ্ডীর) একটি মৈথিলী 
অনুবাদ করিয়াছেন। তান “শন্ভু-বনোদ’ ও 'গণেশ-খণ্ড' নামেও দুইখান গ্রন্থ 
রচনা করেন। গণবস্তলাল দাস ব্রহ্ববৈবর্তপরাণকে অন:সরণ কাঁরয়া 'গোৌরী- 
পাঁরণয়-প্রবন্ধ' রচনা করেন। খাদ্ধিনাথ ঝা-রচিত 'সতা-বভীত'ও উল্লেখযোগ্য । 
গণেশ্বর ঝা রচনা করিয়াছেন 'দেবী-গীতা"। আধুনক মৈথিলী কাঁব চন্দা ঝার 
‘গীত-সপ্তশতাী'তে ও 'সঙ্গীত-সুধাতে* হর-গৌরী-সন্বন্ধে অনেক গান আছে। 
চন্দা ঝার 'মহেশ-বাণী-সংগ্রহ'ও িব-শাক্ত লইয়া রচিত গীতসমান্ট। তাঁহার 
চন্দ্র-পদ্যাবলী'তেও৯০ শব-শাক্ত-সম্বন্ধে গান আছে। ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা-কর্তক 
সম্পাদিত 'গণনাথ-ীবন্ধ্যনাথ-পদাবলী'তে১১ শাক্ত বিষয়ে বিবিধ সংগীত সংগৃহীত 
হইয়াছে, কতকগাল প্রার্থনার গান, কতকগ্যাল শাক্ততত্বের গান। এগুলি 
নবরান্র দুর্গাপ্‌জা উপলক্ষ্যে গীত হইবার জন্যই রাঁচিত। 

শাক্তি-বিষয়ক লিখিত কাব্য বা গীত ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত বহু 
মোথিলী কাব্যেই নমস্কার বা আশীর্বাদ বা মঙ্গলাচরণে শীক্ত-বিষয়ক পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ৯ অনেকগ্যাল কাব্যে বিপদে. পড়লেই অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইলেই নায়িকাকে দেবীর নিকট স্তব কাঁরতে দেখা যায়। ১০ 

গৌরী. তপস্যাদ্ধারা শিবের মত বর -লাভ কারয়াছিলেন। চির 
অবলম্বন কারিয়া সীতার জন্মভূমি মিথিলায় এই প্রবাদ গাঁড়য়া উঠঠিয়াছল যে 


Ee) 


 অমরনাথ ঝা, হর্ষ'নাথ-কাব্যগ্রল্থাবলী। 
৯ ইউনিয়ন প্রেস, দ্বারভাঙ্গা। 
১০ রাজ লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা। 
১১ ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ । 
১২ যেমন রমাপাঁতি উপাধ্যায়-রচিত “রুক্বিণী-পারণয়ে_ 
প্রশান্ত. রমাগতি তুঅ পদ কতকর সংকর স্মানয় নাতি হমরা। 
* গাঁরজা সাহত সকল অঘ দরী কএ পরসন ভাএ দঅ অভয়বরা ॥ 
১০ যেমন কবীন্দ্র দেবানন্দ-রাচিত 'উষাহরণে” নায়ক অনিরদদ্ধ নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া 


দুগণর নিকট প্রার্থনা কারতেছে__ 


জয় জয় দুর্গে জগত জননী। দুর কএ ভরভএ হোহ দহন ॥ 
খনে লীনা খনে সত নিরমান। খন কুঙ্কুম পঙ্ক তনু অনুমান ॥ 
রাকা বিধ্মুখ নৱাৱধু- মরাল |, তত নয়ন সোম কেশ করাল ॥ 
লোহিত রদন লোহিত কর পান। ভূকৃটি কুটিল পুন্দ মোন ধেআন |... 
পদীন প্যান হই হো দোঁৱ গোচর লৈহা।  -নাগপাস বন্ধন মোক্ষ দৈহ॥ 
আনন্দে দেৱানন্দ নতি গার। ... .. হরি চাঁড় রিপু হান পুরহ ভার! 


২৩ 


৩৫৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


সীতা গৌরী-আরাধনা কাঁরয়া রামচন্দ্রের মত স্বামী লাভ কাঁররাছিলেন। 
তুলসীদাসের 'রামচাঁরতমানসে'র মধ্যেও আমরা সাতাকে র্মচন্দ্রকে বররুপে 
পাইবার জন্য দেবী আরাধনা কাঁরতে দেখ মৌথলনী বিভিন্ন কাব্যে ও লোক-' 
সঙ্গীতে এই প্রবাদের কাব্যরূপ দৌখতে পাওয়া যায়। চন্দা ঝার (জল্ম ১৮৩০) 
শমাঁথলা-ভাষা-রামায়ণে' দোখতে পাই, সীতা তাঁহার মায়ের নিদেশে সাঁখগণসহ 
অরণ্যকুঞ্জে পেশীছয়া নানাবিধ*বনফুল তুলিলেন এবং নিকটবর্তী তড়াগে স্নান 
কাঁরয়া বিবিধ স্তবন্তুততে দেবীর আরাধনা কীরতে লাগলেন 


জয় দের মহেশ সুন্দরী । হমছন দেরী অহাংক িংকরী॥ 
শরদেহ নিৱাস কারিণী। গারজা ভক্ত সমস্ত তরণী॥ 
হম গোড় লগৈত ছী শিবে। জননী ভূধররাজ সম্ভৱে॥ 
জনতা মন তাপ নাশিনী ৷ জয় কামেশ্বরী শন্ভু লাঁসনী ॥১ 


আরও অনেক স্তবস্তুতির পরে আসল প্রার্থনা দেখতে পাই_ 
অপনে কাঁ হম গৌর কী কহ7।  অন্ুকূলা জানি মে* সদা রহু॥ 
হমরা জে মন মধ্য চিন্তনা। সভটা পূরব সৈহ প্রার্থনা ॥ 
আধ্মানক কাঁব শ্রীসীতারাম ঝার কাব্য 'অম্ব-চারতে'ও * দেখিতে পাই 
জনৈকা হিতৈবিণী ঘরের দাসী সীতা-জননী জনক-গৃঁহণীকে বালতেছে-_ 
গৌরী পুজথ্য রাজকুমারী । কন্যা হেতুক ঈ ব্রত ভারী ॥ 
সাৱিত্ৰী নিত গোঁরি মনৌলান। তাঁহসেশ মন বাগ্চত ফল পৌলান॥ 
ইহো পুজি যাঁদ গোর মনৌতী। তে নিশ্চয় আভমত রর পৌতী ॥ 
শনীনয়া জনক-গাঁহণী রাণও বাঁললেন__ 
কহদীন দাই কৈ’ গোঁরি অরাধথু। শ্রদ্ধা সাহত নিয়ম ব্রত সাধথ্॥ 
সীতাও ঠিক কাঁরলেন-__ 
হমাঁর মায় জগ মে* ছাথ প্রাজ্ঞা। পালব অরস হুনক সব আজ্ঞা॥ 


ছেন। এই স্তব স্থানে স্থানে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত দেবগণের দেবী-স্তবের সাহত 
{মিলিয়া যায়।__ 


জয় জগ-উৎপাঁত-পালন-কাঁরান, সকল চরাচর হৃদর বিহারানি। 
জয় জয় বাধ 1দর্য-তন্-ধাঁরাঁণ, সকল সাধ্ুজন-সংকটটারানি ॥ 


লক্ষী অহ* অহী* রঙ্গানী। 
দুর্গা অহী* অহী* ইন্দ্রানী, অহা’ বাদ্ধ বিদ্যা ও বানী॥ 


স্বাহা সুরগন তুষ্ট হেতু ছা, স্বধা িতরগন-প্ান্ট হেতু ছী। 
সভক হৃদয় মে ভাক্ত রুপ ছাঁ, সভ পদার্থ মে* শীক্ত রূপ ছণী॥ ইত্যাদি! 


*৪ বলদেব মিশ্র-সম্পাঁদত, দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত পাস্তকালয়। fi 
সংস্কৃত বুক ডিপো, বনারস, সং ২০১৩। 


মৈথিলী শাক্ত সাহত্য ৩৫৫ 


লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও সীতার এই গোৌরাপূজার কাঁহন' নানাভাবে দোখতে 
পাই । একটি ‘গোসাউানক গীতে' দেখ 
জনন মো পর হোহু সহায়। 
খাঁষ মুনীসুর কে” উবারল, মারল মাহষা কে” জায়॥ 
সংভ নিসুংভ অসুর সংহারল, জয় জয় সন্ধ মচায়। 
জনকনান্দনী অহাঁকে* পূজলান, রামচন্দ্র-বর পায়॥ 
কাঁর ৱিমতাী কালী কে তারল, কিংকর অপন বনায়। 
হমরা নাহ অৱলম্বন আন আছ, অহী* ছী এক উপায় ॥ ৯৬ 
'গৌরীক-গীত'-এর একটি গীতে জানকীকে জনক-ভবনে বাঁসয়া গোরী- 
পূজা করিতে দোখ। ফুল-ফল-াবজ্বপন্তর, ধূপ-আসন সিন্দুর প্রভৃতি লইয়া 
দেবীপূজার আয়োজন হইয়াছে।_ . 
গৌরী পৃজু জানকী জনক ভৱন মে 
জনক ভৱন মে সিৱ সংকর জা কে সংগ মে। 
ফলে লাও ঝট দৈ আছিনজল লাও ছন মে- গৌরী পূজন...। 
কেরা লাও ঝট দৈ ধূপ লাও ছন মে গৌরী পুজন...। ইত্যাদি*৭ 
শুধু স্বামিলাভের জন্য নহে_স্বামী রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেবররূপে 
পাইবার জন্যও সীতা গৌরীপুজা করিয়াছেন।_ 
জানকী গৌরী অরাধল মন সাধল হে 
চলহ: নিকুংজরন জাই সুন্দর ফুল লোঢব হে 
জোহণ ঠাম সীতা কে নিহরল লট ঝাড়ল হে 
চলহু জনকপুর ধাম ওহ ঠাম বিয়াহব হে 
পান পিন্দুর গৌরী প্‌জল রর মাঁগল হে 
বর ভেটল শ্রীরাম লছন সন দীঅর হে।৯* 
মোথলণ কাঁবগণের গানে ও কাঁবতায় দেবীর 'বাবধ রুপের বণনা পাওয়া 
যায়, আমরা পূর্বে নানা-প্রসঙ্গে এই-জাতীয় অনেক গানের উল্লেখ কাঁরয়া 


৯৬ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। 
৯৭এ। তুলনীয় 
গোঁরী পূজয় চলল সখয়া জনক নগাঁরয়া হে 
জনক নগাঁরয়া হে সাঁখয়া মিথিলা নগারয়া হে 
ফুল বেলপত্র লয় গংগজল নীর লয়_গোঁরী পৃজয়...। 
অক্ষত চন্দন লে চললী জনক নগারয়া হে 
জনক নগাঁরয়া সাঁখয়া াথলা নগাঁরয়া হে_ গৌরী পূজয়... এঁ॥ 
১৮ শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। চু 


৩৫৬ 


ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আসিয়াছ। মিথিলার লোক-সঙ্গীতে ‘গোসাউনিক গাঁত’, 'ভগবতীক গীত, 
“গোঁরাক গাঁত’ প্রভাত যে-সকল গীত পাওয়া যায় তাহার বিবয়বন্তুও বাঁবধ 
এবং 'বাত্র। কতকগন্রীল গান আছে যেখানে দেবীকে সাধারণ মুততে বা 
কালী, 'ছন্মন্তা প্রভৃত মুর্তিতে বার্ণত হইতে দেখি। যেমন সাধারণ 
বর্ণনায় 


তোঁহী ঘরনী তোঁহী করনা, তোঁহী জগতক মাত॥ হে মা॥ 

দশ মাস মাতা উদর মে রাখল, দশ মাস দুধ পিয়ার ॥ হে মা॥ 
নিরংকার নরংজনি লক্ষনীস্বাঁর, ভরঘরাঁন তোঁ কহাৱ॥ হে মা॥... 
গাইীন মুখ মে গান ভএ পৈসলি, সুদ্বর গীত সূহার॥ হে মা॥ 
'মংগনীরাম' চরণ পর লোটাঁথ, ভাঁক্ত মুক্তি রর পার॥ হে মা॥* 


কোথাও দোঁখ কালী বা তারার বর্ণনা । যেমন__ 


শংকার শরণ ধয়ল হম তোর। 
কুকরম দোৌখ পরম যাঁদ কোপত, যমহ7 করত কী মোর॥ 
. 'সুরতরু অরতর শিরউ* উপর, রাস আস আঁত ঘোর। 
সহস দিরস মান চান কোটি জান, তন; দ্যাত করত ইজোর ৷৷... 
বামা হাথ কুৱলয় ধর, দাহন খংগৱর কাতী। 
পাঁচ কপাল ভাল আঁত শোভিত, [শর ইন্দীরর পাঁতী॥ 
শির শৱ আসন পাস যোগনীগণ, পাঁহরন বঘছালা ৷... 
কট বদন রসনা লহ লহ কর নর যৌৱন মুণ্ডমালা ৷৷ 
চহদাশি ফেরব মুণ্ডাবাল, চিতা আঁগ্ন থিক গেহ। 
তান নয়ন মণিময় সব ভূষণ, নর জলধর সম দেহা॥ ইত্যাঁদ। ২০ 


আর-একা বর্ণনা পাই 1সংহারুঢা কালিকার।২৯ এই গসংহারূঢা কালিকামার্ত 
কালকা-পনুরাণোক্ত কাঁলকার আঁদদেবীত্বেরই প্রভাব সূচিত করে; অর্থাৎ 
সিংহারড়া কাঁলকাই আদ দুর্গারুপ, গোঁরীরুপ পরে লক্ধ। 


জগত্ জননী নাম কাঁলকা সংহ পাঁঠ অসবার হে 
জার জংগল বাঘ ঘেরত তাহাঁ পহচত ভগরতশ। ইত্যাঁদ। ২২ 


১৯ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তুলনীয়__ 


২০ 


কৃষ্ণকাঁব রা 
৯১৩ ২২ শ্রীমতী আঁণমা [সিংহের সংগ্রহ 


জগ জননী পূজৈ এলেশ দুআর - 

অচ্ছত চন্দন ফুলো কে মালা অরহুল ছৈ গবকরাট-জগ জনন৭...। 
হাথ মে কংগন খপ্পর সোভৈ সন্দুর ছৈ িকরাটঁ_জগ জননী... । 

মাথা মে খুটিয়া ও মালা বিরাজৈ তরসুল ছৈ বকরাট_জগ জননী... । 
তু ত্য ভবানী ত্ৰিলোচন কে রানী, মাঁহমা ছৈ অগম অপার-জগ জনন৭...। 


- শ্রীমতী আঁণমা সিংহের সং: 
রচিত; অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ দসংহের সৌজন্যে জা 


মোথলী শাক্ত সাহিত্য ত ৩৫৭ 


বিদ্যাপাঁতর নামে প্রচলিত একাঁট পদেও সিংহারুঢ়া বাঘছাল-পারাহতা 
যোগিনীবেশ-ধারণ্টী কালীর বর্ণনা পাই৷ 
i সিংহ চঢ়াল দোৱ লেল পররেশ। 
বঘছল পরিহন যোগিনি রেশ ॥... 
ভনই বদ্যাপাত কালী কোল। 
সদা রহ: মৈয়া দাহনি ভোল॥ ২০ 
একটি গানে দোখতে পাই ছিনমস্তার বর্ণনা ৷ 
জয় জগজ্যোতি জগাঁত গাঁত দাইনি চিকুর চারু রুচি ভালে । 
পরম অসম্ভৱ সম্ভৱ তুঅ রস পান পয়োধর বালে ॥ 
কমল কোপ রা মণ্ডলতা বিচ ভ্রিরিধ ত্ৰিকোণক রেখা। 
তা বিচ রাঁত িপরীত মনোভব সুষমা সাঁরত বিশেষা॥ 
পদ আরোপিত পদলস তা পর অরুণ মান শাঁশরেহা। ইত্যাদি। ২ 
'আদনাথের ভনিতায় প্রাপ্ত একাঁট পদ বিদ্যাপাঁতর বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ 
অস্পন্টভাবে স্মরণ করায়।_ র 
হম আঁত বিকল বিষয় রস মাতল ভগবাঁত তোহর ভরোশে। 
অশরণ শরণ হরণ দুঃখ দারিদ তৃঅ পদ পংকজ কোশে॥ 
বাঁধ হার শির শনকাঁদক সুরস্ীন পাবি মনোরথ দানে। 
তুঅ গুণ যশ বরণন কর অন্ন বেদ প্রাণ বখানে॥ ইত্যাঁদ। * 
এই লোক-সংগীতগ্যালর মধ্যে কতকগীল গানে দোঁখতে পাই অত্যন্ত 
লৌকিকভাবে দেবীকে পূজা ও সেবার বর্ণনা, আর সাংসারিক সখ-সাবধা, 
ধন-জন, আপদ্‌-মুক্তি, ব্যাঁধনাশ' প্রভাতির জন্য প্রার্থনা । দেবী আসবেন, 
কোথায় বাঁসবেন, কি অর্ঘ্য কক উপচার? দেবীর জন্য চাই সোনার আসন, পাট 
. সিংহাসন, সোনার ঝাঁর, গঙ্গার বাঁর_সোনার থালা, কপুরের আরাতি__ 
সোনার থালায় পায়স_ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ।২ আবার অন্যত্র দোখতিন বস্তুতে 
মায়ের পূজা হইবে__সিন্দূর ফুল বেলপাতা; তিন বস্তু ভোগে লাগবে-কলা 
নারকেল ডালিম; তিন বস্তু লইয়া আরাত_অগর গ্গ্গল আর দীপ; বর- 


.. ২ অধ্যাপক প্রবোধনারায়ণ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
ee bie মা কে আনন বৈসাবু দেরী লাঁলতা 


২৬কথাী কৈ আসন কথা সিংহাসন ভ 
সোনে কে আসন পাট সংহাসন_ ভগৱতী মা কে আন বৈসাব্‌ দেবী লালতা। 
সোনে কে ঝা গঙ্গাজল পানী ভগৱত মা কে চরন পখার; দেরী লাঁলতা। 
সোনে কে থারী কপুরক আরতী- ভগৱতী মা কে আরতী উতার্‌ দেরী লালতা ॥ 
ইত্যাঁদ।_ শ্রীমতী আঁণমা সিংহের সংগ্রহ । 


৩৫৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দানও চাওয়া হইবে তিনটি-_নীতি ধর্ম আর সৌভাগ্য ।২* কোথাও দেখ মায়ের 
শনকট শুধ্দ হুমর মন পুরা করু_এই প্রার্থনা, কোথাও দোঁখ বন্ধ্যা অবলার 
পান্রপপ্রার্থনা,৯ অন্যত্র প্রার্থনা দেখি-অন্ধ আছে মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া. 
অন্ধের চোখ দাও, কুষ্ঠরোগী আছে দাঁড়াইয়া__তাহার রোগ দুর কর, নির্ধনকে 
ধন দাও, বন্ধ্যাকে পূত্র দাও_এই সকল প্রার্থনা ।% কিন্তু গানগ্ালর সর্বত্রই 
যে এই অত্যন্ত সাধারণ সংসারার ন্যায় কেবল 'দোহ দোহ’ প্রার্থনা তাহা নহে__ 
কতকগুলি গানে বেশ একটা সন্তানভাব এবং হৃদয়ের আকুতি ফ্িয়া উঠিয়াছে। 
যেমন 'গোসাউানক গীতে'র একটি গানে দোৌখ_ 
জননী আব কিছ কাঁরয় উপায়__ 
কী হম করব কতয় হম জায়ব 
কে হোয়ত দোসর সহায় ॥ 
জন বন্দ অৱলম্বন ধার মে পড়লেশী 
চিন্তা স* আত অগ্দতায়। 
আব কৃপা কএ হেরহ জননী 
কর ধএ লেহঃ উঠায়॥ 
পুজা ধ্যান একো নাহ কয়লহু 
তদাঁপ ন ত্যাগব মায়। 
পাত্র বরকল দৌখ জগ-জননী 


বরন 
EE 
Ey 
Ee 
রঃ 
রি 


২৮ অদ্বে অন্বে কৈ হরদম জপব হম বরং 


পত্র হমহ: অহা কে পরল ছাঁ “গরু. আস মাতা... 

পাঠ পূজা ন জানা ধ্যান কোনা ধর আস মাতা... 
২৯এক নয় হম গায়ব জননী হম অবলা ছাঁ পূত্র বিনা ছন। 
বাঁঝক পদ ছুড়াও হে জননী গোখুলা বিচ অন্যায় হোইত ছৈ 
মথ্যরাক ফন্দ ছুড়াও হে জননী 


আহে মাকে দুআঁর পর নির্ধন খড়ী_ মা হে নর্ধনকে ধন 1দ ন কনী। 
আহে মাকে দুআঁর পর বাঁঝ খড়ী__ মা হে বাঁঝকে প্রফল দিওঁ ন কনী।-এঁ 


মোথিলী শান্ত সাহিত্য ৩৫৯ 


সৃষ্টিক কারণ অহাঁ জগতারাণ 
মাতা সত্য কহায়। 

’ হম সন পত্র অহাঁক মাঁতআয়ল 
রাঁখয়হঃ সংগ লগায় ॥৭ 


একাঁট গঁতে এই আকৃতি এবং জগত্তারিণী মায়ের উপরে নির্ভর বেশ 
মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। 


জগতারা হমর কষ্ট কাঁহয়া হরব 
ভরতারা হমর কষ্ট কাঁহয়া হরব। 
ভরসাগর মে নৈয়া ডুবল আছ হমর 

মা অপনে সে করুআর জা ঠৌ ধরব। 
মা উবরবা কে তা নৈ ভরোসা করব 

মা সরনো মে জা কএ পরল ছাঁ তুরত 
মা নয়ন মদ অহা সূতল ছাঁ কোনা ॥* 


'জগরতীরা আমার কস্ট কবে হারবে, ভবতারা আমার কষ্ট কবে হাঁরবে? ভবসাগরে 


নৌকা ডুবিয়া 


আছে আমার__আর পলকও দেবী কারও না-নতুবা ডুবয়াই 


যাইব; মা তুমি নিজে আসিয়া যে পর্যন্ত না দাঁড় ধারবে, সে পর্যন্ত নিস্তারের 
ভরসা কাঁরব না। মা এইমাত্ই তোমার শরণে আসিয়া পাঁড়য়াছ_মা তুমি 
দকভাবে নয়ন ম্বাদয়া শুইয়া আছ! 


দরসন বিন তরসৈ ছা হে॥_ 


০২ শ্রীমতী আঁণমা [সিংহের সংগ্রহ। তুলনীয়_ 


হে ভৱাণাী দুখ হর্‌ মা পাত্র আপন জান কৈ 


৩৬০ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


কবি ঈশনাথ কতৃক রচিত এই-জাতীয় কতকগ্যীল প্রপাত্তমুলক সংগীত 
দেখতে গাই ৷ একটি গানে দেখি 
জে জন গহল অহক পদ-পঙ্কজ, পূরল তকর মনকামে। 
এক হমাহ* আঁত দীন অভাগল, রহলহত ঠামক ঠামে ॥ মাহে ॥ 
জণ কিছু দোষ পড়ল হো জননী, ছমব জানি সন্তানে। 
আপন সূতক জ* লাজ ন রাখব, রাখত কে পনি আনে॥ মাহে 
অএলহঃ অহণ্ক শরণ, হম পামর, আছ মন মে আভমানে। 
মাইক অপন কুরুপহ  শিশুপর, রহইছ ভার সমানে ॥ মাহে 0৩ 
গোৌরী-সম্বন্ধে কতকগুলি লোক-সংগীত বাংলাদেশের আগমনী িজয়া- 
সংগীতের সাঁহত তুলনা করার যোগ্য। কিছু কিছু বৈচিত্যেরও সন্ধান মেলে। 
যেমন গৌরী ও শিবের পুর্বরাগ। এ-বর্ণনা অনেকখানি রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ 
বর্ণনার অন্দুরুপ । প্রেম-কৌশলাটও একজাতীয়। িদ্যাপাতর একটি পদে পূর্বে 
দেখিয়া আসয়াছ, শিব [িখারীর বেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া উমাকে দেখা দিয়াছেন 
উমার মন তাহাতেই মাঁজয়াছে। গোবিন্দ দাসের প্রসিদ্ধ পদ রাহয়াছে, কৃষ্ণও ' 
গোরখ যোগী সাজিয়া রাধার মান ভাঙাইয়াছেন। একাট মোথলী লোক- 
গীতিতেও দেখ ভিখারীর বেশে শিবের উগা-দর্শনের চেষ্টা 
তাহ তর যোঁগয়া ধূনী রমাবল রে। 
তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 
সুত্লী মে ছাল হে গৌরী উঠাঁল চেহায়-_ 
আগে'মায় ডিম ডিম ডমরু কে বজায়। 
তপসা যোগী ভিক্ষা মাঁগে__ 
থাঁর ভার লেলান গৌরী চংগেরণ ভার লেলান 
মাই হে উপর স* লেলান দুাব ধান হে। 


«০ গণীত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকালত।  তুলনীয়-- 
জগত-জননী মিনতা সুনু মোর। ইন জানি বের গর তোর 


আপন সূতক লাঁখ সঙ্কট ঘোর। কওন জনান নাহ বহব, 
কএল জনম ভাঁর পাপ-বটোর। সাঁদখন রহলহং IE 
ঈশনাথ একরে টা জোর। মাইক হিঅ নাহি রহএ কঠোর | 
আরও_- l 
তাকিজ হে জননী॥ 


অধম উারাশ, তারি বদ হেন কলী) 
সভ পাওল মন-কাম, নাম তুঅ জাঁপ, সঙ্কট-হরণণ॥ 
হমরাহ বিসাঁর দেল 'কএ ॥ অহ* নাহ, এহন কঠোর বনী॥... 
হো কুপৃত, নহি মাএ কুমাতা, হোইত কতহু সুনা 
কী হমহা ছী এহন অভাগল, জে নত মাথ ধুনণ ৷ 
_কাবি জীবানন্দ রচিত।_এ 


মোথলী শাক্ত সাহত্য - ৩৬১ 


তপসাী যোগী ভিক্ষা মাঁগে_ 

ভিখিয়ো নে লৈ ছৈ হে যোগী মুখহ ন বোলৈ 

* ঘর ঘরে গৌরীকে নিরেখৈ হে। 

তপসী যোগী ভিক্ষা মাঁগে 

হম নাহ থিকহঃ হে গৌরী ভিক্ষু ভিখারী 

তোহরো সুরাতিয়া দেখ ভূলেলেশী হে। ০ 

হেমন্তের (গোরী-পিতা) দুয়ারে চন্দনের গাছ__তাহারই নীচে যোগী ধূনী 
রাঁখল। তপস্বী যোগ ভিক্ষা মাঁগে। শুইয়াছিল গৌরী- চেণ্চাইয়া উঠিল,_ 
ওগো মা, ডিম ডিম ডমরু কে বাজায়! তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। থাঁল ভায়া 
আনল গোঁরী__চাঙ্গেরী ভায়া নিলেন গৌরন-মা গো, তাহার উপরে রাখলেন 
ধান-দূরবা। তপস্বী যোগী ভিক্ষা মাঁগে। ভিক্ষা না লয় বোগী- মুখে না কথা 
বলে- শূধঘ্যারয়া ফিরিয়া গৌরাঁকে নিরাঁক্ষণ করে। তপস্বী যোগী 1ভক্ষা 
মাঁগে। আম 'ভিক্ষ-ভিখারী নাহ হে গৌর, তোমার রূপ দোঁখয়া ভুলিয়া 
গিয়াছি!' 
একটি গানে গৌরীর স্বামীর সঙ্গে তাঁহার শ্বশরবাঁড়তে দ:খ-দারদ্যের চিত্র 

করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পানের মত পাতলা-ফ্দলের মত সুন্দরী গৌরী, 
কোন্‌ বনে যাইবে? যেখানে তপোবনে তপস্বী খাঁর সেই বনে যাইবে। 
মারের বাড়তে পরে গৌরী চিরকাল কত আভরণ-কোন্‌ বনে যাইবে এই 
গোর? যেখানে বনে বনে কাঠ খোঁজা হয়, সেই বনে যাইবে গৌরী শ্বশুর- 
বাড়তে পরে গৌরী ছে'ড়া পুরাণ কাপড়-সেই বনে যাইবে। মায়ের বাঁড়তে 
খায় গৌরণ পনর ও জিলেপী-_ কোন্‌ বনে যাইবে এই গোঁরী? শবশুরবাঁড়তে 
আছে ভাঙ খাবার-_সেই বনে যাইবে। মায়ের বাঁড়তে শোয় গৌর কোমল 
পালজ্কে_কোন্‌ বনে যাইবে এই গোরা ? শ্বশুরবাড়তে আছে ভীম আশ্রয়_ 
সেই বনে যাইবে গৌরী ৷ 


নীতা _ জু ভ্রীমত আঁণমা সিংহের অংগ্রহ। 
গার বার পু গোঁ জল ধান গানে! 


কোন রন 
তপোরন'তপসাঁ খারা হে ওাঁহ বন জৈতী। 
নহিরো মে গিহত! গৌরী টির আল মাহে 
কোন বন 
বন রন লকরী চুনৈতী হে ওহি বন জৈতী। 
সস্‌রা মে িহতী গৌরী গহ্দরী পঢরনমা হে 
ওাঁহ বন জৈতী। 
নাঁহরা মে খৈতী গৌরী পূরী ও িলেবী 
কোন রন জৈতী। 


সসূরা মে ভাংগ আধার হে ওহ রন জৈতী। 


৩৬২ রর ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


অন্য একট গীতে দৌখতেছি, এইরূপ ঘরে বরে গোরাকে দয়া মা মেনকার 
দুশ্চিন্তা ও খেদের অন্ত নাই। স্বামীর ঘরে যে গোঁরার দুঃখের অন্ত নাই। স্বামী 
পাগলা ভোলা যে গাঁজাখোর ভাঙখোর-_ভোজনে ধ্যতুরা ও আঁক; বাঁসয়া 
খাইবার ঘর-দয়ারও নাই। খাঁবরাজ নারদ যে ডাকাত করিয়াছেন! অঙ্গে তাহার 
সাপের হার_অঙ্গে অঙ্গে ব্যাপ্ত বিষ। ঘোর পাপের ফলেই নিশ্চয় এইরূপ 
হইয়াছে, গোরা ভয়ে মরিয়া যাইবে। শ্মশানে বনে বাস_ ব্যাঘ্রচম* আসন! না 
জান গোরীর কি হইতেছে! 
নাহ জানী আব গৌরী দুখ কোন কোন পোৌঁতী 
গজখোর ভাংগ পীবা ভোলাক সংগ জৈতী॥ 
ভোজন ধতূর আকে ঘর ছৈ ন দুআর খাকে 
খাঁষরাজ দেল তাকে বেট হমর কী খৈতী। 
নহি জানি আব গোরা... 
বৈদেহ হার সাঁপক বিষ অংগ অংগ ব্যাপক 
ফল থিক ঘোর পাপক ডর ফোক মার জৈতী। 
রহতী স্মসান বন মে নাহ জান কেনা হোইতী 
বঘচর্ম ছৈহি আসন তৈয়ো 'ন্রলোক সাসন 
[সব কে ত্রিয়া কহোঁতী ॥০১ 
আর-একাট পদে দোখ, একাঁদন স্বাম-পাত্র কাহাকেও সঙ্গে না কাঁরয়া একা 
একা গৌরী মায়ের কাছে আঁসয়া উপাস্থিত। মা মেনকা জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,._'ভরা 
যমুনায় কেমন করিয়া আসলে গৌরী? গৌরী বাঁলল,মা, আম শাঁড় 
ভিজাইয়া আঁসয়াছি। ‘বষ ছাড়িয়া কেমন কাঁরয়া আসলে গৌরী ?' 'মা, বূষের 
দাঁড় ধারয়া আঁসয়াছি। গণপাঁতকে ক কারিয়া ছাঁড়য়া আসলে গোঁরণ?, 
“মা, গণপাঁতিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া আঁসয়াছ।" 'মহাদেবকে 


নাহরা মে সতত গৌরী ললিয়া পলবাঁগয়া হে 
কোন রন জৈতী 


সসংরা মে ভূইয়া অধার-_ ওহ বন জৈতী ॥_এ 
৩৬ তুলনীয় : ঈশনাথ রচিত একট গীঁত-- bl 
গোরা! কাঁথলএ করব আহ ॥- [ 
এহন দিগন্বর বুঢ়া বরস+ কাঁথলএ করব 'বআহ॥ 
নাহ ভার বত খেত ছান হন্কা, নাহ হর ও হরবাহা॥ 
ভীখ মাঙকে* পেট পোসৈ ছাঁথ, অহ*ক কোনা নিরৱাহ ৷ ইত্যাদি 
_গাঁত-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা-সংকালত। 


মৈথিলী শাক্ত সাহত্য ৩৬৩ 


{ক করিয়া ছাঁড়য়া আসলে গৌরী? 'মহাদেবকে পূজায় বসাইয়া দিয়া 
আসিয়াছ মা।" = 
অন্য একট গানে পাই ভাউখোর স্বামীর সঙ্গে গৌরীর গাহস্থ্য জীবনের 
একটি নিখ:ত চিত্ৰ । গানটি তুলসীদাসের নামে প্রচালত।_ 
ভএ গেল ভাংগ কে বেরা 
উঠ্‌ হে গৌরা। 
হম কোনা উঠব ঈসর মহাদের 
কার্তক গনপাঁত মোরা কোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
আসন খসায় দিঅ 
কার্তিক সূতায় দীঅ 
পাস দিঅ ভাংগকে গোলা 
উঠ্‌ হে গোরা। 
ভএ গেল ভাংগকে বেরা ... 
নৈ ঘর সাস: ননদ জে ছাঁথ 
কে রাখত কার্তক কোরা 
উঠ্‌ হে গৌরা, ভএ গেল বেরা । 
তুলসীদাস প্রভু তুম্‌হরে দরস কো 
মহাদেৱ কে হৃদয় কঠোরা। 
উঠ্‌ হে গৌরা॥ 
মহাদেব ডাঁকতেছেন,._হইয়া গেল ভাঙের বেলা, উঠ হে গৌরা।' গৌরী 
বাঁলতেছেন,._“আমি কেমনে উঠিব ঈশ্বর মহাদেব, কার্তক-গণপাঁত যে আমার 
কোলে আবার ডাকেন মহাদেব, 'ভাঙের বেলা হইল, ওঠ হে গোরা। আসন 
খসাইয়া (বছাইয়া) দাও, কার্তককে শোওয়াইয়া দাও_ভাঙের গোলা *পাঁষয়া 
দাও, ওঠ হে গোরা। গৌরী বালতেছেন,_'ঘরে নাই শাশদুডী-নাই ননদ, কে 
রাখবে কার্তককে কোলে?’ কিন্তু তবু হাক-ডাক,_'ওঠ হে গৌরা?। তুলসী- 
দাস বালতেছেন,_তোমার দর্শনের জন্য আম ব্যাকুল; কিন্তু হৃদয় কঠোর ৷ 


৩৭ গৌরী হে ভরল জমুনা কোনা এলেপ। 
আমা হে সাঁরয়া দিজৈতে হম এলেশী॥ 
গৌরী হে বসহা কে ছোঁড় কোনা এলেশ। 
আমা হে বসহা কে ডোরিয়া ধার এলেশী॥ 
গৌরী হে গণপাতি কে ছোড় কোনা এলেশী। 
আমা হে গণপাঁত কে ঠোঁক সুতেলেশ॥ 
গৌরণ হে মহাদেৱ কে ছোড় কোনা এলেশী। 
আমা হে মহাদেৱ কে পূজা পর বৈসায় এলেশী॥-& 


৩৬৪ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


একেবারে আধুনিক কালের মৈথিলী সাহিত্যে আর-একটি প্রবণতা লক্ষ্য 

কাঁরতে পারি। সমগ্র দেশে একটা রাষ্ট্রপ্রব ও অমাজবিপ্লর দেখা দিয়াছে 
এই বিপ্লবের ভিতর 'দিরা সমগ্র দেশ চাহিতেছে একাট নূতন ঝ্যগান্তকারী 
বিবর্তন। শোষকের নির্মম অত্যাচারে এবং শোখিতের আর্তরবে পৃথিবী পর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। এই লোভী শোষকরূপ দানবের দলনের জন্য মা যেন নিজেই 
আবার রক্তাঁপপাস হইয়া উঠিয়াছেন নিজেই আবার সমরাঙ্গনে আঁবিভূতা, 
হইতে চাহতেছেন। এই-জাতীয় একটি কাঁবতার কিয়দংশ উদ্ধত কারতেছি। 

শোণিত দে শোণিত মৈথিলাৰ্য 

প্যাসে* তবধল আছি খড়া হমর 

বড়বানল ছুধা ধরাতল কৈ” 

সংহার করে পরতচ্ছ ঠাটি 

আছ খপ্পর ছনচ্ছে যুগ যুগ সৎ 

খল খল কয় প্রাণক প্রাণ বাটি 

মারনত গাঁত ব়ি গেল দিগ দিগন্ত 

ধদ্ধধআএল ধুম কুহেস প্রখর 

ই প্রকৃতি ক্লান্ত ক্রন্দন করইছ 

স্পন্দন প্রাণক রুদ্ধ ভেল 

শোষত ক আহত দোখ দেখ 

শোষক পর মন মোর হুদ্ধ ভেল 

আএল ছা উঠ দে মাংস একর 

হম পেট ভরব পান করব সমর। ০৮ 


*/ জানি-গণত, রাঘরাচা্য শান্া-রচিত। কলিকাতা 'মাথল-সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত। এই 
প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের পণ্যাশের মন্ব্তরকে লইয়া রচিত কাঁবতাট তুলনায় 

ভূখ ভবানী জো দেতী এ 

ছিব ভবানী হারান 

বা দেবা বঙদেশেষ, ক্ষনধার্পেণ সংস্থিতা 


রর 2 দেশের; উনাহলে সবাচ্থিতা 
বা বঙ্গদেশেষ; কালরুপেণ সং 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য 


অসমীয়া সাহিত্যে শাক্ত-সাহিত্যের অনুসন্ধান কারলে যেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায় তাহাকে ছিটে-ফোঁটা বলা যায়। কিন্তু একাদক হইতে বিচার কাঁরলে 
ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর বালিয়া মনে হয়। শীক্তপটঠ-রূপে আসামের 
অন্তর্বতর্ঁ কামরূপের অত্যন্ত প্রাসাদ্ধি। কাঁলকা-পুরাণ, বৃহন্ধর্মপনরাণ, দেবী- 
ভাগবত, কুব্জিকা-তল্ত, যোগনী-তল্্, চুড়ামাণ-তন্ত প্রীত গ্রন্থে নানাভাবে 
কামরুপের কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ ও-মাহমা কীর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য আমরা পূর্বেই বালয়া আসিয়াঁছ, এই প7রাণ-তন্তরগীল খ্যব প্রাচীন 
বালয়া মনে হয় না; এগ্যাীলর কোনখানিই দশম শতকের পূর্ববর্তী“ কালে রাঁচত 
নয়। মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দশম শতক হইতে কামরূপের শীক্তপাঠ-রূপে 
খ্যাতি৷ বৌদ্ধতন্রগযলিতে দেখিতে পাই, দেহমধ্যস্থ চারিটি কায় বা চারাট চক্রকে 
চারটি পাঠ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত 'সাধনমালা'র মতে এই চারি পাঁঠ হইল 
উদ্ভীয়ান, পূর্ণাগাঁর, শ্রীহট্র এবং কামরূপ । চর্যাপদের চতুর্থ সংখ্যক পদের 

দিবসই বহড়ী কাকভয়ে রাএ। 
রাত ভইলে কামরু যাএ॥ 

ইহার ভিতরকার ‘কামর:’ শব্দের অর্থ অনেকেই কামরূপ বাঁলয়া গ্রহণ করেন। 
চর্যাগদাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বাঁলয়া গৃহীত-এই সময়ে 
তাহা হইলে কামরূপের তান্রিক-সাধনার পাঁঠ রূপে যথেষ্ট প্রাসাদ্ধ ছিল। 
কামরূপ দেবীর ফোঁন-পণঠ বালিয়া খ্যাত। যোনি-পাঁঠের ব্যাখ্যা এখন দেবীর 
একান্ন অঙ্গ-পতনের সাঁহত একার পঁঠের উদ্তবের কাহনীদ্বারাই করা হইয়া 
থাকে। কিন্তু ্রীতহাঁসক দৃষ্টিতে মনে হয়, এই যোন-পাঁঠের প্রাসাদ্ধদ্বারা 
বোঝা যায়, এই পাঁঠাঁট এক সময়ে তল্দ-সাধনার একট প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখন 
পর্যন্তও আসামের বাহির হইতে বহু শাক্ত-সাধক এবং গহা-ভক্ত দলে দলে 
এই শাক্তপণঠে তীর্থ কাঁরতে আসেন। অম্বুবাচী উপলক্ষ্য কাঁরয়া এখানে 
এখনও সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। | মি 

যে আসামের প্রায় কেন্দুস্ছলে কামরূপের এই শক্তিপীঠ কামাখ্যা এবং সমগ্র 
পূ্কভারতে যে শক্তিপীঠ কামাথ্যার এত প্রাসাদ্ধ সেই আসামের ধর্মে সাহিত্যে 
এবং সংস্কৃতিতে শাক্তবাদের প্রভাব নানাভাবে থাঁকিবার কথা ছিল; কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয়, তাহা তেমন দকছুই নাই। ইহার কারণ ক? কারণ স্পষ্টভাবে ভ 


৩৬৬ ভারতের শাক্ত-দাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কিছু বলা শক্ত; তবে কতকগ্াীল তথ্য এই প্রসঙ্গে প্রাণধানযোগ্য বাঁলয়া 
মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ মনে হয়, কামরূপের কামাখ্যা তীর্থ প্রথমাবাঁধ গৃহ্য 
তন্নসাধনারই একটি কেন্দ্র ছিল। গৃহ্য তন্ত-সাধনা কোনও জনাপ্রয় ধর্ম নয়, 
ইহা সর্বদাই একটি বিশেষ সাধক-গোম্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যই কামাখ্যা- 
পাঁঠকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম তাহার জনসাধারণের মধ্যে কোনও প্রার্সাদ্ধ 
ছিল না। বাঙলাদেশের শাক্তধর্ম যের্প প্রসিদ্ধ সাধকগণের ধ্যান-সাধনার 
[ভিতর দয়া সাম্প্রদায়ক সীমা অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন ধর্মের রূপে জন- 
সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পাঁড়তে পারিয়াছল, কামরূপের সাধনা তাহা কখনই 
পারে নাই। 

আর-একাঁট লক্ষণীয় তথ্য এই, তীর্থরূপে কামরূপ অসমীয়াগণের নিকটে 
কিন্তু খুব প্রিয় তীর্থ নহে। এখন পযন্ত দেখা যায়, কামরূপ তীর্থের যাত্রী 
মুখ্যতঃ বাঙালী,_কিছ; কিছ: বিহারের প্রত্যন্তবাসা, স্থানীয় যাত্রীর ভিড় খুব 
কম। 

তবে অসমীয়া সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে শাক্তবাদের প্রভাবের অনুপগ্িতর 
সবপ্রধান কারণ মনে হয়, শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও ধমপ্রচার। শঙ্করদেব 
১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৬৮ সনে তান দেহ রক্ষা করেন। এই 
দীর্ঘজীবনে তিনি সমস্ত আসামে ঘ্যারয়া ঘ্যারয়া তাঁহার ভাগবত-ধর্ম এবং 
নামঘোষা’ সাধনার প্রচার করেন এবং এ-বিষয়ে তান অসাধারণ জনাপ্রয়তাও 
অজনি করেন। তান অসমীয়া ভাষায় বহঃগ্রন্থ রচনা করেন এবং এ-কথা বলা যায় 
যে সাঁহত্যের দিক হইতেও তাঁহার দীর্ঘজীবনের বিপুল সাধনাই অসমীয়া ভাষা 
ও সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য রূপে স্যপ্রাতষ্ঠিত কারিয়াছে। 
শঙ্করদেবের এমনই একটা সর্বাতিশয়ী প্রভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার পরে 
রামায়ণ-মহাভারত এবং বৈষ্ণব ভাঁক্ত-শাস্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত ব্যতীত আর তেমন. 
কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্ত-সাহত্য গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই। j 

অবশ্য জাঁতগত উত্তরাধকার-রূপে ভারতীয় শীক্তবাদের পরোক্ষ প্রভাব 
শঙ্করদেবের কিছ: লেখাতেও আবিজ্কার করা যায়। আমরা পর্বে” দেখিয়া 
আসিয়াঁছ, সাষ্টতত্ব বর্ণনপ্রসঙ্গে বাঙলা সাহত্যের সর্বত্রই একটি বিশেষ 
ভাঙ্গতে শীক্তবাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা শু বাঙলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় 
সব আন্টালক সাহিত্যেই। ভারতীয় প;রাণাঁদির মধ্যেই এই বর্ণনার মূল নিহিত 
আছে, এই এতিহাই সকল আন্টালক সাহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করদেব-রাচত 
‘অনাদি পাতনে'র মধ্যে সাঁষ্টতত্বের বর্ণনা রাহয়াছে, সেই বর্ণনার সাঁহত বাঙলা 
ও অন্যান্য ভারতীয় সাহত্ে স্তর বর্ণনার মোটাম্যাট এয রহিয়াছে। 


৯ এই গ্রন্থের ১৪৪-৪৬ প্জ্ঠা ব্য 


অসমীয়া শাক্ত সাহত্য ডন 


শক্তিবাদ ও সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতিবাদ মিশ্রিত হইয়া এই সৃচ্টিতত্ব গড়িয়া 
উাঠয়াছে। ‘অনাদি পাতনে'ও দেখি, সংষ্টর পর্বে 

মহা প্রকৃতিয়ো পুরুষতে ভৈল লীন। 

ন থাকিল আন একো পুরুষতো ভিন॥ 

নাহ জল নাহি স্থল নাহকে আকাশ। 

নাহি মহা বায়ু চন্দ্র সূর্যর প্রকাশ॥ 

নাহ শীত উষ্ণ খতু নাহি রাত্রি দিন। 

সমস্তে সংসার গৈল ঈশ্বরত লীন॥২ 
জ্ঞানময় আনন্দমার্ত নিরঞ্জন ব্রহ্ম নয়নকমল মদাদ্রত করিয়া যোগানদ্রায় 
‘আপোনাকে চিন্তি মানৰ আছন্ত কেরল'। অনেক সহস্র যুগ এইভাবে চাঁলয়া গেলে 
“দুনাই ঈশ্বর" সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা হইল এবং তানি ভাবলেন, “মায়ার হাতত 
করাও জগত প্রকাশ'। তখন_ 

এহ বলি মোল পদ্ম নয়ন অনন্তে। 

মায়াক কটাক্ষে চাহিলন্ত ভগরন্তে ॥ 

জৰর প্রকাতিত কাঁরলন্ত জীর দান। 

অষ্ট গুণে তেজ যোল গুণে ভৈল প্রাণ॥ 

সৃষ্টি কারবাক ঈশ্বরর ইচ্ছা কাজু। 

পুরুষর পরা মহামায়া ভৈল বাজ 

অনাদি রূপিণী ঈশ্বরর অর্ধকায়। 

ব্যক্ত ভৈলা মহামায়া সৃষ্টিক ইচ্ছায় ৷ 

পরমা সুন্দরী নারী দ্বিধা দেবী বেশ। 

কটাক্ষত মোহ যাই জগত নিঃশেষ 


চাহিবাক নপাঁি দেবীর মহা জ্যোতি। 
কোটি এক সূর্য যেন প্রকাশে প্রকৃত ৷ 
পঢরুষকে প্রণাম কাঁরয়া মহামায়া তখন কৃতাঞ্জালপুটে বিনয় বচনে বাললেন,_ 

‘কোন কর্ম করো আৱে কারয়ো আদেশ'। এ-কথা শ্দানয়া নিরঞ্জন পুরুষ 
খাঁষকেশ হাঁসয়া বাললেন,_ 

শ্দানয়ো প্রকৃতি একগ্ণে নোহা হান। 

তোমারে আমারে কিণ্টিতেকো নাহি ভিন॥ 

মোর নিজ শকাঁত সম্যকে দেখো প্রাণ। 

সত্বরে কাঁরয়ো মায়া জগত নির্মাণ॥ 


২ অসমীয়া সাহত্যর চানোঁক, দিতীয় ভাগ, প্রথম পর্ব। 


৩৬৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


তোমাক চেতাইলো আম এই আভগ্রায়। 

জানিয়োক ভালে তুমি মোর অর্ধকায় ॥ 

তোমারে আমারে একো নাহি ভিন্নাভন্ন। 

মোতে যাতে লীন যাহা এহি খানি হীন॥ 

সত্বরে কারয়ো মায়া জগত প্রকাশ । 

করো সৃষ্টি লীলা তাতে বিনোদ বিলাস॥ 
এই যুগে হর-গৌরাঁকে লইয়া যে অসমায়া স্যাহত্য রচিত হইয়াছে তাহার 
- মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল রামসরস্বতী-রচিত “ভীম চরিত'। রাম- 
সরদ্বতী শঙ্করদেবের সমসাময়িক বাঁলয়া গৃহাত। কাবচন্দু ভারতচন্দ্র, ভারত- 
ভূষণ এবং রামসরস্বতী সবই তাঁহার পরবর্তী কালের পাওয়া নাম বা উপাাঁধ। 
এই কাঁব-রাচিত 'ভাঁম চরিত’ নানা দিক্‌ হইতে কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা 


এবং অসমায়া কা এক আকর হইতেই মলে উপাখ্যান পাইয়াছেন কস বিভিন 


কাব্যখানর প্রথমেই দোঁখতেছি, অল্পের দুঃখে ভীমের শরণর একেবারে শার্ণ !- 
একদিনা ভীমে বোলে রাজার আগত । 


| একবার কৈলাসে যাই; সেখানে মহাদেবের 
গোর; চরাইয়া প্রাণ বাঁচাই ৷”. যধিম্ঠিরাদও উপায়ন্তর তেমন কিছু না দেখিতে 


পাইয়া ভাঁমকে বিদায় দলেন। ভাঁম কৈলাসে গিয়া শিবের পায়ে দণ্ডবৎ কারয়া 
গর চারি থাকিবোহোঁ তোমার আলয়' এই ইচ্ছা প্রকাশ কারল। শিব বাঁললেন, 
বেশ ভালই হইল; কাঁতাক-গণেশ দই ছেলেমানদুষ ক্ষ চরায়_ তুম তাহাদের 


০ এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
৪ অসমীয়া সাহত্যর চানোকি, ২য় -ভাগ,-১ম খণ্ড |. - 


অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ৩৬৯ 


লইয়া বৃষ চরাও। মা পার্বতী আসিয়া এ-কথা শুনিয়া খুশীই হইলেন। তান 
ভীমকে বাঁললেন,_ 

"পার্বতী বোলয় শিশু মোর ঘরে থাক। 

যতেক লাগয় মানে অন্ন দিব তোক॥ 

এগ্া্ট বলদ জানা মোহোর ঘরত। 

কার্ত গণপতি দুয়ো চারবে লগত ॥ 
ভীম অতি স্পষ্টবাদী, সে বলিল, এখন যে আমাকে রাঁখিবে__ভাবিয়া চিন্তিয়া 
রাখও-পাছে জানো বোলা ইটো বহ ভাত খাই"! কিন্তু 

হেন শনি পার্বতীয়ে তুলিলেক হাস। 

টিপচি গোটে নো তই কত ভাত খাস॥ চি 

চৌধষান্ঠ যোগনী খায় আর ভূতগণ। 

তোক লাগ আমাসার নুজরিবে অন॥ 
ভীম বাঁলল,_আই, তোমাকে কথাটা ভা্গিয়াই বলিতোঁছ, খাইবার পাঁরমাণটা 
আমার একট বেশি, নিত্য আমার ভাত লাগে ‘সাত সাঙ্গি, আর ব্যঞ্জন লাগে 
“নাও সাত কুন্দা'। তোমার ত দৌখতোছি ভাঙ্গা ঘর, ফাটা ব্যাল_ আর ‘ঘর মাঝে 
নাই দেখোঁ গোটা চারি ধান'। শিবের যা অবস্থা দৌখলাম_বস্ত্র নাই, ধন নাই 
মুণ্ডমালা আর সর্পভূষণ। মাথায় তেল নাই--চুল জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, গায়ে 
গন্ধ_“ভক্ষা অন্নে পেট পোষে শঙ্কর গোসাঁই’! ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া 

পার্বতী বোলয় শিশু গুটি বর টালি। 

পরশ্ুুর কথা কহ কালির ছবালী॥ 

জগতের ধন ধান্য সকল আমার। 

আমা কাঁর কোন আর দেৱ আছে চার॥ 
ভীম বালল,_আই, অতশত কথা বযঝি না, আমার এক কথা--পাছকালে 
খেদাইবাক নপারিবা মোক’ । যাক, ভীম শিবের ব্যরক্ষণে [নিযুক্ত হইয়া বৃষ 
লইয়া কার্তক-গণেশসহ কৈলাসাঁশখরে চাঁলিয়া গেল। সেখানে ঘাসের মধ্যে 
বৃষ বাঁধিয়া রাখিয়া কার্তক-গণেশসহ ভীম গেল গাছের ভাল ভাল ফল 
খাইতে। ইতিমধ্যে বৃষ ভাল তৃণের লোভ পাইয়া গিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া চ্যাকয়া 
পাঁড়ল বিশ্বামিত্র খাষির 'মধুবনে"_এবং বন ভাঙ্গিয়া তচ্‌ নচ্‌ করিয়া দিল। ভীম 
কার্তক-গণেশসহ সেখানে আসিয়া খাঁষর রঢ্দ্রমার্ত দেখিয়া যত দোষ বৃষের 
ঘাড়ে চাপাইল- এবং বৃষের লেজ ধাঁরয়া এক ঘুরপাক দিয়া তাহাকে আধমরা 
করিয়া ফেলিল। বৃষাট মৃত মনে করিয়া ভীম বৃষবধের দোষ প্রথমে কার্তক- 
গণেশের ঘাড়ে চাপাইল-_পরে বিশ্বামি্র ধার ঘাড়েই চাপাইল। ভীমকে দৌখয়া 
সকলেরই মনে হইল, ‘নজানো কোথের ইটো পরম দুজন"! যাহা হোঁক, ভীম 
শেষ পযন্ত বৃষ লইয়া বাঁড় ফিরিল_বাঁড় ফাঁরয়া পূবচুক্তি অনুসারে খাইতে 
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বাঁসল। ভঈমকে থালা ভরিয়া ভাত দেওয়া হইল, কিন্তু ‘এক গ্রাসে ভীমে তাক 
পেলাইলেক খাই'। ভীমকে ভাত দিয়া ব্যঞ্জন আনিতে গেলে দেবা ফিরিয়া 
আসিয়া দেখেন ভাত নাই-ব্যঞ্জন দয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া দেখেন ব্যঞ্জন নাই। 
দেবী যতই ভাত-ব্যঞ্জন দিতেছেন ততই-_ 

ডাক দিয়া ভীমে বোলে শুনিয়োক আই। 

আর ভাত আনা মোর ভোক নপলাই ॥ 
কিন্তু এঁদকে ভাঁড়ার যে একেবারে উজার! দেবী ভাত আনিতে ঘরে ঢ্াকিয়া 
আর 'ফাঁরলেন না__ 

ভাত নাই দেখ দেবী ওলাই নাঁসলা। 

- অসন্তোষে ভীম যাই আচান্ত কারলা॥ 

কিন্তু ভীমের ক্ষনধা যায় না,_দেবাকে বালল, 'ব্‌ঢ়লতে চাউল খুদ কিছু আছে?’ 
কিন্তু 

হেন শুনি পার্বতীয়ে ব্যীললা বচন। 

আজ বাপু মোর ঘরে নাই খুদকণ॥। 
ভীম তখন আন্ত ক্ষোপয়া গেল, বলিল খালি পেটে সে আর গোর; চরাইতে 
পারবে না। সে আরও বিদ্রুপ করিয়া বলিল, পার্বতীর ঘরে ভাত নাই-__কেবল 
ভাঙ্‌ খাইয়া জীবনধারণ; এবং ‘খাইবে নপাই শিবে ফুরে ডম্বরু বাজাই"! 
বালিলেন,_ 

পার্বতী বদাতি প্রভু শুনা 'ভ্রলোচন। 

একবার কারাষ কাঁরবে দিয়া মন॥ 

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নুপুরয়। 

খাইবে নাপাই গরখায়া আরার করয় ॥ 
পা'তীর বাক্য শ্ানয়া শিব বাললেন, গরু কৃষিকর্ম আম কিভাবে কারব ?-- 

দুচ্কর কৃষিক মই কাঁরবো [িমত। ১ 

নাই কড়াকাঁড় ধন মোহর ঘরত॥ 
ইহার উত্তরে পার্বতী শিবকে যে কথা বলিলেন তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে যে 
একটি সংস্কৃত শ্লোক পূৰ্বে উদ্ধৃত কাঁরয়া আঁসয়াছিৎ 'এবং আমরা বাঙলা 


শিবায়ন কাব্যে এক্ষেত্রে পার্কতীর যে উক্ত দেখিয়া আসয়াছ তাহার সাঁহত 
আশ্চর্যভাবে ালিয়া যাইতেছে। 


পার্বতী বদাঁত প্রভূ ভয় এরা মনে। 
মাটি খ:জি লোৱা কছু বাসবর স্থানে॥ 


«রামাদ্‌ ঘাচয় মোঁদনীং ধনপতেবাঁজং ইত্যাদি। এই গ্রন্থের ১২৬-২৭ পড্ঠা দুষ্টব্য। 
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কঠিয়া আনাহা খ্যাজ সখি কুবেরত। 

নাঙ্গল আনাহা খাঁজ বলো যে ভদ্রত॥ 

' যমর মাহষ গোট আনিয়োক যাই। 

তোমার বৃষভ আছে করা এক ঠাই॥ 

ত্রিশলক ফাল কার হালক জ্বারয়ো। 

এহ মতে কৃষিকার্য বিধান কারিয়ো॥ 
পার্বতীর বাক্য শিব গ্রহণ কাঁরলেন, সব জিনিস যোগাড় হইল, শিব হাল 
চঁষিলেন এবং 'বৈলা বিধে বিধে ধান সব কৃত্তিবাস'। দোখতে দেখিতে মাঠ ভায়া 
ভাল ধান হইল। শিব একদিন পার্বতীকে ডাকিয়া কখনও ধানের মাঠে যাইতে 
নিষেধ করিলেন; কিন্তু নিষেধ শুনিয়া পার্বতীর কৌতূহল বাড়ল, গোপনে 
একা একা একাদিন মাঠে গেলেন। মাঠভরা পাকা ধান দেখিয়া শিবের কার্যে দেবী 
আশ্চর্য হইয়া গেলেন_এবং 'উশ্‌ আশ্‌ এই দুই উচ্চারল বাণী'। কস্তু কি 
কাণ্ড- এই দুই 'বাণী' হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া সব পাকা ধান প্াড়য়া 
ফেলিল; ভয় পাইয়া পার্বতী পলাইয়া আসিলেন, কাহাকেও কিছু বাঁললেন 
না। কিন্তু শিব গিয়া একদিন সব দোখলেন, সব পার্বতীর কার্য বৃঝিয়া ঘরে 
ফারিয়া আসিয়া “বিস্তর টাঁঙ্কলা"। তখন__ 

পার্বতী বদতি প্রভূ গৈলাহোঁ হঠাৎ। 

প্ীরলেক ধানখান দেখিলোঁ সাক্ষাত 

চরণত ধরো প্রভূ দোষ মরধিয়ো। 

আর একবার প্রভু খোঁতক কারিয়ো॥ 
শঙ্কর আবার ধান রূইলেন-_ আবার প্রচুর ধান হইল। অবশ্য ভীমকে লইয়া 
ধানকাট্রা ব্যাপারে আরও কিছু গোলমাল হইল-কত্তু শেষ পর্যন্ত “কছু আহ 
কিছু ভৈলা শালণ'। 

আসামে এখনও 'ববাহের তনদিন পরে নব-বিবাহিত বরবধূকে এই 'ভীম- 
চারত' শুনাইবার প্রথা বর্তমান আছে। দেবীর 'উশ্‌ আশ্‌’ এই দুই বাণী হইতে 
'হাহা' ও ‘হুহ=’ এই দুই দৈত্যের কল্পনা করা হয়; গ্রাম্য বিশ্বাসে ইহারাই শিবের 
শস্য গ্রাস করিয়াছিল; শস্য যখন পুনরঃজ্জীবিত করা হইল তখন ঠিক হইল, 
এই 'হাহা-হূহন' আর মাঠের শস্য না খাইয়া নব-বিবাহত বরকন্যার রক্ত খাইবে। 
গ্রাম্য বিশ্বাস, বিবাহের তিন দিন পরে বরবধূকে এই কাহিনী শ্দনাইয়া দিলে 
দৈত্যদ্বয় তাহাদের আর কোনও অপকার করিতে পারে না। 
অসমীয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে বাউলা মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ কিছ কিছ 

মনসা-মঙ্গল পাওয়া যায়। এ-যাবৎ তিন জন কবির মনসা-মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, 
কাঁব মনকর (১৫শ শতক ?), কাঁব দুর্গাবর (১৬শ শতক) এবং “সুকনানি'। এই 
তৃতীয় কাব ‘সুকনানি’ হইলেন সুকবি নারায়ণ দেব। হানি মৈমনাঁসংহবাসী 
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বাঙালী কাঁব হইলেও তাঁহার মনসা-মন্লের আসামের বহ: স্থানে খুব প্রাসাদ্ধ 
এবং তানও একজন অসমীয়া কাঁব বাঁলয়াই আসামে প্রাঁসদ্ধ। 
সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রুচনাথ কাঁব এবং রঙ্গনাথ কাঁব মাকণ্ডেয় চণ্ডীর 

অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ কারয়াছিলেন। কাব রঙ্গনাথ দ্বিজ তাঁহার যে আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে কাঁব কামাখ্যার ভক্ত ছলেন। 
নীলাগাঁর-পর্বত এবং কামাখ্যা দেবীরও বর্ণনা কারয়াছেন।__ 

গার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিতো নীলাগাঁর বড়। 

ফুলে ফুলে জাতিস্কার দেখিতে সুন্দর॥ 

অনেক মণ্ডপগণ যাহাত আছয়। 

চন্দ্র সদৃশ সবে প্রকাশ করয়॥ 

সৌভাগ্য আছয় তাত পাপ বমোচন। 

কামাখ্যা গোসানী আছে আনো দেবগণ॥ 

সোহ পণ্য ভূমি জানা জগতর সার। 

পৃথিবী মন্ডলে তার সম নাহ আর॥ 

দ্বিজগণ আছে তাত সবে শদুদ্ধ মাতি। 

দুর্গার চরণে সদা করন্ত ভকাতি॥ 

মহাসুখে থাকি বিপ্র সোহ পর্বতত। 

কাঁরলা ভকাতি কামাখ্যার চরণত॥১ 
শিবচন্দ্রের ভাক্ত এতই গাঢ় এবং বিশদদ্ধ ছিল যে দেবী ভগবত কামাখ্যা মাই 
তাঁহার প্রাত আঁতশয় সদয় হইলেন এবং প্রত্যহই দেবী একবার আঁসয়া ভক্ত 
শবচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখা দিতেন। এই সংবাদ জানিয়া কামরুপ আঁধপাঁত 
ধর্মপাঁত আসিয়া শিকচন্দ্রকে ধাঁয়া পাঁড়লেন, মাকে একবার সাক্ষাতে দেখাইতে 
হইবে । িবচন্দ্র স্বীকার কাঁরলেন। তাহার পরে-_ 

বাঁধরতে ব্ৰাহ্মণে পূজিলা নানা মত। 

পূর্বরতে দেবী আস ভৈলন্ত বেকত॥ 

সিবেলা সাক্ষাতে রাজা দেবীক দৌখলা। 

রাজাই দৌখলা হেন দেবীয়ে জানিলা॥ 

ক্রোধদযীষ্ট চাঁহ পাছে ব্ৰাহ্মণক প্রাত। 

ততক্ষণে অন্তরধ্ানে ভৈলা ভগবতাঁ॥ 
'গোসানী'র ক্রোধদৃষ্টিতে শিবচন্দ্র কালো বর্ণ এবং ই'দরস্তক হইলেন এবং 
এইজন্যই তাঁহার নাম হইল ‘কেন্দকালে’ ৷ 


*অসমীয়া সাঁহত্যের চানোঁক, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 


অসমীয়া শাক্ত সাহত্য ৩৭৩ 


দ্বিজ রঙ্গনাথ মাকণ্ডেয় চণ্ডীর আক্ষারক অনুবাদ করেন নাই, মূলকে 
অনেকখানি সংক্ষেপ করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনেক সময়ই মূলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থানে স্থানে বর্ণনা 
মূলের অনুরুপই। যেমন দেবতাগণের দেহজাত তেজসমূহ ঘনীভূত হইয়া যখন 
দেবীরুপ পাঁরগ্রহ করিল তখনকার বর্ণনা এইরূপ 
সবে দেবতার তেজ ভৈলা একস্থান। 
আত উচ্ছ পুঞ্জ তেজ পর্বত সমান॥ 
দেখে দেবগণে তাতে সোহ তেজচয়। 
জবলন্তে আছয় যেন কোট সৰ্যময়॥ 
জবালায়ে ব্যাঁপছে সবে দিগ নিরন্তর । 
নাহকে তজ্জল্য আতিশয় ভয়ঙ্কর ॥ 
চাঁহবে নোৱার তেজ আতি ভয়ানক। 
কান্তিয়ে ব্যাপলা তার তানও লোকক॥ 
একঠাই হুয়া সবে দেবতেজ চয়। 
ভৈলা এক গোটা নারী পরম বিস্ময়॥ 
ইহা মূলের__ 
অতীব তেজসঃ কূটং জবলম্তামব পর্বতম্‌। 
দদৃশৃত্তে সুরাস্তর জবালাব্যাপ্তাদগন্তরম॥ : 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদভুল্নারী ব্যাপ্তলোকরয়ং 'তবষা॥ 
প্রভীতরই নিকট অনুসরণ । {কন্তু কবি স্থানে স্থানে স্বাধীনতাও গ্রহণ , 
কারয়াছেন। চশ্ডিকার রুপের কথা শ্মনিয়া শনভ-নিশনন্ত লব্ধ হইয়াছিল এবং 
চাণ্ডকাকে কামনা করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গনাথের চণ্ডীতে দৌখতে পাই চাঁণ্ডকার 
মনোমোহন মূর্তি দেখিয়া মাহযাস্মরই যদ্ধেস্থলে চাঁণ্ডকাকে কামনা কাঁরয়া- 
ছিল। এস্থলে চশ্ডিকার রুপের রঙ্গনাথ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে আমরা 
[বাবধ বাঙলা মঙ্গলকাব্যে দেবীর রমণীয় মৃর্ত যে বর্ণনা পাই" তাহার সাহত 
একসঙ্গে তুলনা কাঁরতে পারি। 
গোসানীর দেখ অঙ্গ মহিষর ভৈলা রঙ্গ 
হাসিয়া বোলয় শুন রামা। 
তোহোর বদন শোভে তরুণর মন লোভে 
নবীন ৫) বাহন হিম ধামা॥ 
নব পঢ়তাল তন্দ ভ্রদর যুগ মদনর ধনৎ 
AE নাসা তোর তিল ফুল জিনি। 
৭ এই গ্রন্থের ১৫৩-৫৪ পড্ঠা দ্রষ্টব্য 


৩৭৪ ভারতের শাঁক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


আপদনাক আবে অভাগিনী॥ 
অধর বন্দীল যেন প্রকাশয় বিতোপন 
পরু ডারিম্বর বীজ দন্ত। 
নয়ন খঞ্জন নয় দীর্ঘ আত কেশ চয় 
। দেখি চমার দন্ত অন্ত 
মৃণাল বানত ভুজে নারীগণ মন রূজে 
কর অশোকর িসলয়। 
সান আঙ্গল চয় চম্পার পাকার নয় 
দেখতে সুন্দর মনোময়॥ ইত্যাঁদ। 


সম্ভবতঃ, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কাঁব অনন্ত আচার্য ‘আনন্দ-লহরণী’ 
নামক শঙ্করাচার্য-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত তন্বগ্রন্থখানিকে অবলম্বন 
করিয়া “আনন্দ-লহরী' নামে অসমীয়ায় একখানি গ্রন্থ রচনা কারয়াছেন। ইহা 
অনুবাদ নয়, মূলে যে ৪১টি শ্লোক রাহয়াছে তাহার সাহত সম্পর্কও আঁতক্ষীণ; 
_মদুলের সামান্য কিছ তথ্য ও তত্ব অবলম্বনে কাঁবর প্রায় স্বাধীন রচনা । কাবির 
আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে ভবানী-ঈশানের বসতিস্থান 'সৌমার পাঁঠে'র বিস্তৃত বর্ণনা 
রাহয়াছে। 'আনন্দ-লহরা'তেও দেবীর বাহারুপের যে দীর্ঘ বর্ণনা পাই তাহা 
দ্বিজরঙ্গনাথের দেবীর বর্ণনারই অনুরুপ ।__ 


অরুণ চরণফ্গ নূপুরে রাঞ্জত। 

দশ নখে চন্দ্র জান প্রকাশে তাঁহত॥ 
গুল্‌ফ দুইক দেখি মোহ হৱে মীনগণ। 
রাম কদলীক নিন্দৈ উরু দুই জন॥ 


পূর্ণ চন্দ্র জানিয়া শোভন্ত তাতে মুখ। 
যাক দৌখ ভকতর িলৈ মনে সখা 
ডারমর বাঁজ নিন্দৈ দশনর পান্তি। 

ঈষৎ হাস্যত তাতে কার আছে কান্তি৷ 
রাতুল অধর শোভে পক্াঁবন্ব সম। 

নাসা তিল পঢ্পতো আঁধক নিরূপমা। - 
মুগীর চক্ষুক নিন্দৈ নয়ন ‘রতয় 

ভব যুগ অনঙ্গর ধনুক িনয়॥* ইত্যাদ। 


EO 0 
* অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড। 


অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ৩৭৫ 


কিন্তু ইহা ত হইল মায়ের স্থল রুপ-বা প্রকট রুপ; মায়ের স্‌ক্ষমরূপে মা 
কুণ্ডালনণ শাক্তরুপে মূলাধার-চক্রে প্রাত জীবদেহে অবস্থান করেন। ভ্রু-ধ্যস্থ 
আজ্ঞাচক্র হইল [শবধাম__ রা 

তাহার কাঁণকা মাঝে আছে সদাশব। 

সদানন্দ তব স্বামী জগতর জীব॥ 

তুমি থাকা মূলাধার বাঁহরে স্ন্দরী। 

হর আছে তষুপাঁত অনঙ্গর আর॥ 

তুমি কামাকুল হৈয়া রাহতে না পার। 

ঘনে ঘনে চেগ চোৱা যেন বেশ্যানারী॥ 

দুর্গম স্থানত আছে মোর পাঁত শিব। 

তান সঙ্গ নগৈল নরৈব মোর জাঁব॥ 

এক মূদ্রা শত ভাগ জিতো ম্‌লাধার। 

তার এভাগর সম কারি কলেবর॥ 

সোঁহ রূপে সসুমার মধ্যে প্রবেশিয়া। 

ছয় পদ্ম সমে ছয় তনুক ভোদিয়া॥ 

শীঘ্র বেগে গৈয়া তুমি কার মহারঙ্গ। 

রহস্য স্থলত পাইলে নিজ পাত সঙ্গ॥ 

শবরহ বাহক নিবাঁরল তান সঙ্গে। 

ক্রীড়া কার পাঁত সমে ভৈল মহারঙ্গে ৷ 
কিন্তু মলাধারাস্থতা কুণ্ডালিনণী শাক্ত উধ্বগা হইয়া শিবসঙ্গে একবার মিলিত 
হইয়া সেইখানেই অবস্থান করেন না; ‘মহারঙ্গ' আস্বাদ কারবার পরে তান 
আবার নিম্নগা হইয়া নিজাবাসে ফিরিয়া আসেন ।_ 

সেহি পথে আসি পর্ব স্থান পাইল আর। 

মূলাধার বাহিরত ভ্রিকোণ আকার॥ 

আপুনাক ভুজঙ্গর সমান কাঁরয়া। 

লজ্জা শ্রমে মের "দিয়া থাকিল শদাতয়া॥ 
ইহা তন্্-সাধনার গভীর রহস্য। কাঁবর বর্ণনা পাঁড়লে মনে হয়, তিনি শুধু 
প:থিগত বিদ্যার উপরে নির্ভর করিয়া এ-সকল বর্ণনা করেন নাই; তাঁহার নিজের 


+ 


এই সাধন-রহস্যে কিছ কিছ প্রবেশ ছিল। তন্র-সাধনাকেই তান কাঁলযুগের 


শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে কাঁরয়াছেন। এ-বিষয়ে তান তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট 
কারয়া বালয়াছেন_ j 
মোক্ষর সাধন আছে যত কোনো কোনো খানে নানা মত 
হেন দেখি তুষ্ট নভৈল শম্ভুর মন। : 


৩৭৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


অনৰ্থ কাঁরব নাজানি কোনো সাধন 
ইহেতু স্বতন্ত্র তন্ত্র নাম যাত ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, 
তাকে পাঁথবীক আনিলা তোমার পাঁতি। 
সোহ সে তোমার নিজ তন্ন তাতে আছে নানা যন্ত্রতল্ত, 
তারে সে মন্ত্রক উদ্ধারো তযু সম্প্রাতি॥ 
অসমীয়া লোক-সাহিত্যে নানাভাবে দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোক- 
সাহত্যে দেবী ‘আই’ (সংস্কৃত আর্কা) নামেই প্রাসদ্ধা। বাঙলায় আমরা যেমন 
'আঁদ-গোসানী'রুপে। অসমীয়া 'বারমাহী গীতে, বোরমাসী গীত) স্থানে 
স্থানে আশ্বন মাসে বালদানসহ দেবীপূজার উল্লেখ পাই।» [বিবাহ উপলক্ষ্যে 
যে গান হয় তাহার নাম “বয়া-নাম'। এই বিয়া-নামে হর-গৌরীর বিবাহের গান 
- কিছ কিছ; গাওয়া হয়। এইসব গানে হর-গোৌরীকে অবলম্বন কাঁরয়াই পল্লীর 
সমাজ-চিত্র এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছ; গ্রাম্য স্কুল রাঁসকতাও দেখতে পাই। 
একাঁট গানে দেখি, লক্ষী-সরস্বতী দুই ভাগনী হরের নিকট হইতে গোরণর 
অলঙ্কার পাঁরতেছে। হরের ঘর হইতে অলঙ্কার আনিয়াছে ?পতলের বড় থালায় 
ভাঁরয়া-ভতর হইতে বাহিরে আসিয়া গৌরশ মাথা নত কারিয়া সব গ্রহণ 
কারতেছে। 


ভিতররে পরা ওলাই আহা গৌরী 
এর 2517 মাথা দোরাই॥৯০ 
একট ‘গাৱ'ল য়া গাঁতে’ (গ্ৰাম্য গীত) কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য হর-পার্বতীর 
‘একটি চমৎকার ছাঁব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানটির নাম ‘পগলা পার্বতীর গত"; 
পার্বতী এখানে কৈলাসবাসিনী পার্বতী মনে কাঁরবার কোনও কারণ নাই,' 


৯ আহনর মাহতে দেবীর অষ্টমী 
হাঁহ কাটে পাঠা. কাটে পার জাকে 'জাক। 
যতে আছে প্রাণস্বামী তৈতে ভালে থাক॥ 


১০ বিয়া নাম, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ১ম ভাগ। = তস্য 


অসমীয়া শাক্ত সাহিত্য ৩৭৭ 


পার্বতী এখানে স্বামীর সঙ্গে সমানে ফুঝিবার একটি গ্রাম্য বধ্‌ু__আর ‘পগলা’ 
বা পাগলা শিবাই এখানে যেকোনও একটি গোঁয়ার স্বামী। কোন্দলের ফলে 
পার্বতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ‘পগলা’ শাসাইতেছে, পাইলেই 
কিলাইবে। সমস্ত গানে ‘পগলা' ও “পার্বতী'র উত্তর-প্রত্যুত্তর চালতেছে। 
EEE TENTS EH 
রব।", 
মারর ঘরলৈ যাবি তাঁঞ পার্বতী 
বাটত খাপে দিয়ে ধারম। 
পার্বতী বলিতেছে__ 
বাটত খাপে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা 
হাবিত লরে মারি পরিম॥ 
‘বাটে খাপ দিয়া ধাঁরবে যদি পাগলা তবে জঙ্গলে দৌড়াইয়া ঢুকিব ৷’ 'পগলা'ও 
ত ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলল 
হাবিত লরে মার সোমা তাঁঞ পার্বতী 
হাবিত জয়ে দিয়ে ধাঁরম। 

"তোকে ধাঁরব।" পার্বতীও অত সহজে ধরা পাঁড়বার মেয়ে নয়; সে বলিল 
হাবিত জয়ে দিয়ে ধর তাঁঞ পগলা 
ধোঁৱারে লগতে ডীড়ম ॥ 

‘জঙ্গলে আগুন দিয়া যাঁদ ধরিস্‌ তুই পাগলা, আমি তবে ধোঁয়ার সঙ্গে উীঁড়ব ৷ 

পগলা’ বলিল 
ধোঁৱার লগতে উড় তাঁঞ পার্বতী 
হাঁকুটি জোরায়ে ধারম। Ei 
ধোঁয়ার সঙ্গে উাড়স্‌ যদি তুই পার্বতী তবে আঁকশি জোড়া দয়া দিয়া ধারব 


পার্বতী উত্তর কারল__ 
হাঁকুটি জোরায়ে ধর তাঁঞ পগলা 


তোরে বড় বিলত পাঁড়ম॥ 
'আঁকশি জোড়া দিয়া দিয়া যাঁদ ধারস্‌ তুই পাগলা, তবে তোর বড় বিলে পাঁড়ব।” 
‘পগলা’ বাঁলল, ‘বড় বিলে পাঁড়লে জাল বাইয়া ধারব'; পার্বতী বাঁলল, “তবে 
শামুক হইব’। ‘পগলা’ বাঁলল, ‘তবে তোকে পোড়াইয়া চুন কািয়া খাইব। 
পার্বতণ উত্তর কাঁরল, “তবে তোর দুই গাল পোড়াইব'। ‘পগলা’ বলে”_গাল 
পোড়াইলে তোকে তেল ঘাঁষয়া ঘুচাইব।" পার্বতী বলে, ‘ত ‘তবে আমি সাঁরষা জন্ম 
ধাঁরব’। ‘তোকে তবে তেলীর ঘানিতে ফেলিব'। ‘তবে খইল জন্ম ধাঁরব’। ‘তোকে 
তবে বাঁড়র কোণে ফেলব’। ‘আমি তবে বাঁড়র কোণে বাঁড়র বড় গাছ হইব’। 


৩৭৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


তখন ‘পগলা’ বাঁলল,_বাড়ির বড় গাছই যাঁদ হাঁব তুই পার্বতী তবে তোকে 
কাটিয়া নাও কাঁরয়া বাহব। 
বাঁড়র বড় গছ হবি তাঁঞ পার্বতী 
তোকে নাও কাট বাম। 
গ্রাম্য পার্বতনও কিছু কম যায় না, সে উত্তর কাঁরল_ 
মোকে নাও কাঁট বাব তাঁঞ পগলা 
মাঝতে বুরায়ে মারম ॥৯৯ 
নাতি উর জান মাঝে তোকে ডূবাইয়া মারব ৷ 
এই গার'লীয়া গীতে'র মধ্যে 'টোকারী নাম’ নামে একটি গান দোখতে পাই, 
সেখানে আবার খানিকটা সন্ধ্যাভাষায় বর্ণনা দেখিতে পাই; লৌকিক বর্ণনার 
ফাঁকে ফাঁকেই আবার কিছু কিছু সাধনার কথা। টোকারী হইল কাম্ঠখণ্ডের 
সঙ্গে ‘গঢণা’ বা তার বাঁধিয়া একরূপ বাদ্য যন্ত্। কৈলাসের যে গাছটিতে 
মোলতেছে দুইটি পাতা__নীচে ছড়াইয়া পাঁড়তেছে শিকড়, সেই গাছই ভাল 
করিয়া খুজিয়া দোৌখতেছেন মহাদেব-__টোকারীর জন্য ভাল কাঠ কোথায় পাওয়' 
যায়। ভাল কাঠ বাছয়া মহাদেব যখন টোকারী সাজাইলেন তখন পার্বতী পথের 
মধ্যে আনিয়া দিলেন, 'গুণা' বা তার; এ-গুণা চাঁরটি_ ইড়া, 'পিঙ্গলা, সষ্য্না ও 
স্যম্নার মধ্যবতাঁ চিত্রা-এই চাঁরাট নাড়ীই হইল চাঁরাট 'গুণা'। 
মহাদেউ গোসাঞে টোকারী সাঁজলে 
বাটে পারেবতী গঢণা। 
ইঙলা পঙলা চিত্রা সুষু্না 
এই চারগাছি গুণা॥ 

‘কিন্তু ইহার পরই দোখতোঁছ শব পার্বতীকে ভাঙ 'দতে বাঁলতেছেন, 
আঁটয়া কলা খাইতে চাহিতেছেন-_এই-সব খাইয়া টোকারী হাতে রক্ষায় 
বাইবেন। আর 'ভিক্ষায় যাইয়াই বা ?ক হইবে, বদ্ধ ভিখাঁরকে কুকুরে কামড়ায় 
বালকে চিল ছোঁড়ে_ভক্ষায় মেলে না খুদও। 


"৯১ অসমীয়া সাহিত্যর চানোক, ১ম ভাগ। 


অসমীয়া শাক্ত সাহত্য ৩৭৯ 


অসমীয়া লোক-সঙ্গীতের আর-একরূপ সঙ্গীত হইল ‘আইনাম’ বা 'আইর 

নাম'। সাধারণভাবে, দেবীই হইলেন ‘আই’, দেবীকে অবলম্বন কাঁরয়া যে সঙ্গীত 
তাহাই ‘আই নাম'। সাধারণতঃ মেয়েরাই মিলিত ভাবে এই গান কাঁরয়া থাকেন। 
আসামের এই ‘আই নামে'র মুখ্য লক্ষ্য হইলেন কিন্তু শীতলা দেবী; তিনিই 
ভবানী, ঈশানী, পার্বতী, দুর্গা। গানগ্দাল গাঁত হয়ও সাধারণতঃ শীতলার 
সম্মুখে । একাদিক্‌ হইতে তথ্যাট অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা পুবেহি 
বায়াছ, 'কালিকা-পূরাণে' যেভাবে কামরূপের মহিমা কীর্তত হইতে দেখ 
তাহাতে মনে হয় গ্রন্থখাঁন এ অঞ্চলেই রাচত এবং কালিকার উদ্ভব না হইলেও 
প্রাসাদ্ধ এই অণুলেই ছল; কিন্তু গত পাঁচ শত বৎসরের অসমীয়া সাহত্য- 
সংস্কাঁতর দ্বারা এই অনুমান মোটেই সমার্থত হয় না। কালী বা কালিকার উল্লেখ 
একজন সাধারণ দেবীর্পে মল্্েতন্ব্ে উীল্লাখত হইতে দেখিলেও,৯ কালী বা 
কালকার প্রাসাদ্ি আসামে_এমন কি কামরূপ অণ্ুলেও কিছুই নাই। কাঁলকা- 
পুরাণের মধ্যে দেবীরূপে কালিকার যে প্রাধান্য তাহাই বা এ অঞ্চলে এক সময়ে 
অমন কারিয়া গাঁড়য়া উঠিল কেন এবং পরবর্তী কালে তাহা একেবারে উবিয়াই 
বা গেল কেন তাহার যথোপযুক্ত কারণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি না। 
কামরুপ-কামাখ্যার প্রসঙ্গে কিছু কিছু কারণের উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু এ- 
বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। ‘আই নামে' 
দেবার সব প্রকারের বর্ণনার মধ্যেই শীতলারুূপিণীত্বের পরিচয় আছে। 

আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দর নাই। 

আঁম্বকা চাঁণ্ডকা ভবানী কালিকা এই রুপে ফুরা বেড়াই॥ 
কিন্তু ঠিক ইহার পরের পাক্ততেই দৌখ_ 

আই ভগবত আই, বসন্তে বা বলাই। 
সেই আই-ই আবার নীলাচলের (নৌলাঁগাঁর বা কামাখ্যা পাহাড়) কামাখ্যা, 
কৈলাসের দেবী। 

আই ভগবত আই, তোমার নীলাচলে রাঁত। 

দুখানি চরণত পার্থনা কারছো রক্ষা করা ভগবাঁত॥ 

আই ভগবতাঁ আই, রাতিকো কারলা দিন। 

এক হাতে লৈলা কৈলাসর টোকারী আর হাতে লৈলা বীণ1৯০ 

ব্রজগোপারা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন; সেই 


৯২তুলনীয়ঃ£ 
বান্ধিলা সাগরে নেদিলা উত্তর। তেখনে গৈলা কালিকার ঘর 
কালিকায়ে আছে দ:ই শাখা পা্ধি। তেখনে কালিকাই পেলাইলেক বান্ধি ৷ 
বান্ধ পাই কাঁলকাই আচন্ত চাই। ঠকিমক বান্ধিলা আমাক পাই ৷৷ ইত্যাদ। 
পক্ষীরাজ মন্ত, অসমীয়া সাহিত্যর চানোঁক, ১ম ভাগ। 
১০ আইর নাম, &ঁ। 


৩৮০ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উপাখ্যানের প্রভাবেই দৌখতে পাই, আইয়ের ভক্ত গোপীরা-আর আইয়ের 
সঙ্গে যুক্ত হার-কথা। 


বোলা দুর্গত নাশিনী ৷ ১৪ 
অন্য একটি সুন্দর পদে দৌখ-_ 
আসনতে বাঁহ আয়ে নমাই দিছে ভাঁর। 
গোঁপনীয়ে তুতি করে চরণেতে ধাঁর॥ 
আসনরে চউপাশে চম্পা নাগেশ্বর। 
মলমলি গোন্ধাই আছে আইরে বহা ঘর॥ 
আসনরে চউপাশে ফুলিছে টগর। 
আসনতে বাঁহ আয়ে ভাঙছে জগর॥ 
আসনরে চউপাশে ফুঁলছে কেতেকী। 
দাল ভাঙ্গি ফুল পারে হররে পার্বতী ॥১, 
আমরা জানি কালী, করালী, মনোজবা প্রভাতি আগ্মর সপ্তাজহৰা হইতে 
সপ্তদেবীর পরিকল্পনা জাগিয়াছে। ইহারই প্রভাবে এই অসমীয়া লোক- 
সঙ্গীতগদীলতে বহু স্থানে দোখতে পাওয়া যায়, 'আইরে সাত ভনণ'_আইরা সাত 
বোন। গানগণাঁলর মধ্যে বসন্তের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার করুণ আর্তই অনেক 
স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত তাই প্রায় সর্বত্রই ‘দুখায়া’ বাঁলয়া বার্ণত। একটি 


তাহা নহে, স্থানে স্থানে গভাঁর ভক্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে তি সিন 
কি দিয়া পূঁজম আই চরণ দুখান। 
তোমাক পাঁজবর বস্তু নেদেখোঁ গোসানী॥ 


১৯ আইর নাম, অসমীয়া সাঁহত্যের চানোকি, ১ম ভাগ। ১ এঞর। 


অসমীয়া শাক্ত সাহত্য ৩৮১ 


ফুল দি পূজিলো হেটেন ভোমোরাই চুমিলে। 

দুগ্ধ দি পৃঁজিলো হয় ডামরীয়ে পিলে॥ 

ধন দি পাঁজলো হয় আপোনাতে আছে। 

জল দি পৃঁজলো হয় বিতালিলে মাছে॥ 

অন্ন দি পূজিলো হয় গরুৱে খাঁছলে। 

বস্ত দি পৃজিলো হয় মার দি সজালে॥ 

দেহ দি পূজিলো হয় পাপে জজীরত। 

মন দি পাঁজলো হয় মনর নাই থিত॥ 

যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুরা। 

নাম দি পাঁজম মাতৃ গোধুলি যে পুরা ॥ ৯ 
ফুল দিয়া পূজিলে হয়, কিন্তু ফুল ভোমরায় চুমিয়াছে ; দুধ দিয়া পাঁজলে হয়, 
দুধ বাছুর পান করিয়াছে। ধন দয়া পৃঁজিলে হয়, ধন ত দেবীর নিজেরই আছে। 
জল দিয়া পূজিলে হয়, জল নষ্ট করিয়াছে মাছে। অন্ন দিয়া পাঁজলে হয়, 
কিন্তু অন্ন ধোন) ত গোরমদ্বারা মাড়ান হইয়াছে, বস্ত ত মাড় দিয়া অপাঁবত্র করা 
হইয়াছে; দেহ দয়া পূজিলে হয়, কিন্তু দেহ ত পাপে জ্ীরত। মন দিয়া 
পৃঁজলে হয়, মনের নাই স্ফিতি। বাহিরের যে উপচারের কথাই ভাবা যায় সব 
উপচারই অপাবন্র-সূতরাং শুধু মায়ের নাম দিয়াই মাকে সন্ধ্যা-সকালে পুজা 
কারতে হইবে। 

বাঙলা-আসাম অঞ্চলে একরুপ ঝাড়-ফ কের তুক্তাক, মন্ত্র আছে, ইহার 

একটা িশেষ ভাষা আছে। বাঙলাদেশে এই-জাতীয় যে মন্ন-ছড়া আছে তাহা 
{শেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার সাঁহত 'মাশ্রত কতকগ্যাল আপাত-অর্থহান 
মন্; কোথাও এগুলি সংস্কৃত তন্দোদ্দত মন্ত্র কোথাও কতকগদীল অর্থহীন 
শব্দসমন্টি। এই মন্্রগ্যাীলর মধ্যে কতকগলতে দৌখ শিবের দোহাই_কতক- 
গলতে শিব ও দেবী উভয়ের দোহাই__কতকগদীলতে শুধ: দেবীর দোহাই। 
সাপের বষ বা অন্য কিছুর বিষ অথবা বিষাক্ত ঘা প্রভাতি সম্বন্ধে যত তুকৃতাক্‌ 
মন্ত্র সেখানে মনসা বা পদ্মাবতী বা বিষহরীর নিকট প্রার্থনা ও দোহাই-ই দৌখতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্ৰে যেখানে দেবীর দোহাই সেখানে দেবা "শিবানী, 
ভবানী, দ:গর্ণ, চণ্ডিকা। এই তুকৃতাকের ব্যাপারে কামরুপ-কামাথ্যার অত্যন্ত 
প্রাসাদ্ধি বাঁলয়া বাঙলাদেশের এই-জাতীয় অনেক মন্দেও কামরুপ-কামাখ্যার 
দোহাই দোখতে পাই। ভূত-ঝাড়ার মন্ত্রে ত সর্বত্রই প্রায় কামাখ্যা। তা ছাড়া 
বাঙলাদেশের মেয়েদের__িশেষ করিয়া কুলবধ্‌গণকে যে-সব ভূতে ধরে তাহারা 
সাধারণতঃ কামাখ্যারই কোনও যোগনী। কামরূপ এই তুকৃতাকের দেশ বাঁলয়াই 


৩৮২ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


বহ্াদনের প্রাসাদ্ধ। কামরূপের একখানি নিজস্ব তন্ত্র আছে, কাম-রত্ন-তন্ত,”* 
ইহা মুখ্যতঃ তুকৃতাকেরই তন্ন। অসমীয়া ভাষায় রচিত এইরূপ বাবধ 
রকমের তুকৃতাক্‌ ঝাড়-ফঃকের মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দোখতে পাওয়া 
যায়। দেবার প্রভাবই ইহার ভিতরে সর্বাধক। গৃহকম্পন-মন্দ্ে দোঁখ__ 

রজত পিতল আর তাম কাস। 


খল খল দেবা তুলিলা হাস॥ 
যেবে জ্দীনাব মায়ের দোহাই। 
হরণ বন্তুক পেলাই 'দাঁব তাই ॥৯* 
তাম্বুল ঝারা” মন্ত্রে 
ফল ধাঁর ডাক পারে গোঁসনী। > 


ভুতুনী প্রেতনী পিসাচিনী বিড়াল কল কল ধান, 
আই 'িড়াক বন্দি করোঁ দেবীর আজ্ঞাক মাঁন। ইত্যাঁদ। 
'কদলী-পন্র ঝারা' মন্ত্রে দেখি, ‘দুর্গার তলপে ঝাঁরলোঁ পন্র।' “চকাঁন ঝারা' 
মন্ত্েও দুর্গার তলপ এবং ভবানীর শপত। “সূত্র ঝারা'য় দেখি 'মহামাই দেবী” 
নিজেই বাঁধরার সূত্র কাটিয়া দেন এবং শেষে দেখ 
দেবীর চরণ চিন্তি বোহো একমনে । 
এহ গাঠির উপরে যি কারিব যায়। 
খাণ্ডা ধার কাঁটব তাক কালিকা চণ্ডী মায়। 
'সারসা ঝারা' মন্তে দেবীকার বর'। “দশ বান্দি' মন্ত্ে দেখি, ওঁ নাভকুণ্ডলী 
দেবী ভবানীর সপত। মোর বচন নহি দগণদেবীর ডাক” ধন.বাটাল' মন্দে 
'মাট দেবী আনিলা কাটি’ এবং 'বাটাল হৈ গেল দেবীর পাকত'। ‘গঢ় মন্ত্রে 


দেখ, ‘মহাদেব দর্গাদেবী পাঁত আছে খোঁড়।' “বড়া বন্ধ’ মন্ত্রে ‘মহাদেবের 
আজ্ঞায় দুর্গার বর’। 


*৭ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী-সম্পাঁদত, অসমীয়া সাহত্যর চানোক, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, প্‌. 
৪8-৫৫। ? 


১৮ অসমীয়া সাহিত্যের চানোক, ১ম খন্ড। 


চতুর্দশ অধ্যায় 


হিন্দী শাক্ত সাহিত্য 


হিন্দী সাহিত্যের প্রসার উত্তরভারত এবং মধ্যভারতেই বৌশ। ভারতবর্ষের 
এই অণ্চলে শাক্ত-ধর্মের তেমন একটা প্রধান্য কোন দিনই হয় নাই; তাই 
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দী সাহিত্যে শাক্ত-সাহত্যের পারমাণ খুব বোশ নয়। 
হিন্দী সাহত্যে শান্ত-সাহত্য যাহা পাওয়া যায় তাহার একটা বড় অংশ 
লোক-সাহত্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণ কারবার এবং আলোচনা 
কারবার যোগ্য। পুরাণের যুগ হইতে উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত বিন্ধ্যাচল একাঁট 
আঁত প্রসিদ্ধ দেবী-ক্ষেত্র। পুরাণে আমরা বহন স্থলে দেবীকে বিব্ধ্যবাঁসিনী বাঁলয়া 
বার্ণত দেখতে পাই। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের আতি- 
প্রসিদ্ধ একটি দেবী-তীর্থ। বিন্ধ্যাচলে বর্তমান কালেও দেবীর [তিনটি রূপ 
দেখিতে পাই; গঙ্গাতীরের মন্দিরে দেবী বিদ্ধ্যে্বীরী নামে পাঁজতা; আর 
পাহাড়ের উপরে গৃহামধ্যে তিনি অষ্টভুজা দর্গার্পে পাঁজতা; পাহাড়ের 
উপরেই কিছু দুরে নির্জন বন-পাঁরবেশে তিনি কালীমযার্ততে পাঁজতা। 
পাঁণ্ডতগণ দেবীর এই তিন রুপে তিন ক্ষেত্রে অবস্থানকেই দেবীর ত্রিকোণ-তত্ব 
বিয়া উল্লেখ করেন। বিন্ধ্াচলে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেবীর পান্ডা-পূজারী 
যথেষ্ট সংখ্যক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে তেমন কোনও জনাপ্রয় শাক্ত- 
সাহিত্য গাঁড়য়া ওঠে নাই। অবশ্য হিন্দীতে 'ুগণা-চালীসা' এবং শীবন্ধ্যেশ্বরী- 
চালীসা'_অর্থাৎ চল্লিশাট কারয়া দেবী-বিষয়ে পদ প্রচলিত আছে * এবং কোনও 
কোনও গৃহ তাহা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে পাঠ করিয়া থাকেন। 
নমুনাস্বরূপ দেবীদাস-রচিত দেবীর 'দুর্গা-চালাসা'র উল্লেখ কারতে পাঁর।২ 


১উদ্্দতে লিখিত চালীসা পাওয়া যায়। একশত বৎসর পর্বে লালা শঙ্করলাল কর্তৃক 
উদ্দূতে চিত একটি পোক্ত চালাসা’ ‘কল্যাণ’ পত্রিকার 'শাক্ত-অংক'-এ উদ্ধত হইয়াছে। 


২নমো নমো দুর্গে সুখ করনী। 

শনিরংকার হৈ জ্যোত তুক্সারী। 'তহ* লোক ফৈলী ডীজয়ারী॥ 

শাশ লিলাট মুখ মহা িশালা। নেত্র লাল ভূকুটী িকরালা ॥ 

রুপ মাতৃ কো ধক সূহাবৈ। দরশ করত জন আঁত সুখ পাবৈ॥ 

তুম সংসার শক্তি লৌ কীনা। পালন হেতু অন্ন ধন দীনা॥ 

অন্ন পূরনা হই জগপালা। তু সুন্দরী বালা॥ 

প্রলয় কাল সব নাশন হারী। তুম গৌরী চির শংকর প্যারী॥ 

শির যোগী তুন্মরে গুণ গাবৈ। রঙ্গা বিষণ তুন্ে নিত ধ্যাবৈ'॥ ইত্যাঁদ। 
_ হিন্দী প্রচারক পাৃস্তকালয়, তা। 


৩৮৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


প্রায় ঠিক একই রকমের 'বন্ধেশ্বরী-চালসা'রও প্রচলন আছে। | 
এই সব চালীসা ব্যতীত বিন্ধ্যশ্বরী সম্বন্ধে প্রকীর্ণ গাঁতও কিছু কিছু 
পাওয়া যায়। আহনাদ মিশ্র-কর্তক সংগহাঁত পণ্ডিত জগন্ন।থ মিশ্রের একটি 
গান নিম্নে উদ্ধত কারতেছি।__ 
বজত সকারে হৈ* নগারে অংাবকা কে দ্বারে 
সুর নর মুনি আদি হাথ জোড় হৈ খড়ে। 
পারত ন পার বিরদুদারলী কো রেদ চার, 
কহত অহীস আদ [বিবূধ বড়ে বড়ে॥ 
জন জগন্নাথ’ সীস হাথ রখ অভয়দ, 
. তর গুন গানহী সোঁ কাম উস কো পড়ে। 
কাম কোহ মদ মোহ লোভ আদ সুভটো সে 
সাহস কা অস্ত্র বাঁধে বহ সর্বথা লড়ে॥ 
করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যশোগাথার সামা পায় না চার বেদ-_-অহশ (শেষ 
নাগ) আদি বড় বড় পান্ডতও বলিতে বাঁলতে শেষ পায় না। জগন্নাথের মাথায় 
অভয়প্রদ হাত রাখ, তোমার গ্ণগানেই উহার সব কাজ; কাম-ক্রোধ-মদ-মোহ্‌ 
লোভ আদি বড় বড় যোদ্ধাগণের সঙ্গে সাহস-অস্ত্র বাঁধিয়া লইয়া সর্বথা 
লাঁড়ব ৷ 
বিন্ধ্যাচলবাঁসনী সম্বন্ধে একটি লোক-সঙ্গীতে দেখতে পাই 
গয়ে পর্বত ভবন তেরা মাঁ নীচে গংগ বহাই, 
'রিন্ধ্যাচল মাঈ ওহো 'ৱন্ধ্যাচল মাঈ। 


৩ যথা-_- 
জয় জয় জয় দিব্ধ্যাচল রানী। আদ শাক্ত জগ 'বাদিত ভরানী ॥ 
সংহরাহনীী জৈ জগ-মাতা। জৈ জৈ জৈ ত্ৰিভুৱন 
কণ্ট নিবারান জৈ জগদেরী। জৈ জৈ জৈ অসুরস'র সেবী॥ 


হিন্দী-প্রচারক প্যন্তকালয়, কালকাতা। 
* জগন্নাথ মিশ্রের আর-একাট গান আছে & : 
দানর 7 আগমন নভ মে" িলোক 


গনী জমাত সাথ মৈরো অগৱানাী হৈ। 
খপ্পর খরগ অরু ৱাসখ সরাসন লৈ 

দনজ দলান সুর নর সুখদানী হৈ॥ 
বাধ হার হর কর জোড়ে সান:রা্গ খড়ে 
জয় জয় নাদ মে* নিমগ্ন সব বাণ হো। 
পর বিংধ্যরাঁসান বৱভা ভৱন, 
জ্যোতি হৈ অখংড জহোঁ রাজা ভৱানী হৈ॥ 


হিন্দী শাক্ত সাহত্য ৩৮৫ 


নংদ গোপ ঘর জন্ম লিয়ো হৈ মথুরা মে” প্রগটাই। 
কংস রাজ জব পটকন লাগা ছুট আকাশ সো জাঈ শব্দ সুনাঈ ॥ 


সুমর চরণ ধ্যান; জস গাৱে হম বালক তুম মাঈ কলাসংবাঈ ॥ * 

বিদ্ধযবাঁসনী দেবী সম্বন্ধে মৌথলী কাব হর্ষনাথ ঝা-রচিত একটি গানও 
দোঁখতে পাই। ৬ 

হিন্দী কবিগণের মধ্যে চন্দ বরদাঈকে বেশ প্রাচীন বালয়া গ্রহণ করা হয়; 
সাধারণভাবে তাঁহার লিখিত “পৃথবীরাজ-রাসো" কাব্য চতুর্দশ শতকের রচনা 
বাঁলয়া গ্রহণ করা হয়; যদিও এ-বিষয়ে পান্ডতগণের একমত্য নাই, কেহ কেহ 
“পৃথবীরাজ-রাসো" ষোড়শ শতকের চারণকাব্য বালয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
“পৃথবীরাজ-রাসো'র ভিতরে একাধিক স্থলে দেবীর উল্লেখ পাই; এই দেবীকে 
রক্তলোল্‌পা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা বা কালী বালয়া বার্ণত দৌখ। একাঁটি পদে 
দেখি দেবী চশ্ডিকা ইন্দ্রকে বালতেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে যে-সব যুদ্ধের 
বর্ণনা রহিয়াছে, সেই-সব য্বদ্ধ হওয়া সত্তেও আম ক্ষ্টাধত আছ, আমাকে 
শোণিতের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া দাও। 

কহৈ চংড সুরপাঁত সুনহি, র্াধর অঘারহ মোহ। 
রামাইন ভার ছাধি, রহী নিহারৈ তোহি॥ 
উত্তরে আবার দেখি, ‘হে চাণ্ড, যাঁদ কনৌজ এবং দিল্লী রাজ্যে লড়াই লাগিয়া 
যায়, তবে যোগিনীদের ক্ষমুর্থীপপাসা নিবারিত হইবে, শিবের গলায় মুণ্ডমালা 
স্মশোভিত হইবে, আর তোমার রক্ত-পা্ও পূর্ণ রুপে ভরিয়া যাইবে। 
চংডী বরণ পুজ্জাই ত্রিখ, মংডি মুড উরমাল। 
জো কনরজ টিল্লির় বয়র, ভরাহ* পত্র রজবাল॥ 

অপর একাঁট পদে দেবীর স্তুতিতে বলা হইয়াছে_যখন দেবতাদের অসনর- 
গণের সাঁহত যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তুমি দেবতাগণকে 'দিয়াছলে অমৃত-আর 
* অসরগণকে করিয়াছিলে মোহিত; মাহমার্দনী কালী তন লোকে সমস্ত রণে 
জয়কারিণণ, জালন্ধরকে ভস্মকারিণী, রামের মতনই দশস্কন্ধ রাবণের বধকারা; 
যখন যখনই দেবতাগণের উপরে বিপংপাত হইয়াছে, তখন তখনই তুমি 


«ডক্টর সত্যোন্দ্রের সংগ্রহ । 
৬জয় জয় বিন্ধ্যানৱাসিনি তনরঁচিনিন্দিতদামানি ॥ 
আনন শশধরমণ্ডল তানি নয়ন শ্রুৃতিকুণ্ডল॥ 
আসন বসয় নিকট পঞ্চানন ॥ 
শঙ্খ চক্র নিরভয় বর কর ধর শশধর শেখর 
গু ভন কাববর ॥ 
মিড বদর হি _ হর্ষনাথ কাব্যগ্রল্থাবলী, অমরনাথ ঝা প্রকাঁশত। 


SE 


৩৮৬ ভারতের শীক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


উত্হাঁদগকে অভয় দিয়াছ; হে বীরাধবীর, দানবদহনী, আমাকে তোমার চরণের 
শরণে রাখ!’ 
মহন গহন. জব সরণি, জুদ্ধ অসুরাং সুর জব্বহ। 
অমরাণ আপ্পয় অমিয়, মোহ অসুরাণি তুমি তব্বহ॥ 
কালী জুর-মহিখাস, তিপুর জাত্তিয় হর জংগহ। 
জালংধর ভসমাস, রাম দসকংধর ভংগহ॥ 
জহ*কহ* সুরংক দেরন পাঁরয়, কাঁরয় অভয় তুম দের তব। 
বীরাধবীর দানৱদহন, চরন সরন হম রকাঁখ অব॥ 
মধ্যযুগের প্রাসদ্ধ হিন্দী কাঁবগণের মধ্যে একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাসের 
সমগ্র সাহত্য-রচনার একটি শাক্ত পটভূমিকা লক্ষ্য কারতে পাঁর। 'রাম-চাঁরত- 
মানসই তুলসীদাসের সবশ্রেষ্ঠ রচনা এবং রাম-ভক্তরূপে তুলসীদাস সর্বজন- 
বাদিত। কিন্তু তুলসীদাস-রচিত এই 'রাম-চারত-মানসে'র বক্তা হইলেন স্বয়ং 
শঙ্কর, এবং পরমাগ্রহান্বিতা শ্রোতা হইলেন স্বয়ং ভবানী উমা। ইহারা যে 
শুধ বক্তা ও শ্রোতাই ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র 'রাম-চারত-মানসে'র মধ্যেই এই 
জিনিসাঁট বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শঙ্কর-ভবানীই হইলেন 
শ্রীরামচন্দ্রে সর্বাপেক্ষা বড় ভক্ত-_মতেয তাঁহারাই রামভাক্তর প্রচারক ৷ তুলসী- 
দাস বাঁলয়াছেন_এমন সুন্দর রাম-চারত ইহা বই রচনা করিয়াছলেন,_ 
এবং রচনা কারয়া আবার কৃপা করিয়া উমাকে শঃনাইয়াছলেন। 
সম্ভু কীন্হ যহ চারত সোহারা। 
বহ্দীর কৃপা করি উমাহি* সনারা॥ (বালকান্ড) 
সুসময় পাইয়া এশবা'কে বালয়াছলেন। 
রাঁচ মহেস নিজ মানস রাখা। 
পাই সুসমউ বা সন ভাখা॥ (ওঁ) 
ভবানীরও রাম-চারত সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনসান্ষিংসার অন্ত ছিল না, 
নানা-ভাবে খ:টাইয়া খ:টাইয়া {তান প্রশ্ন কাঁরয়াছেন এবং শঙ্করও সেইভাবেই 
উত্তর দিয়াছেন।__ 
কীন্‌হ প্রশ্ন জোহি ভাঁত ভরানী। 
তোঁহ বাঁধ সঙ্কর কহা বখানা ইত্যাঁদ। (ও) 
অন্য দিকে আবার দেখতে পাই, ?শব-পার্বতীর পরম-ভক্ত হইলেন স্বয়ং 
রামচন্দ্র। আসলে মনে হয়, তুলসীদাস যে সমাজের মধ্যে নূতন কাঁরয়া রাম-ভাক্ত 
প্রচার কারয়াছেন সেই সমাজের মধ্যে তান একাঁট প্রবল শৈব-শাক্ত মতের 
সহভগ্রাহ্য কাঁরয়া তুঁলিবার জন্য নানা উপাখ্যানের সাহায্যে তুলসণদাস উমা- 


হিন্দী শাক্ত সাহিত্য ৩৮৭, 


.. এইজন্য তিনি সমন্বয়-সাধন-মানসে রামচন্দ্রকেও আবার উমা-মহেশ্বরের ভক্ত 
কারয়া লইয়াছিলেন। 

তুলসাদাসের ধর্মসাধনা ও সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র ছিল কাশীধাম। কাশী- 
ধাম তুলসাঁদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই শিব-অন্নপূর্ণার ধামরূপে 
প্রসিদ্ধ ছিল। অপর প্রসিদ্ধ দেবীক্ষেত্র বিন্ধাচলও কাশী হইতে বেশী দূরবতাঁ 
নয়, আশি। মাইলের মত হইবে। সুতরাং এই অঞ্চলের লোক-মানসের বিভিন্ন 
স্তরে পার্বতী-মহেশ্বরের প্রভাব থাঁকবারই কথা । সেই প্রভাবের পারচয় তুলসী- 
দাসের 'রাম-চারত-মানসে' ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি নিজেই 
বালয়াছেন_ 

স্যামার সিৱা সির পাই পসাউ। 
ৱরনউ* রামচরিত চিতচাউ॥ (বালকাণ্ড) 
“শবাকে ও শিবকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের প্রসাদ পাইয়া উৎসাহিত চিন্তে 
আমি রামচারত বর্ণনা করিতেছি।" 
সপনেহ7 সাঁচেহ মোহি পর জো হর গৌর পসাউ। 
তো ফুর হোউ জো কহেউ সব ভাষা ভানাত প্রভাউ॥ (এ) 

স্বপ্নেও যদি আমার উপরে হর-গোরণ সত্যই প্রসন্ন থাকেন, তবে ভাষার কবিতার 
. বিষয় আমি যাহা কিছ বাঁলয়াছি তাহা সত্য হউক ৷’ 

অনান্রও দেখি, তুলসী রাম-মাহিমা গান করিয়াছেন “স্বামীর উমা-বৃষকেতু'। 
তখনকার 'দিনে সাধ্যু-সস্তগণের মধ্যে গিরি-নন্দিনীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা- 
বিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা যায় তুলসীর এই উক্তি হইতে_-'রামনাম হইল সাধু 
ও বিবুধকুলের হিতের জন্য গাঁর-নান্দনীর ন্যায়া- সাধ; বিবুধ কুল হিত 
গার নণঁদান’। অন্যত্র তুলসী বাঁলয়াছেন, ‘কল দোখয়া জগাঁহতের জন্য হর- 
গারজা শবর মন্ত্জাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* এই শবরমন্ত হইল অর্থহীন 
ছন্দোহীন মিলহীন তুকৃতাক্‌ মন্্। বেশ বোঝা যায়, তুলসীদাস লক্ষ্য 
কাঁরয়াছেন যে তৎকালে তাঁহার সমাজে হর-গিরিজাকে অবলম্বন কাঁরয়া অনেক 
শবরমন্ত্রের প্রচলন ছিল। রর 

'াম-চিত-মানসে' দেখা যায়, হর প্রথমাবধিই রামভক্ত হইলেও দেবীর মনে 
রাম-বিষয়ে অনেক সংশয় ছিল; কিন্তু হর নানাভাবে দেবীর এই সংশয় ভঞ্জন 
করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। একটি উপাখ্যানে দেখি, একাঁদন সাঁতাবরহকাতর 


35383 পিজি ই 
ডি কলি লোক জগাঁহত হর গিরিজা 
॥ সাবর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরজা॥ বোলকাণ্ড) 


৩৮৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও. শাক্ত সাহিত্য 


রামচন্দ্রকে বনমধ্যে দেখিতে পাইয়া হর ‘জয় সচ্চিদানন্দ জগপাৱন’ বাঁলয়া প্রণাম 
কাঁরয়া চালতোঁছিলেন; সঙ্গে ছলেন সতী ।_ 

সতী সো দসা সন্ভু কৈ দেখী। 

উর উপজা সন্দেহ বসেখী॥ 
শশবকে তখন নানাভাবে রামচাঁরত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দ্বারা দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন 
কাঁরতে হইল । মনে হয়, তৎকালীন শৈবগণ রামভীক্তকে যত সহজে গ্রহণ কাঁরতে 
প্রস্তুত ছিলেন, শাক্তগণ তেমন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সতীকে অবলম্বন করিয়া 
তুলসীদাস দক্ষষজ্ঞ ও সতীদেহত্যাগের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন, 
' তাহার পরে তান খানিকটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন [হমালয়-মেনকার 
কন্যারুপে পার্বতীর.জন্ম,শিবের জন্য তাঁহার তপস্যা ও শেষে পার্বতী-মহেশ্বরের 
পাঁরণয়-কাহিনী। এই কাহনী মোটামাটভাবে কালদাসের 'কুমার-সন্ভবে'র 
বর্ণনা অবলম্বনে রচিত। তুলসীদাসের পদ মধ্যে মধ্যে এমনভাবে মূল সংস্কৃত 
শ্লোকের অনুগামী যে, দৌখলেই বোঝা যায়, কাঁলদাসের কাব্যের সাঁহত 
তুলসীদাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তুলসীদাস এই পার্বতীর তপস্যা এবং 
শিবের সাঁহত তাঁহার পাঁরণয় লইয়া 'পার্ণতী-মঙ্গল' নামে একখান পৃথক 
বিস্তৃত বর্ণনা দৌখ, বিষয়বন্তুরও সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় স্বাভাঁবকভাবেই তুলসীদাস তাঁহার নিজের সমাজকে 


অনেকখানি আয়া ফৌঁলয়াছেন। পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনাতেও খানিকটা 


লোঁককতার স্াম্ট কারয়াছেন। 'কুমার-সন্তবে' আছে, ‘একদা স্বেচ্ছাগাত নারদ 
পিতার সমীপে সেই কন্যাকে দেখিয়া বাললেন,_াবশনদ্ধ প্রেমপ্রযুক্ত এই কন্যা 
মহাদেবের অর্ধাঙ্গভাঁগনী এক বধু সেপত্বীশূন্যা ভার্যা) হইবে৷’ তুলসীদাসের 
হিমালয় ও মেনকা কন্যা উমাকে ডাঁকয়া দেবার্ধকে প্রণাম করাইলেন এবং কন্যার 
ভাঁবঘ্যং ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে প্রশন কীরলেন। অনেক ভালর কথা বাঁলয়া নারদ উমার 
হস্তরেখা বিচার কাঁরয়া কিছু মন্দের কথাও বাঁললেন,_ 
অগদন অমান মাতু পতু হীনা। 
উদাসীন সব সংসয় ছানা 
জোগী জাঁটল অকাম মন নগন অমঙ্গল বেখ। 
অস স্বামী এীহ কহ” মাঁলাহ পরা হস্ত আস রেখ॥ 
গুণহীন মানহীন মাতাীপতাহীন, উদাসীন, সব সংশয় 'ছন্ন হইয়াছে এমন 
জাঁটল যোগী অকাম-মন, নগ্ন এবং অমঙ্গলবেশধারী- এইরূপ স্বামী ইহার 
মিলিবে, হাতের রেখা সেইভাবেই পাঁড়য়াছে।' এই 'অরগ্ন" খণ্ডাইবার জন্য 
নারদ তপস্যার কথা বাঁললেন; মা মেনকাকে বঝাইয়া শুনাইয়া উমা তপস্যায় 


হন্দী শাক্ত সাহত্য ৩৮১ 


গেলেন। প্পার্বতী-মঙ্গলের বর্ণনাও অনুরূপ। সেখানে নারদ বাঁললেন, 
‘মোরে'হু মন অস আব মালাহি বর বাউর'_'আমার মনে এই হইতেছে যে ইহার 
“পাগল” বর জযাটবে'। এই কথা শ্যানয়া মাতা-পতাকে ব্ঝাইয়া উমা নিজেই 


তপস্যায় গেলেন। 


সকল বাঙালণ কাঁবই মেনকা এবং প্রাতবোশনীগণের মারফতে পাঁড়য়াছেন, এ 
ব্যাপারে তুলসীদাসও কসর করেন নাই। বর দোখয়া মেনকা পার্বতীকে কোলে 
করিয়া “শ্যাম সরোজে'র চক্ষ দুইটি জলে ভারা কাঁরয়া কন্যার কপালের দুঃখের 
কথা ভাবিয়া অনেক কাদলেন_এবং শেষ পর্যন্ত বাললেন_ 
তুমৃহ সাঁহত গাঁৱ তে গিরউ” পাৱক জরউ+ জলানাঁধ মহ* পরউ*। 
ঘর জাউ অপজস হোউ জগ জীবত বিবাহ ন হেঁ করউ”॥ 
‘তোমার সাঁহত ‘গার হইতে পাঁড়ব, আগদুনে জবালব, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিব; 
ঘর যাউক, অপযশ হউক, জীবন থাকতে তোমার বিবাহ দিব না।' 
ইহার পরই নারদকে গাল পাঁড়বার পালা_ 
নারদ কর মৈ* কাহ বিগারা। ভৱন মোর জিন্হ বসত উজারা॥ 
অস উপদেসদ উমাহ জিন্‌হ্‌ দীন্হা। বৌরে বরাহ+ লাগ তপন কীন্হা॥ 
সাঁচেহ উন্‌হকে মোহ ন মায়া। উদাসীন ধন; ধামন ন জায়া! 
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভাঁরা। বাঁঝ কি জান প্রসৱ কী পাঁরা॥ 
'নারদের আমি করিয়াছি কি আনিষ্ট_্যান আমার ভরাবাড়ি উজাড় কারলেন! 
যান উনাকে দিলেন এই উপদেশ পাগলা বরের জন্য করল তপস্যা । সত্য সত্যই 
উচ্হার মায়াও নাই_মোহও নাই; উদাসীন_না আছে ধন, না ঘর-বাড়, না স্তরী। 
পরের ঘর করে নষ্ট, না আছে লজ্জা_না ভয়; বাঁঝা কি জানে প্রসবের বেদনা ? 
‘পারতশ-মঙ্গলে’ দেখি, পাগল বর এবং তাহার সঙ্গের সব ‘বরাতা' (বরযাত্রী) 
দোখিয়া গ্রামের বাচ্াগল ভয়ে পলাইয়া ঘরে গেল, এবং ঘরে গিয়া বলাবাল 
কাঁরতে'লাগল-_ 
প্রেত বৈতাল বরাতা ভূত ভয়ানক। 
বরদ চড়া রর বাউর সবই সবানক 
প্রেত, বেতাল এবং ভয়ানক ভূত_এই হইল বরযাত্রী; আর বলদের উপরে চাঁ়য়া 
'বাউরা” বর-_ সবই সুন্দর! 
বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েদের দ্বারা কিছ; গালাগালি ব্যবস্থা তুলসাঁদাস না কাঁরয়া 
পারেন নাই। হিমালয়ের বাড়তে পাক-শাম্ত্র অনুসারে বহুবিধ রান্না হইবার পরে 
বরযাত্রিগণকে খাইতে ডাকা হইল; বরযাত্রী দেবতারা খুব আচ্বাদ কীরয়া 
খাইতেছেন, আর এাঁদকে 'নারবৃন্দ সুর জে'রত জানী। লগা" দেন গারী 
মৃদ্ুবানী॥” এবং গারী মধুর সুর দেহি সন্দার ব্যঙ্গ বচন সুনাৱহা’ ৷’ 


৩৯০ _ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


*পারতী-মঙ্গলে" দেখ বরযাত্রীদের ভোজনের সময়ে ত নারীগণ সুর করিয়া গালি 
দিয়াছেনই, জয়াখেলার সময়ও তাঁহারা গালি দিয়াছেন, “জূআ খেলারত গার 
দেহি গিরিনারিহি’। কিন্তু বাপ-মা তুলিয়া বর শিবকে গাঁলাদয়া লাভ ক? 
তাঁহার ত বাপ-মায়ের বালাই নাই!_অপনী ওর হা প্রমোদ পূরারহি।" 
বিবাহের পরে মায়ের নিকট হইতে পার্বতীর বিদায় গ্রহণ কারবার দৃশ্য 
তুলসাঁদাসও বেশ করুণ কাঁরয়া তুঁলিয়াছেন। বিদায় লইবার পূর্বে উমা বার বার 
মাকে জড়াইয়া ধারতোঁছল-_বার বার পাঁড়তেছিল মায়ের চরণে। প্লেহ-প্রেমের সে 
দৃশ্য বর্ণনা কারবার নয়। সব নারীরা আসিয়া দেখা করিলেন উমার সঙ্গে_উমা 
আবার গিয়া মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। 
পান পরান মিলাতি পরাঁত গাহ চরণা। পরম প্রেম কছ জাই ন বরনা॥৷ 
সব নারন্হ মাল ভেট ভবানী। জাই জনি উর পন লপটানণী॥ 
_ তাহার পরে চলতেই হয়_আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া চলে উমা, সবাই 
উমা ;_সখাঁরা তাহাকে লইয়া যায় শিবের পাশে। . 
জননী বহুবার মালি চলী উচিত অসাঁস সব কাহ দঈ। 
ফিরি ফাঁর বিলোকতি মাতৃতন তব সখা লেই সৱ পহ* গঈ॥ 
আমরা পর্বে মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন দেখিয়া আঁসয়াছি যে সীতা 
দেবী-আরাধনা কারিয়াই রামচন্ের ন্যায় বর পাইয়াছিলেন, তুলসীদাসেও আমরা 
তাহাই দোঁখতে পাই। রাম-লক্ষরণ দুই ভাই 'মাথলায় গগয়া প্রভাতে উঠিয়া 
গুরুর আদেশে ফল তুলিতে রাজার বাগানে প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন। সেখানে 
নানাপ্রকার গাছ ও 'বাবধ বর্ণের লতাবতান শোভা পাইতোঁছল। গাছে গাছে 
যেমন নুতন পল্লব ও ফল-ফুলের শোভা, তেমনই চাতক, কোকিল, তোতা, 
চকোরের কাকলী ও ময়ুরের নৃত্যে উদ্যান মুখারত। বাগানের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ 
সরোবর, মণিপ্ধারা 'নার্মত বিচিত্র সোপান । 'নর্মল জলে নানা রঙের পদ্ম আর 
জলপাখাদের খেলা। দুই ভাইয়ের মন মন, মালীদের জিজ্ঞাসা কায়া’ তাঁহারা 
‘কিছ; ফল তুলিলেন। সেই সময়ে সেখানে আসলেন সীতা, গোরা পূজবার 
জন্য সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার মা।_ 
| সঙ্গ সখী সব সভগ সয়ানী। গাৱাহ* গাঁত মনোহর বানী 
সর সমীপ গারজাগহ সোহা। ররান ন জাই-দৌখ মন মোহা॥ 
মঙ্জন কার সর সাঁখন্‌হ জমেতা। গঈ মুদতমন গোর নিকেতা॥ 


‘২; তাহার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না, 
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গোঁরাী-ভবনে গেলেন; অধিক অনুরাগের সাঁহত কাঁরলেন পুজা, নিজের অনু- 
রুপ সনন্দর বর প্রার্থনা কারলেন।' এই গোরী-পুজা করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া 
“উঠিয়া সীতা 'উদ্যানে দোখতে পাইলেন রাম-লক্ষ্মণ_তাঁহার দেহ হইল 
রোমাণ্টিতঁচোখ অশ্রাসক্ত। 
ব্জ-অণ্চলে যে-সব লৌকিক দেবীর গাঁত পাওয়া যায় তাহাতেও সাঁতার 
‘গোঁরী দেবীর কাছে বর-প্রার্থনার প্রাতধ্বাঁন দোখতে পাই । একটি গানে দেখি, 
মেয়েরা 'করবা-চোৌঁথ'র ব্রত করিতেছেন। 'করবা-চৌথ' হইল কার্তক কৃষ্ণা 
চতুথ এই তিথিতে মেয়েরা গৌরী-্রত করেন। এখানে দেখি, মেয়েরা দাঁধর 
অর্ঘ্য দয়া গৌর-্রত কাঁরতেছেন, আর বর প্রার্থনা করিতেছেন অযোধ্যার ন্যায় 
মত একটি ননদ! j 
মৈ’ তৌ বরতু রহণ উ* করৱা-চোঁখথি, দহীন কে অরঘ দাঁএ॥ 
মৈ নে” মাঁগোঁ এ অজযধ্যা কৌ রাজু; সুসর রাজা জসরথ-সে। 
মৈ’ নে’ মাঁগী কৌসল্যা-সী সাসন, সুসর রাজা জসরথ-সে॥ 
মৈ’ নে’ রর মাঁগে &* সারি রাঁম, দিরর ছোটে লাছম'ন-সে। 
মেরে চরত ভরত দেবর জেঠ, ননশ্দ ছোটা ভাগনী সী॥* 
তুলসদাস যে তাঁহার সমাজ-জীবন হইতে একাট শাক্ত এতিহ্যও লাভ 
কাঁরয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাঁহার 
শবনয়-পাতিকা'র মধ্যে দুইটি দেবী-স্তব দেখিতে পাই। প্রথমটি হইল_ 
দুসহ-দোষ-দুখ-দলান কর দেবি! দায়া। 
বিশ্বমূলাঁস, জন-সানমকূলাস, শর-শৃল-ধারণি, মহামূল মায়া॥ 
তাঁড়তগভর্ণংগ সরণাংগ স্মন্দর লসত, দ্য পট, ভৱ্য ভূষণ বরাজৈ। 
বালমৃগমংজু-খংজন-বিলোচানি, চংদ্ৰবদান, লাখ কোট রাঁতমার লাজৈ॥ 
ইত্যাঁদ। 
স্তবের শেষে কিন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই._দোহ মা! মোহিপ্রণ প্রেম, যহ নেম 
নিজ রাম ঘনশ্যাম, তুলসী পাপিয়া!” ঘনশ্যাম রাম, তুলসী পাপিয়া, প্রেমলাভের 
জন্যই মায়ের কাছে এই প্রার্থনা। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে 
যে ভাগবত-পুরাণে দোখ. রজের গোপ-বালকাগণ কৃষ্ণলাভের পূর্বে কাত্যায়নী 
পুজা করিয়াছলেন। শীক্তর উপাসনা করিয়াই যে পঢুরনষোত্তমে প্রেমলাভ 
কাঁরতে হয় ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় ইহারও একটি ধারা লক্ষ্য কারতে পারা যায়। 
দুগণর কোলে কৃষ্ণের যে ছাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পাঁরকল্পনা এইখান 


০ এ ২২ 
. চব্রজ কা লোক-সাহিত্য, ডক্টর সত্ন্্র সম্পাদিত। 
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হইতেই আসিয়াছে বলয়া মনে হয়। মা শাক্তরু্পণী- শাক্তর বুক হইতেই ত 
পুরুষোত্তমের উত্ভাস। 
শবনয়-পান্রকা'র দ্বিতীয় দেবীন্ভীতাট হইল এইরূপ 
মংগল-মুদীসাদ্ধসদান, পর্ণশর্বরীশ-বদাঁনি, 
j তাপ-তিমির-তরুনতরান-কিরনমালিকা ৷৷ ইত্যাদি । 
এখানেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা দোখতে পাই__ 
তুলসী তব তীর তীর জ্যামরত রঘুবংশ বীর, 
{ৱচরত মাত দেহি মোহ-মাহষ-কালকা ॥ 
তুলসীদাস-রাঁচত 'কাঁবতাবলী'র মধ্যেও আমরা চাঁরাঁট দেবী-ীবষয়ক কাঁবতা 
দেখিতে পাই ৷ একটি কবিতায় দেখ, মা ভবানী অন্নপূর্ণার নিকটে করুণ আর্ত 
প্রকাশ। লালসার ত আর শেষ নাই-_লালসায় লালসায় 'ফাঁরতে হয় দ্বারে দ্বার 
দীনদুঃখীর মত-মালন বদন- মন মেটে না__ কেবল খেদ! শাক্ত-সামর্থয-উৎসাহ 
শ্মধ শ্রাদ্ধে-বিবাহে_মন সতত চঞ্চল ব্যাঝতে পারা যায় শুধু ঢোল-তুরীর 
শব্দ! পিয়াস আছে_বাঁর নাই, ক্ষুধা আছে_খাইবার 'চানা' নাই_এখন শরণ 
শুধু ভবানী অন্নপূর্ণা 
উত্তরকাণ্ডের ১৬৮ সংখ্যক কাঁবতাঁটর লক্ষ্য শঙ্কর-ভবানী-মেরে মায় বাপ 
গুরু সংকর ভবানিএ'। ১৭৩ সংখ্যক কাঁবতায় বলা হইয়াছে 
রচত বিরংচ, হার পালত, হরত হর, 
তেরেহা প্রসাদ জগ অগজগপালিকে। 
তোহ মে” কাস বিশ্ব, তোহ মে’ বিলাস সব, 
তোহ মে* সমাত মাতু ভূমিধরবালিকে ॥ 
দাঁজৈ অবলংব জগদংব ন বলংব কীজৈ, 
করুণা-তরধাঁগনী কৃপা-তরংগ-মালিকে। 
রোষ মহামারী পাঁরতোষ, মহতারী! দুনী; 
দেখিয়ে দুখারী ম্ীন-মানস-মরালকে॥ 
‘সৃষ্ট করেন ৱন্মা, হার পালন করেন, হর হরণ (সংহার) করেন_সবই তোমারই 
প্রসাদ, ওগো চরাচরপালকে! তোমার মধ্যেই বিশ্বের কাশ, সকলের বিলাস 
তোমারই মধ্যে_-আবার তোমারই মধ্যে প্রবেশ করে, হে মা পার্কতী! অবলম্বন 
৯লালচী ত 
EET 88 
প্যাসে হন ন পাৱৈ বার, ভূখৈ ন চনক চাঁর, চাহত অহারন পহার দার ক্রনা। 
সোক কো অগার দুখ-ভার-ভরো তৌলো জন জৌলোঁ দেরী দ্ররৈ ন ভরানশ অন্নপূৰ্ণা ৷ 
_ উত্তরকান্ড, ১৪৮ সং! 


হিন্দী শাক্ত সাহত্য ৩১৩ 


দাও হে জগদম্বে, বিলম্ব করিও না,_হে করণা-তরা্গণী-_কৃপা-তরঙ্গ-মাঁলকে, 
রোষ-মহামারী তত্গ করিয়া দুনিয়ার প্রতি পাঁরতুষ্ট হও» দেখ দগখার্ত হে 

অপর একটি কবিতায় তুলসী বালতেছেন,_মহামারী মহেশান মহিমা কী 
খাঁন, মোদ মংগলকী রাস, দাস কাসী-বাসী তেরে হৈ+॥" হে সংহাররাঁপণী 
মহেশান, মাঁহমার খাঁন, আনন্দ-মঙ্গল-রাশি, কাশীবাসী (তুলসী) তোমরই 
দাস।' (১৭৪ সংখ্যক)। } 

নির্গণপন্থী হিন্দী কাঁবগণের দৌহা ও গাঁতে শাক্ত প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে 
থাঁকবার কথা নহে । কবীরের দোহাবলী, পদাবলী ও রমৈ'নীগ্লিতে কবীরের 
ধর্মমতের সকল উদারতা সত্বেও শাক্তধর্ম সম্বন্ধে একটা অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা 
দেখা যায়। বোধ হয় শাক্ত সাধনপদ্ধাত ও আচার-অন:্ঠান কবীরের ভাল 
লাগত না বািয়া তান বহন স্থানে স্পষ্টভাবে সাধকের পক্ষে শাক্তসঙ্গ নিষেধ 
কাঁরয়াছেন। দুর্গা প্রীত শাক্তদেবীকে কবীর অনেক দেবদেবীর মধ্যে একজন 
আঁত সাধারণ দেবী বাঁলয়া মনে কারতেন। তাই কবারকে একাধিক স্থানে বালিতে 
দেখ, এক নিরঞ্জন রামের কোটি কোটি দুর্গা পদসেবা করেন_'দুর্গণ কোটি 
জাকৈ মদন করে'। কবীর অন্যত্র বালয়াছেন,_'কোট সকাঁত সর সহজ প্রগাসো 
একৈ এক সমানা'।১০ সহজে অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রহ্মে কোটি শাক্ত এবং শিবের 
প্রকাশ_আমার একের মধ্যেই সব সমাহত। 

কিন্তু পরোক্ষভাবে কবীরের উপরেও শাক্ত ভাবধারার প্রভাব একেবারে 
দূলক্ষ্য নহে। কবীরের নামে একটি বাণী প্রচালত আছে,_“নির্গডণ হৈ পতা 
হমারা সগুণ মহতারী"৯_নির্গণ হইলেন আমার পতা, সগ্‌ণ হইলেন আমার 
মা। এই কথাটিই কিন্তু আসলে শীক্তবাদের মূল কথা। আমরা পূর্বে দৌখয়া 
আসসয়াঁছ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শক্তিকে অচলের “চল' বা অটলের ‘টল’ 
বালয়াছেন। অচল অটলই হইল নির্গুণ, চল’ বা 'টল'ই হইল সগণ অবস্থা । 
বৃহদারণ্যক উপানিষদেই বলা হইয়াছে, 'দ্বে বাব ব্রহ্ষণো রূপে, মতামত %'; 
এই অমূর্তই নির্গুণ অবস্থা-মুতইি সগুণ। সগণরুপেই ত মায়ের ম্যার্ত'। 
সগুণ রূপ হইতেই ত আমরা জাত-_সগ্ৃণেই প্রাতপালিত-বধ্ত, তাই সগণই 
মাতা। কবীরের এই বাণীটি তাই অত্যন্ত সারগর্ভ। 

কবীর তাঁহার দোঁহা ও পদাবলীতে বহ স্থলে এক মায়ার উল্লেখ কারয়াছেন। 
এই মায়া বহু স্থলেই সাধারণভাবে জগংপ্রপণ্টে মোহ- ও আসাক্ত-উৎপাদক 
একটা ভ্রান্তমান্র। সাধারণভাবে কবীর এই মায়ার একটা বিশ্বব্যাঁপনী আদি- 
১০ কবর গ্রন্থাবল, শ্যামসান্দর দাস-সম্পাদত (নাগর+-প্রচারিণ-সভা), পারশিষ্ট, ১৬২। 
দোখ; কিন্তু কোনও কবার-গ্রল্থাবলীর 


৯৯এই উাঁক্তাট কবীরের নামে বহু স্থানে উদ্ধত 
মধ্যে আমরা এই পদটি খঁজিয়া পাই নাই। 


৩৯৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


শাক্তর্পত্ব স্বীকার করেন নাই। মায়ার বিশ্বব্যাপত্ব যেখানে বার্ণত সেখানেও 
তাহার বিশ্বব্যাঁপনী শাক্তরুপত্বের আভাস স্পষ্ট নহে। যেমন__ 
মায়া জপ তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধে সবহী লোগ। " 
মায়া জল থাঁল মায়া আকাস, মায়া ব্যাঁপ রহ চহ: পাঁস। 
মায়া মাতা মায়া পিতা, আত মায়া অন্তত সূতা। 
মায়া মার করৈ ব্যোহার। কহৈ কবীর মেরে রাঁম অধার 1১২ 
অথবা__ 
মায়া মহাঠাঁগনী হম্‌ জানি। 
[তির্গুন পাশ লিয়ে কর ডৌলে বোলত মধুরী বানী ইত্যাঁদ। 
কিন্তু স্থানে স্থানে কবীরের এই মায়ার বর্ণনার মধ্যে পরোক্ষভাবে মায়ার 
সাধারণ মোহময়ী ভ্রান্তিরূপিণীত্বের পিছনে একটি সাংখ্যবার্ণত প্রকাতি রূপ 
বা শাক্তশাম্ত্বার্ণত শাক্তরূপের দ্যোতনা দোখতে পাওয়া যায়। কবীর রাঁচত 
বহুসংখ্যক হে'য়ালী বা সন্ধাভাষা রচিত গঢার্থক পদ দেখতে পাওয়া যায়। 
এই পদগ্লি 'উল্টারাঁসী" নামে প্রাসদ্ধ। এই পদগনুলির সাধারণতঃ বক্তব্য হইল 
এই যে দুনিয়ায় সর্বত্রই একটা আশ্চর্য উল্টা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়; সর্বত্রই 
দেখা যায় একটা অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। জীব তাঁহার ‘সহজ’ স্বরুপ ভুলিয়া গিয়া 
পদে পদে কুহাকনী মায়ার অধীন হইতেছে এবং বন্ধনর্রেশ ভোগ কারতেছে। 


ব্ৰহ্মের শরণ না লইয়া সে লয় মায়ার শরণ-_ হয় মায়ার হস্তে প্র্তীলকা-প্রায়। . 


এই মায়াকে কবীর বহু স্থানেই একাট মোহনী চণ্চলা নারীর রূপ দিয়াছেন 
যে অসাবধান উদাসীন প্ঃরুষকে নানা প্রলোভনে ফেলিয়া বন্ধনগ্রস্ত কাঁরতেছে। 
একাঁট পদে কবীর বাঁলয়াছেন__ 
কৈসৈ* নগাঁর করেশী কুটবারী, চংচল পযুরিষ বিচষন নারী।২ 

জীবকে এই “ণ্চল পুরুষ" এবং মায়াকে শবচক্ষণ নারী’ বাঁলবার মধ্যে 
পরোক্ষভাবে সাংখ্যের প্রকীতি-পরূধ-তত্তের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না৷ 
কবীর আবার একস্থানে একটি 'রমৈ“নী'তে বালয়াছেন__ 

কহন সুনন কেপ জাহ জগ কাঁহা, জগ ভূলাঁন সো [িনহঠ ন চীহ্াঁ। 

সত রজ তম থৈ' কীহী” মায়া, আপণ মাঁঝে আপ 'ছিপায়া ৷ 

‘কাঁহবার শনিবার জগৎ (অর্থাৎ ব্যাবহাঁরক জগৎ) যান সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, 
সমস্ত জগতের লোক ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে কেহ চাঁনল না। সত্ব রজ তম দ্বারা 
কাঁরলেন মায়া-আপনার মাঝে আপনাকে লুকাইলেন। এখানে তাহা হইলে 
দোঁখতেঁছ পরব্রহ্ম রাম নিজেই সত রজ তম দ্বারা ব্রিগরণাত্বকা মায়া সৃষ্টি 
করিয়া জগৎকে ভুলাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখবার ব্যবস্থা 


বিছা ৮৪; শ্যামস,ন্দর দাস সম্পাঁদত নোগরা-প্রচারণী-সভা)। ২ এ, ৮০। 


হন্দা শাক্ত সাহত্য ff ৩৯৫ 


কাঁরলেন_তাই সত্যকারের ব্যাকুলতা ব্যতীত জীব মায়াকে অতিক্রম করিয়া 
তাঁহাকে ধাঁরতে পারে না। আবার দেখি 
সক বিরখ যহু জগত উপায়া, সমাঝ ন পরৈ বিখম তেরা মায়া॥ 
সাখা তশীন পত্র যুগ চারা, ফল হোই পাপ পান অধিকারী ॥ 


কহন সুনন কেশ কীহ জগ, আপৈ আপ ভুলান॥ 
জানি নটৱৈ নটসারী সাজা, জো খেলৈ সো দীসৈ বাজী॥ 

“শুদ্ক বৃক্ষ রূপ এই জগৎ উৎপন্ন কারলে_ব্াঝতে পারে না কেহ বষম 
তোমার মায়া। (এই মায়া-বৃক্ষের) তিনাট শাখা_চাঁর যুগ পত্র; পাপ-পদণ্যের 
আঁধকার হইল ফল ।...কহিবার শনিবার (ব্যবহারিক) এই জগৎ সৃষ্টি কারলেন 
- আপনা-দ্বারাই আপনাকে ভুলান; জান নাটক কারতেছেন তানই সাঁজলেন 
নাট্যশালা; নি খোলতেছেন 'তাঁনই বাঁজ দৌখতেছেন।” ত্রগঃণাত্মকা এই 
মায়া_তাহাই হইল তিন শাখা- চার যুগ ব্যাপ্ত হইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার 
জগৎ-প্রপণ্চরূপে প্রকাশ। এখানেও দেখিতোছ মায়া যে মূলতঃ রন্গের আত্মশাক্ত 
এইরূপই একটা আভাস। আবার দেখি 

এক নানী” রচ্যা বিনাঁন, সব অয়াঁন জো আপৈ জাঁন॥ 
সত রজ তম থৈ" কীহণী মায়া, চারিখাঁনি বিস্তার উপায়া॥ 

‘এক “বুনন” এক “বোনা” রচিয়াছে। যাহারা নিজেরাই সব জানে তাহারা 
অজ্ঞান। সত্ব রজ তম হইতে মায়া রাঁচয়াছেন, চাঁর যুগে বিস্তার ব্যবস্থা 
কাঁরয়াছেন। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিই যেন এক চতুর “বন্দনী'র বোনা জাল; সত্ব রজ 
তম দ্বারা মায়া সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মায়াই চার যুগে এই 'বুনানিকে বিস্তার 
কাঁরয়া দিতেছে। কবীরের এই-জাতীয় পদগডলে আলোচনা কাঁরলেই মনে হয়, 
প্রাণের যুগে সাংখ্যের প্ররুষ-প্রকাতি, বেদান্তের বরহ্ম-মায়া ও তন্তের [শব- 
শক্তির ভিতরে যে একটা জনপ্রিয় সমন্বয় দেখা দিয়াছিল সেই সমন্বয়জাত 
শাক্ততত একটা সামাজিক উত্তরাধিকার-রূপে কবীরের নিকটেও আসিয়া 
পেশাছয়াছিল: তাই মাঝে মাঝে 'মায়া'র বর্ণনায় তাঁহার কাব-মানসের পট- 
ভূমিতে দেখা দিয়াছে মায়ার একটা আদশাক্ত-রুপণীত্ব। একাঁট পদে কবীর 
স্পষ্টই বাঁলয়াছেন-__ Ff 

দুয়া দহ করি জানৈ অংগ। 
মায়া ব্ৰহ্ম রমৈ সব সংগ॥* 

কবীর এবং মধ্যযুগীয় সগুণপল্থী নির্গণপল্থী সকল সাধক-সম্প্রদায়ের 
উপরেই তন্বোক্ত নাদ-বিন্দ্-তত্বের একটা গভীর প্রভাব লক্ষ্য করতে পাঁর। 


25488 ৪ 
১৪ কবর গ্র্খাবলশ নোগরা-গ্রচারিণী-সভা), পৃ. ৩০৩। 


৩৯৬ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


যোগ হইতেই এই নাদ-সাধন মধ্যযুগের এই জম্প্রদায়গুলির মধ্যে ছড়াইয়া 
পাঁড়য়াছল। অনাহত নাদের কথা সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের কাঁবতা- 
হইলে এবং শ্বাস-প্রবাহের সাঁহত চিন্তপ্রবাহও 'নির্দ্ধ হইলে ভিতরে স্ফুরণ হয় 
এই অনাহত নাদের। এই নাদকে অবলম্বন কাঁরয়াই পেশছাইতে হয় ধ্রুব 
বিন্দুতে ৷ গুরু নানক এবং অন্যান্য শিখ গুরুগণের পদেও আমরা বহুন্ভাবে 
এই নাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, তন্লমতে এই নাদই 
শক্তি, বিন্দই শিব। এই নাদ-তত্বই কবীর প্রভাতির শব্দ-তত্ব। 

পূর্বেই বািয়াছ, শাক্ত-সম্প্রদায়ের প্রাত কবীরের একটা বিরূপ মনোভাব 
িল। কিন্তু আমরা রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-শ্রীঅরাবন্দ প্রভৃতি প্রকৃত মাতৃসাধকগণের 
মত ও সাধনা ‘বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকৃত সাধকগণের ক্ষেত্রে শাক্ত 
কোনও সম্প্রদায় নহে, শাক্ত একটা ভাবমান্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন, নিরাকার 
নিগণের ঘর বড় উণচু ঘর, সেখানে মন বৌশক্ষণ রাখা যায় না; তাই তাঁহার 
সন্তানভাব। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, এই সন্তানভাব কবীরের মধ্যেও 
এক-আধ সময় দেখা দিয়াছে। যেমন কবীরের সন্তানভাবের ভারী সুন্দর একটি 
পদ 


কাহে ন ওুগ:ণ বকসহু মেরা॥। 
সুত অপরাধ করৈ দন কেতে, জননণী'কে চিত রহৈ* ন তেতে॥ 
কর গাঁহ কেস করৈ জোঁ ঘাতা, তউ ন হেত উতারৈ মাতা॥ 
কহৈ কবীর এক বদ্ধ বিচার, বালক দুখী দুখী মহতারী ॥৯* 

“হাঁর জননী, আম তোমার বালক; আমার দোষ কেন ক্ষমা কর না? সন্তান 
দিনের মধ্যে কত অপরাধ করে, সেদিকে জননীর মন থাকে না। (সন্তান মায়ের) 
কেশ হাতে আকর্ষণ কাঁরয়া কত আঘাত করে, তথাঁপ মাতা স্নেহ ত্যাগ করে 
হে কবর এক না চায় বালক দা হইলেই মাতাও হয 
দুঃখী |” 

কবারের মধ্যে 'মায়া-সম্বন্ধে যে আলোচনা দোঁখতে পাই দাদূর ভিতরে মায়া- 
সম্বন্ধে অনুরুপ অনেক আলোচনা দৌখ। বরণ মায়াই যে শাক্ত এই কথাটা 
দাদ দই-একাঁটি পদে কবীর হইতে আরও স্পষ্ট কাঁরয়া দেখিতে গাই। এই 
প্রসঙ্গে দাদুর একাঁটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

মায়া আগৈ জীর সব ঠাঢ় রহে কর জোঁড়। 
জিন সিরজে জল বুদংসেশী তাসেশ বইঠে তোড়া 


_ ৯* পদাবলী, ৯১১ সং, নোগরী-প্রচারণপ)। 


হিন্দী শাক্ত সাহত্য NG 


সুর নর ম্যানয়র বাঁস বিয়ে ব্রহ্মা বিশ্ন মহেস। 

সকল, লোককে সর খড়ী সাধুকে পগ দেস॥ 

মায়া চেরী সংতকী দাসী উস দরবার । 

ঠকুরাণী সব জগত কী তাঁনউ* লোক ম'ঝার॥ 

মায়া দাসী সংত কী সাকত কী ?সরতাজ। 

সাকত সেতী* ভাঁডনী সংতো সেতী? লাজ 

সকল ভুৱন ভানৈ ঘনৈ চতুর চলারণহার। 

দাদ্‌ সো সুঝৈ নহা’ জিস কা বার ন পার॥ 

মায়া মৈলী গুণ মঈ ধার ধাঁর উজ্জল নার'। 

দাদ্‌ মোহৈ সবাহ" কো সুর নর সবহী ঠার'॥১* 
‘মায়ার আগে জব সব দাঁড়াইয়া আছে করজোড়ে; যান সাঁজলেন (সমস্ত বিশ্ব) 
জলাবন্দ হইতে তাঁহার সঙ্গে বাদল (সব সম্বন্ধ) ছিম কারয়া। সে বশ করিয়াছে 
সর নর মননগণকে, বশ কারয়াছে ব্রহ্মা বিষ মহেশকে; সকল লোকের শিরে 
আছে দাঁড়াইয়া_শুধ সাধুর পদদেশে। মায়া সন্তের চেড়ী-তাঁহার দরবারে 
দাসী; কিন্তু তিন-লোকের মধ্যে সব জগতের ঠাকুরাণী। মায়া দাসী সন্তের_ 
শাক্তের মাথার মূকুট; শাক্তের কাছেই তাহার ভাঁড়ভুড়, সন্তের কাছে লন্জা। 
সকল ভূবন ভাঙ্গে গড়ে চালায় কত চাতুরা; দাদ, তাহা বোঝাই যায় না 
যাহার নাই সামা-পারসীমা। মায়া মাঁলন_সে গ্রণময়ী-ীক্তু উজ্জবল নাম 
ধারয়া ধাঁরয়া_হে দাদ্‌, মোহিত করে সকলকেই-সর নর সকল স্থানে 

এই পদটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাইবে, দাদুর ধারণা ছিল, শাক্তগণ 

আসল সষ্টিকর্তার সন্ধানই পান নাই;_মায়াকেই শীক্তরূপে সারসত্য জানিয়া 


পদের মধ্যেও আমরা মায়ার সমজাতীয় বর্ণনা দেখতে পাই” দাদুর কবিতায় 
আরও একটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার গানে যখন দোখ_ 

অজ্ঞা অপরংপার কী বাঁস অংবর ভরতার। 

হরে পটংবর পাঁহার কার ধরতী করৈ সিংগার॥ 

বসুধা সব ফূলৈ ফলৈ পিরাথ অনংত অপার! 

গগন গরাঁজ জল থল ভরৈ দাদু জয়জয়কার | 
‘অন্বরে বাঁসয়া আছেন ভর্তা, আর অসাম অপারকে না জানিয়াও সবুজ পটটম্বর 
পারধান করিয়া ধারত্রী কারতেছে শঙ্গার সোজসজ্জা)। বস:ধা সব ফলে ফলে 
ভরিয়া উঠতেছে_ পৃথিবী অনন্ত অপার; গগন গরাঁজয়া জলম্থল ভারতে টে 


৯৬ দাদ:, পাঁন্ডত প্রীক্ষাতমোহন সেন সম্পাদিত 
i ডি জ্ঞান-রত্ন' দরণ্টব্য; ডাঃ ধাঁরেন্দর বহ্মচারী শাস্ত্রী লাখত ‘সংত-কাঁব দাঁরয়া' 
|| 


৩৯৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


হে দাদু, জয়জয়কার ।' এই বর্ণনার পশ্চাতে দাদুর মনে একাঁট এীতহ্যের প্রভাব 
আছে বলয়া মনে কাঁর। এখানে অসীম অনন্ত অজ্ঞাত ভর্তার জন্য বিশ্বপ্রকীতির 
যে প্রেম-প্রসাধন ইহার মধ্যে সাংখ্য ও তন্ত্রের একটি জনাপ্রয় মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
পরবতর্ট কালের সাংখ্যমতে এই-জাতীয় একটি ধারণা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল যে 
ত্ৰিগ্‌ণাত্মকা প্রকৃতি পুরুষের সন্তোষের জন্যই সকল কাজ করেন; তন্নমতেও 
শাক্ত হইলেন শিবের সমস্ত কামনা-পূরণের জন্য কামেশ্বরী। এই সকল চিন্তা- 
ধারাই মালয়া মাশয়া চমৎকার কবিত্বময় রূপ গ্রহণ কাঁরয়াছে এই সব পদে। 
নাদ বা শব্দ সম্বন্ধেও দাদুর অনেক পদ রাহিয়াছে। কম্পনাত্মক নাদই 
সষ্ট্যাত্বক আঁদস্পন্দন। এইভাবেই নাদ তন্দ্ের শাক্তরূপে দেখা 'দিয়াছে। নাদ 
বা শব্দের এই সষ্ট্যাত্রক আঁদস্পন্দন রূপ দাদুর অনেক কাবিতায় চমৎকার 
প্রকাশ পাইয়াছে। দাদুর শব্দ-সম্বন্ধে একাঁট পদে আছে-_ 
জ্ঞান লহরী জহ* তৈ* উঠে বাণী কা পরকাস। 
অনভর জহ* তৈ* উপজৈ সবদ কিয়া 'নরাস॥ 
জহ* তন মন কা মূল হৈ উপজৈ গুঁকার। 
তহ* দাদু নিধি পাইয়ে নিরংতর ?নরাধার ॥৯ 
'যেখান হইতে জ্ঞান-লহরী ওঠে সেখানে বাণীর প্রকাশ; যেখান হইতে 
অনন্ভব উৎপন্ন হয়_সেখানে শব্দের নিবাস। যেখানে তনু মনের মূল- সেখান 
হইতে জাগে গুঁকার; সেইখানেই দাদ নিধি পাইবে-_নিরত্তর নিরাধার : 
জ্ঞানে চিদবাত্তর সক্রিয়তা_সেখানে বাণী (শব্দের মধ্যমা-বৈখরী রূপ)! 
যেখানে জ্ঞান নাই_শুধদ অনূভূতি_সেইখানেই নাদ বা শব্দ; আদি নাদ বা 
শব্দই হইল গুঁকার। দাদ; অন্যত্র বালয়াছেন,_ 
সবদে+ বন্ধা সব রহৈ সবদৈ” হী সব জাই। 
সবদৈ+ হী সব উপজৈ সবদৈ* সবৈ সমাই॥৯ 
মধ্যযুগের বাঙলা সাহত্যের ন্যায় মধ্যযুগের 'হন্দী সাহত্যেরও একটি 
প্রধান অংশ জনাঁড়য়া আছে বৈষ্ণব-কাঁবতা ৷ বাঙলা বৈষ্ণব-কাঁবতার ন্যায় 'হন্দী 
বৈফব-কাঁবতাও কৃষ্ণলীলা লইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বাঙলাদেশে এই কৃ্ণলশলার 
ক্ষেত্রে ষেরুপ রাধার প্রাধান্য হিন্দী বৈফব-সাহত্যে রাধার প্রাধান্য তদ্রুপ নয়! 
তবে বাঙলা বৈফব-কাবিতায় যেরুপ, ঠিক সেরূপ না হইলেও 'হন্দ বৈফব- 
কাঁবতাতেও শ্রীরাধা একটা প্রধান স্থান আঁধকার কাঁরয়া আছেন। এই রাধাবাদ 
যে ভারতীয় শাক্তবাদেরই একটি বিশেষ পাঁরণাঁত বাঙলা বৈষ্ণব-কাঁবতার 
আলোচনার ক্ষেত্রে আম এবিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি২ৎ আমার 'শ্রীরাধার 


১৮ দাদু, পাঁণ্ডত ক্ষিতমোহন সেন সম্পাঁদত। : 
“৯৯৬ প্রশ্নোত্তরী। 
২০ এই গ্রন্থের ১৪৭-৪৯ পৃচ্ঠো দ্রষ্টব্য। 


হিন্দী শাক্ত সাহত্য ৩১৯ 


ক্রমাবকাশ' গ্রন্থে এবিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এ গ্রন্থেই 
আম হিন্দী বৈষ্ব-সাহিত্যেও প্রেমশক্তিরপিণী রাধাকে কিভাবে পাওয়া যায় 
_ সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা কারয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ- 
যোগ্য উত্তর ভারতের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়, গোসাঁই হিতহারবংশজী সম্ভবতঃ 
ষোড়শ শতকে এই রাধাবল্লভী মতবাদ প্রচার করেন; হন্দীতে এই মতবাদ 
অবলম্বন করিয়া বহু বৈষণব-কাঁবিতা রচিত হইয়াছে । গোসাঁই হিতহারবংশজী 
যুগল-লীলার সাধক লেন; কিন্তু এই যুগল-লীলার প্রধান আশ্রয় ছিল 
্রীরাধা; কৃষ্ণের পরিচয় এই রাধার বল্পভরুপেই, এইজন্যই এই মতঁটির নাম 
রাধাবল্লভী মত। হিতহরিবংশজী বালয়াছেন_ 
শ্রীহিতজ্‌ কী রাত কোউ লাখানি মে এক জানে। 
রাধাহ্‌ প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে॥ 

রাধাকে প্রধান মানিয়া পাছে কৃষ্ণধ্যান। এই রাধাবল্লভীগণের সাধনার সঙ্গে 
তত্ত্বের দিক হইতে খানিকটা তুলনা করা যায় বাঙলাদেশের 1কশোরীভজনে'র। 
এই কিশোরণীভজন-তত্ব ও রাধাবল্লভী-তত্ব মূলতঃ যে প্রাচীন ভারতীয় একাট 
[বিশেষ শীক্তবাদেরই বিশেষ পাঁরণাঁত '্রীরাধার ভ্রমাবকাশ' গ্রন্থের ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আম এ-বিষয়েও বিশদ আলোচনা কায়াছ। বিষয়গনাল প্রন্থান্তরে 
বিস্তারত আলোচনা কাঁরয়াছি বলয়া এখানে আর প.নরল্লেখ কাঁরতে চাহি না। 
ৃ হিন্দ রাঁতিকালের প্রসিদ্ধ কাঁবভূষণের রাঁচত হিন্দী আলক্কারিক গ্রন্থ 
ণশবরাজভূষণে'র মঙ্গলাচরণ ভবান'-স্তাত দ্বারাই কাব কারয়াছেন।_ 

জৈ জয়ংঁত জৈ আদি সকাঁত জৈ কালি কপার্দীন। 

জৈ মধ্বকৈটভ-ছলান দেৱি জৈ মাহষ-ীবমার্দীনা। ইত্যাদ। 
রশীতকালের আরও অনেক কাঁব এইরুপে তাঁহাদের কাব্যে শাক্তির স্তাত বা 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
নামক নাটকে চণ্ডীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় নারীজাঁতকে তকে সেই শীক্তর 
আদর্শ গ্রহণ কারবার উৎসাহ দিয়াছেন। 
উনাবংশ শতকের চতুর্থ পাদের কাঁব বালম্যকুন্দ গুপ্তের দেবাঁশীবষয়ক 
কয়েকাট উল্লেখযোগ্য কবিতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে 'দর্গা-্তুতি"ট নামক 
কাঁবতাঁট ‘তান শঙ্করাচার্ষের নামে প্রচালত ‘দেব্যপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রে'র ছায়া 


অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাঁবতা হইল 
মধ্য দিয়া কাব শারদীয়া দেবীর 


"শারদীয় পুজা”। এই কাবিতায় শরতের বর্ণনার 
আঁিভাবকে যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক কাঁরয়া তুলিয়াছেন হিন্দী অন্য কোনও 


২১ গঢ়ুপ্ত নিবন্ধাবলণ, কলিকাতা হইতে প্রকাশত। 


‘800 ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কাঁবতায় এরুপ বর্ণনা পাঁরলাক্ষত হয় না। শারদীয়া দেবার আবির্ভাব উপলক্ষে 
কবি শরৎ-প্রকীতির যেমন উপযনক্ত বর্ণনা দিয়াছেন, তেমনই শারদীয়া পজাকে 
অবলম্বন কাঁরয়া ভারতবাসীর মনের আশা-উৎসাহ উৎসব-আনন্দের রূপ 
দিয়াছেন। কাব 'আগরানী' কবিতার মধ্যে মায়ের যে আগমনী গাঁহয়াছেন 
তাহাতে দেখ দেবীর এ আগমন কৈলাস হইতে 'ভারত-ভবনে'_“ভারত-ভরনহি* 
দরস দিখায়ে আয়।' মা খন বৎসরান্তে একবার আসলেন তখন__ 
রহ তেরা সন্তান দেখ, তোহ ধারতী। 
“মা, মা’ করতী মা তেরে, টিগ আরতা॥ 
তবে পতা হমাচলের গাঁরপ্রে কন্যারুপিণী পার্বতীর আবির্ভাবের 
বর্ণনাও দৌখতে পাই অন্য কাঁবতায়_ 
আজ মধুর ধন বজত সৈল-পাঁত ভৱন বধাঈ। 
নাচত গাৱত বহু কিনার সুর তাল িলাঈ। 
বহ্যীবাঁধ ফুলে ফুল পৱন সৌরভ ফৈলারত। 
বিকসে কমল তড়াগন মহ* সোভা সরসারত। 
গিরিপুরৱাসনকো আনন্দ কহ্যো নহশী জাঈ। 
আজ হিমাচলকে মহলন এক কন্যা আঈ ২২ 
বাঙালী রামদুলাল দাস দত্তের '"মশান ভালবাঁসস্‌ ব'লে, শ্মশান করেছি 
হৃদি’ গানটি একটি প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত। এই সঙ্গীতে যেমন দেখতে পাই, 
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
িতার আগুন জবলছে চিতে, 
ওমা, চতা-ভস্ম চাঁরাভতে, 
রেখোঁছ মা আসিস্‌ যাঁদ॥ 
বালমনকুন্দ গুপ্তের “আবহ মায়’ কাবতাটর মধ্যেও বার বার এই 
আহবান দৌখতে পাই, ‘মেরে 'হিয়-মসান মহ* মা, করহ: নিবাস, পৃহয়-মসান মহ’ 
রাখী মা, ঠাঁর বনায়’, ‘যহ হয় মেরে নাস দন মা ঘোর মসান। বীঁতত হৈ 
যা মহ* দিন রৈন এক সমান? এ 
বালমুকুন্দ গুপ্তের মাতৃভীক্তর সাহত দেশপ্রীত ও জাতীয়তাবোধের 
মিশ্রণের কথা আমরা পরেই উল্লেখ কারয়াঁছ।২ এবিষয়েও এই যুগের 
বাঙালী কাঁব-মনের সাঁহত তাঁহার কাঁব-মনের সিল লক্ষ্য করা যায়। 
বাঙলা মঙ্গলকাব্য রাঁচত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই কাঁরয়াছি; এখানে 
কাবগণ কিছ কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ কাঁরলেও কোন কাঁবই মূলকে একেবারে 


২২ দূর্গা-স্তবন, এ। 
২০ এই গ্রন্থের ৩২১-২২ পৃচ্ছা দ্রম্টব্য। 
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অন্যবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এই অনুবাদে কেহ কেহ কিছ কিছ স্বাধীনতা 
গ্রহণ কারলেও মৃলকে এখানেও ঢালিয়া সাজান হয় নাই। অর্থাৎ মোটের উপরে 
অসরনাশনী চাণ্ডকা বা পার্বতী উমাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্যে 
কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে আধ্দানক কালে 
এইরূপ কয়েকখানি কাব্য রাচত হইয়াছে দৌখতে পাই। 
এপ্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করিতে পারি আধরীনক বদগের প্রসিদ্ধ হিন্দ কাব 
মৌথলীশরণ গুপ্তের শক্তি কাব্য। মূল চণ্ডা পড়িয়া কবির একট জানিস 
মনে গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছল, তাহা হইল চাণ্ডকার মধ্যে 'সৌম্যাতসোম্য' 
আবার অতাঁব ভয়ঙ্করী রূপের অপূর্ব সমাবেশ। কবি একদিকে যেমন 
দৌখলেন ণহমালয়-কৃতাশ্রয়া' দেবীকে 'পরং রুপং বিভ্রাণাং সুমনোহরমৃঅপর 
দিকে দোখলেন সেই দেবীই দর্পভরে বাঁলতেছেন_ 
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহাতি। 
: যো মে প্রাতবলো লোকে স মে ভর্তা ভাবয্যঁত॥ 
কাবও তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেবীর একাধারে সোম্য-ভীষণা রুপাঁট ফ:টাইয়া 
তুলিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন 
কৈসা সুন্দর কৈসা ভীষণ থা দেবী কা রুপ: 
ইধর অমৃত কাঁ চার চীন্্কা উর প্রলয় কাঁ ধ্প 
অন্যত্র দৌোখ_- . 
মন মে” সূদূতা কর মে” দড়তা তেরা রহে সদৈৱ; 
রোষ সময় পর কিন তোষ কাঁ ধারা বহে সদৈর।” 
কাব্যখান ছোট কাব্য। ইহাতে স্বগ্লোকে অসুরের উৎপাত-অত্যাচার ও 
দেবী-কর্তৃক অসমরানধন সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে। কাঁবর সময়ে ভারতবর্ষে 
যে অনভিপ্রেত পর-রাষ্ট্রশাক্তর অত্যাচার-আঁবচার চালতোঁছিল তাহারই বেদনা- 
দেবভূমিতে অসুরের অত্যাচার এবং 


উঃ শক্তির উদ্বোধনের মধ্যে যে সঙ্ঘ- 
ন ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় ৷ ইন্দ্রপ্রমুখ র 
টা বলিয়াছিলেন, _ঙ্ঘ-শীক্ত হত কাঁল-দৈত্যো 


রি হার কা 
২৪ সাহত্য-সদন, চিরগাঁৰ ঝোসণ) হইতে ১৯৪৮ সংবতে প্রকাশিত। 


19 ১%। ২্৬পৃ ২৮। 
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৪০২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


কাব কাব্যমধ্যে দেবাঁমাহমা বর্ণনা করিলেও [বংশ যুগে শক্তির যে নূতন 
ধারণা তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে ব্যঞ্জত হইয়াছে। 
বিশেষ স্থান ও কালের সহিত চণ্ডীর অসুরবধ-কাহিনীকে কতখানি 
মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার একটি কৌতুকপ্রদ দক্টান্ত দোখতে পাই 
মেবারের ভৈ“সরোড়গড়াস্থিত সাহিত্যরঞ্জন কুর'র 'হিম্মতাঁসংহ-বিরাচিত 
'মহিবাসমর-বধ"** কাব্যে। কাব্যখানি পাঁড়লে বেশ বোঝা যায়, এখানে স্বর্গ ভূমি 
হইল ভারতবর্ব_াবশেষ করিয়া রাজস্থান, সময় উনাবংশ-বিংশ শতাব্দশ, 
দেবতাগণ হইলেন কর্তব্যাবমুখ শোর্াবমুখ িলাস-ব্যসনে মগ্ন দেশবাসিগণ, 
অসুর হইল বিদেশী শাসকবর্গ বাঁহারা এ-দেশের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া এই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বাঁসয়াছেন। একটি গ্রণজ্ম 
খতুর বর্ণনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ; সেই গ্রীচ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে অসথ্র- 
অত্যাচারের প্রচণ্ডতা। অস্দরগণ কেন প্রলুব্ধ হইয়াছিল এবং সাহস কারিয়াঁছল 
আমাদের এই স্বর্গোপম দেশকে আক্রমণ এবং অধিকার করিতে? কাব 
বালতেছেন_এ দৈত্য কুটল-নাীতিজ্ঞ; জাতির দ্র্বলতার সুযোগ লইয়াই সে 
আন্তে আস্তে তাহার বেড়াজাল বিস্তার কাঁরয়াছে।__ 
জান গয়ে সব ভেদ হমারে দৈত্য কুটিল নশীতিজ্ঞ। 
কৈলী ফুট দেখকর হমমে* আয়ে হৈ’ বন বিজ্ঞ 
পড়া ফুট কে চক্র-জাল মে’ হৈ যহ প্যারা দেশ ॥২ 
কিছু এখন শদধ্য বসিয়া কাঁদিয়া পশ্চাং-তাপ করিয়া কিছু লাভ হইবে না; 
সমর-আঁগ্রিতে শন্দুকে পঢ়ড়িয়া ছারখার কাঁরতে হইবে। বসধাকে বীরগণ 


গর অব যোঁ রোনা-পছতানা হৈ নিতান্ত নিস্সার। 
সমর আগ্ন মে+ করনা সত্বর শব্ৱর্গ কো ক্ষারা॥ 
করতে সদা বীর বসুধা কা ভুজ-রিক্রম সে ভোগ। 
রাজ নহী” লতা রোনে সে, হ'সতে হৈ" পু লোগ॥* 
কিনতু দেশের রাজা ইন্দ্র তখন কি করিতেছেন? রাজের কথা তখন তাঁহার 
ভাববারও অবকাশ নাই, তান রাজকার্য ছাড়িয়া নন্দনবনে 'গয়াছেন_সেখানে 
দুর কারবার জন্য মহানন্দে তান শচসহ তখন 
গাম কাঁরতেছেন। সেখানে নর্তকীদের নৃত্য-নিরীক্ষণ 


হিন্দী শাক্ত সাহিত্য ৪০৩ 


করা ব্যতীত অন্য কাজের যে আর ফুরসূৎ নাই! যে রাজ্যের রাজার এই অবস্থা 
সে রাজ্যের দন দিন হ্বাস-পতন ত অবশ্যন্তাবী। 
কিন্তু করে ক্যা, পথ ন দীখতা ছোড় রাজ কা কাজ। 
নন্দনরন কো শক্ৰ সিধারে বহাঁ রহে হৈ ভ্রাজ॥ 
গ্রীষ্মাতপ হরনে কো সুরপাতি শচী-সংগ আনংদ। 
জল-যংত্রো সে ঘিরে ভৱন মে’ করতে হৈ* আনন্দ ॥ 


নর্তাকয়ো কে নৃত্য-নিরীক্ষণ সে উনকো অরকাশ। 

নহ* তাঁনিক ভা মিলতা, ইসসে হুআ রাজ্য কা হ্াস॥ 

যহ আমোদ-প্রমোদ জহাঁ পর বঢ়তা হৈ সাবশেষ। 

বনা দেশ কো দীন প্রমাদী করতা হৈ নিশশেষ॥০ 

ইহার পরে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা নন্দন-কাননে শচীসঙ্গে ও নর্তকী- 

গণ সঙ্গে ইন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাই। এই বর্ণনা 
লক্ষ্য করিলে বাঁঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে ইহা রাজস্থানের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত- 
রাজাগণের বিলাস-ব্যসনেরই একটি নিখঃত বর্ণনা। অবশ্য কিছু পরেই ইন্দ্রের 
চৈতন্য হইল-তান দেবতাদের দ:দশাও ভাল করিয়া বাঁঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
দুদশার কারণও ভাল করিয়া ব্যাঝলেন। সে কারণ হইল প্রেমের একান্ত 
অভাব; হৃদয়-সিদ্ধ;র প্রেমবারি শকাইয়া গিয়া সেখানে জৰলিতেছে শুধ: 
ঈ্য্যানল। ফলে দেবসমাজে কোথাও নাই এব্য, এক্য ব্যতীত ক কারয়া হইবে 
কাীসাদ্ব_কি কাঁরয়া জগতে হইবে কীর্তলাভ £ 

প্রেমরার সব হদয়-সন্ধকা হুয়া তিরোহত। 

ঈর্ষযানল হো প্রবল কিয়া হৈ তুম কো ভাঁস্মত॥৷ 

ইস কারণ একত্ব নহা* ক্যা তুম করতে হো। 

ফট-ফংদ মে ফ'সে ৱিৱশ হো কর মরতে হো॥ 


কায সিদ্ধ একত্ব বিনা হৈ ক্যা হো সকতা। 
এক্য-বিনা হৈ কৌন কীর্ত জগ মে বো সকতা॥ 
তৃতীয় স্গে দেখিতে পাই, শচণ নিজে যথার্থ রাজপৃত-বারাঙ্গনার রুপ ধারণ 
কাঁরলেন, দেশের জন্য দশের জন্য সংগ্রামে ইন্দ্রকে উদ্ধনদ্ধ এবং উৎসাহিত কারতে 
লাগলেন তান বাললেন_ 
মম হৃদয়-প্রেম নদ বহতা হৈ, 
: কর্তব্য কিন্তু যহ কহতা হৈ_ 
সংগ্রাম করো নৃপকর্ম যহা, 
দুখ হরো প্রজা কা ধর্ম যহী 


MB LAR উর 
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808 ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


মহিষাসুর পশ্চিম হইতে আঁসয়াছিল_জ্ঃরা-নারী লইয়া তাহার সকল 
প্রমন্ততার বর্ণনা দেখিতে পাই কাব্যের পণ্টম সর্গে। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত 
সুরগণ এক্যবোধে জাগ্রত হইলেন_তখন তাঁহাদের মধ্যে আঁবিভতি হইলেন 
শক্তিরুপিণী দেবী_মাহযাসুরের বিনাশ হইল। 

চণ্ডী-সপ্তশতী'তে বাণত চণ্ড-মৃণ্ড-বধ কাহিনী অবলম্বন কারয়া একেবারে 
হালে রচিত (সং ২০১৪) 'চামুণ্ডা-প্রাকট্য' অথবা 'চণ্ড-মুণ্ড-মথন' নামে ছোট 
একখানি কাব্য দেখিতে পাই ।** জয়পুরের নিকউবতাঁণ অন্বরে প্রাতিষ্ঠিতা দেবী 
অন্বরেশ্বরী আম্বকার মাহমা-্যাপন উদ্দেশ্যে কাব্যখাঁন 'লাখত। কাব্যখান 
চণ্ড-মুণ্ড-বিমাথনী চামুণ্ডাসম্বন্ধে একানাট গীতের সমান্ট। 

'ভারতীনন্দন' রামানন্দ [বারী শাস্ত্রী-রচিত 'িন্দীতে একেবারে হালের 
আর-একখান বড় কাব্য দেখিতে পাই "পার্বতী" নামে ।* কাব্যখাঁন ২৩শ সর্গে 
সম্পূর্ণ। মূল বিষয়বন্তু 'কুমার-সম্ভব-বার্ণত পার্বতী কাঁহনী; কিন্তু সেই 
কল্পনার বিস্তার কারয়াছেন। পৌরাণিক শাক্তকে কাঁৰ যতটা সম্ভব আধ্দীনক 
কাবদৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। এই ভাবদৃষ্টর আভাস পাওয়া যায় 
যেখানে গ্রন্থারন্তে 'মঙ্গলাচরণে'র পরে ‘অচনা'য় কাব আঁদশাক্ত শৈলকুমারী 
সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

জিন কী মামা সে শির বন কর জীরন কা শর জাগা, 
জন কী করুণা সে সত্তা শ্রেয় সৃজন কা মাঁগা; 

জিন কী প্রীতি উদার চেতনা বন জীবন মে* ছাঈ, 
‘জিন কী কৃপা অপার প্রকৃতি মে" কাঁত-গোঁরৱ বন আঈ; 

‘যাহার মাহমায় জীবনের শব শব হইয়া জাঁগয়া উঠিয়াছে, যাহার করুণায় 
সংজনের সত্তা ও শ্রেয় মাঁগতোছি; যাঁহার প্রণীত উদার চেতনা হইয়া জীবনে 
ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকাততে কাঁত-গৌরব হইয়া আসিয়াছে” 
কাঁব শাঁক্তকে এক দকে যেমন বিশ্ব-সষ্টির সবকিছুর ভিতর "দয়া দেখবার 
লে নারীর মধ্য দিয়া_নারীর সকল সৌন্দর্য-মাধ-প্রেম-আকর্ষণের 
ভতরে। 


কাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা। এই বর্ণনায় যেমন 'কুমার- 


সম্ভবে'র বর্ণনার বহন বিস্তারও রাহয়াছে_আবার কেদার-বাদ্র_তাহার বিস্তৃত 


পথের বর্ণন_ নেপাল প্রভৃতির বর্ণনও বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় সর্গে হিমাচল- 
কুমারীর বর্ণনায় 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনার নানারুপ লৌকিক 'বস্তারও যেমন 


৩ জয়পুর হইতে ‘গোপালকরণ’-কতৃক প্রকাশিত। 
৪ নয়াপুর, কোটা (রাজস্থান), ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ । 


হিন্দ শাক্ত সাহত্য STE 


দেখিতে পাই, তেমনই দেখি পার্বতী যখন রাজকন্যা তখন রাজসভায় 'গাঁরিরাজ 
হিমালয়ের দক্ষিণণপার্খে প্রীতি ও শাসনের সঙ্গে সংযুক্ত নীতিরূপে প্রসন্না ও 
" অভীতা মৃর্তিতে উপাবষ্টা।০* কাব্যের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা কাঁব-কম্পনা-ীবস্তার 
সত্ত্বেও মোটামট 'কুমার-সম্ভব'কে অনুসরণ কাঁরয়াই চলিয়াছে। 'কুমার-সমন্তবে'র 
পণ্চম স্গের শেষ দুইটি শ্লোককে কাব এইভাবে একটি পদে রূপ দিয়াছেন 

পথ মে+ রিরশ অচল বাধা সে আকুল শৈবালনী সী, 

স্থিতি-গাতি কে অসমংজস মে বহ রহী সারত-নালনী সী, 

কহা শস্তু নে প্নেহভারসে, “প্ৰিয়ে! আজ সে তেরা, 

প্রেম ওর তপ-্রীত দাস হৈ* তন, মন, জীরন মেরা ৷ 

পাঁরিণয়ের পরে নব-দম্পাতি মহাদেব-উমা কৈলাসে চলিয়া আসলে এই নব- 

. দম্পতীকে লইয়া কাব নর-নারী-জীবনাদর্শ_বিশেষ কারয়া স্বামি-স্তরী- 
, জীবনাদর্শের অনেক কথা বাঁলবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মদন দাহ কারবার 
পরে বিবাহের তাংপর্যাট কাঁব নানাভাবে প্রকাশিত কারবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। 
মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনের লৌকিক বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই কাঁব আঁদশাক্ত- 
রূিণী উমার অলৌকিক মাহমা উদ্ভাসিত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন। 


যেমন-_ 


বৈঠে থে শংকর কুটীর মে' ধ্যান লগায়ে, 

দেখ রহ থা উমা, পলক মে+ সপনে ছায়ে ; 

চণ্ছল তকলা ঘুম রহ শ্বাসো কাঁ গতি সা, 

{ৱরচ রহ" থা সূত্র সৃষ্টি কা বিশ্ব নিয়াত-সাী।*৭ 
ধ্যান ধরিয়া কুটণরে শঙ্কর বাঁসয়া আছেন, দেখিতোঁছলেন উমা-পলকে ভরা 
স্বপ্নের ছায়া; কুটীরবাসিনী উমা বসিয়া বসিয়া কি কারতোছলেন? তান 
তকলণ কাটিতোঁছলেন: কিন্তু সে তকলীতে কোন্‌ সূত্র কাটা হইতৌছল ? বশ্ব- 
নিয়াতর মত কেবল সৃষ্টির সূত্র বিরচনা করা হইতোছল। 

কাব্যে কুমার-জন্মের পর কুমার-দীক্ষা, দেবোদবোধন, তারক-বধ, জয়ন্ত- 

অভিষেক প্রভৃতি এবং আরও বহু সর্গ দোখতে পাই। ইহা 'কুমার-সম্ভবে'র 
ঘটনার সহিত পঢুরাণাদি হইতে বিন্যস্ত । গ্রন্থশেষে ‘আরতা'তে প্রার্থনা 
দোখ__ 


বনে উমা-সঈ পূণ্যরতী প্রতি প্রকৃ ত-কুমারী, 
নর হো শংকর তুল্য তেজ-তপ সংযম-ধারী, 
শক্তি ওর শিৱ কী গোদী মে’ বীর কুমার পলে+। 
"রাজ সভা মে* বৈঠ পিতা কে দক্ষিণ পার্খ পরনীতা। 
প্রীত ওর শাসন সে সংযত নাঁতি প্রসন্ন অভীতা। 
** সপ্তম সর্গণ। ৩৭ ত্রয়োদশ সর্গ। 
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[| 
আধুনিক প্রসিদ্ধ হিন্দ কবিগণের উপরেও শাক্তবাদের প্রভাব 'বাভন্নভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। জয়শঙ্কর প্রসাদের 'কামায়নী'র মধ্যে বহ স্থানে দেখিতে পাই 
পারিপূর্ণ নারাত্বের ভিতরে তান 'ভগবতী' বা ‘সর্বমঙ্গলা'র রূপ দর্শন কারতে 
চাহিয়াছেন।** “নিরালা’ কাবর (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠন) উপরে শক্তির প্রভাব আরও 
স্পচ্ট । তানি স্বামী বিবেকানন্দের রচিত ‘নাচুক তাহাতে শ্যামা’ ও অন্যান্য শাক্ত- 
সম্বন্ধীয় কবিতাগদ্ীল হিন্দীতে. অনুবাদ কাঁরয়াছেন। এই সব অন্বাদে গূলের 
ভাব বেশ রক্ষিত হইয়াছে 
দুঃখভার ইস ভর কে ঈশ্বর, 
[জনকে মন্দির কা দড় দ্বার 
জলতাী হুই চিতাও* মে* হৈ 
প্রেত-পিশাচোঁ কা আগার; 
সদা ঘোর সংগ্রাম ছেড়না 
উনকী পুজা কে উপচার, 
বীর! ডরায়ে কভী ন, আয়ে 
অগর পরাজয় সৌ-সো বার। 
চুর চুর হো স্বার্থ, সাধ সব 
নাচে উস পর শ্যামা, ঘন রণ 
মে লে কর নিজ ভীম কৃপাণ। 
শনরালা'র ‘আৱাহন’ কাঁবতাটিও অনুরুপ 
এক বার বস ওঁর নাচ তু শ্যামা! 
কিতনে হাঁ হৈ’ অসুর, চাহিএ ?কতনে তুঝকো হার? 
কর মেখলা মুংড-মালাও* সে বন মন-আভরামা__ 
এক বার বস ওর নাচ তু শ্যামা। 
নিরালা কাঁব একশত আটাট নীলোৎপলের দ্বারা রামচন্দ্র দুর্গাপুজার 
উপাখ্যানাটকে নিজের মতন করিয়া রূপ দয়া ‘রাম কী শাক্তপূজা’ কাঁবতা রচনা 
কাঁরয়াছেন। কাঁবতাট একটি দীর্ঘ কাঁবতা। কৃত্তিবাস হইতেই শীবষয়বস্তু গ্রহণ 
কাঁরলেও কা ইহার মধ্যে নবীন সরসতার সাঘ্টি কাঁরয়াছেন। একশত আটাঁট 


৩৮ হে সরমঙ্গলে তুম মহতা। 
সব ফা দুঃখ অপনে পর সহতী॥ 
কল্যাণময়ন রাণী কহঁতী। 
তুম ক্ষমা নিলয় মে* রহতী ॥ 


্দী শাক্ত সাহত্য 8৪০4 


পদ্ম দিয়া দূর্গাদেবীকে পূজা কাঁরতে গিয়া রামচন্দ্র যখন শেষ অঞ্জলর সময়ে 
একটি ফুল কম দেখিতে পাইলেন তাহার পরের বর্ণনা এইরূপ 
বুদ্ধিকে দুর্গ পহঃচা বিদন্যং-গঁতি হতচেতন 
রাম মে" জগা স্মৃতি হুএ সজগ পা ভার প্রমন। 
“্যহ হৈ উপায়” কহ উঠে রাম জ্যোঁ মান্দ্রিত ঘন 
পুরা করতা হঃ দে কর মাতঃ এক নয়ন।” 
কহ কর দেখা ত্‌ণীর ব্রহ্মশর রহা ঝলক, 
লে য়া হস্ত লক লক করতা ৱহ মহাফলক; 
লে অস্ত্র বাম কর, দক্ষিণ কর দাক্ষণ লোচন 
লে আর্পত করণে কো উদ্যত হো গয়ে সুমন 
{জস ক্ষণ ব'ধ গয়া বেধনে কা দূগ দডড় নিশ্চয় 
কাঁপা ব্হ্মাণ্ড, হুআ দেরী কা ত্বারং উদয় ৪ 
$ “সাধু, সাধু, সাধক-ধীর, ধর্ম-ধন-ধন্য রাম!” 
কহ লিয়া ভগৱতা নে রাঘৱ কা হস্ত থাম। 
দেখা রাম নে, সামনে শ্রীদুর্গা, ভাস্বর 
বামপদ অস্ঃর-স্কন্ধ পর, রহা দাক্ষিণ হার পর! 
নরালার অনেক গাঁততে মা, জননী, অরুণা প্রীতির উল্লেখ দেখা যায়।” 
নিরালা কাঁবর জন্ম অবশ্য বাঙলাদেশে (মেদিনাপনুরের মহষাদলে), তাঁহার 
যৌবনের শিক্ষাও বাঙলাদেশে, সুতরাং তাঁহার উপরে শাক্ত প্রভাব আঁত 
স্বাভাবিক-ভাবেই থাকিবার কথা। 
হিন্দী আধানক কাব্যের মধ্যে কাঁব 'অনুপ'কৃত 'র্বাণী' কাব্যখান শক্তি- 
অবলম্বনে রচিত একখান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য। আটচরণযুক্ত 
৭০১টি স্তবকে কাব্যখাঁন সমাপ্ত । হয়ত 'দেবী-সপ্তশতী'র কথাই কাঁবর মনে 


ছিল। কাব্যখানির একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এই সমগ্র ৭০১টি পদই এক 
নাক্ষর” ছন্দে াঁখিত। কাব্যমধ্যে কবি দেবার সাহিত্যে প্রচলিত মধ্র 
মুর্তিরও নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবীর বিশ্বসোন্দর্যময়ী রূপও বর্ণনা 


০৯ 


দীনতা পর উতর আএ 
প্রভু, তৃমৃহারী শক্তি অরুণা। 


5১ শ্ৰীবিশ্বনাথ মিশ্র, এম. এ স্াইত্যাচর্যকত্ৃকি সম্পাদিত। 


৪০৮ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


বর্ণনা করিয়াছেন, তান্ত্রিক নাদরু্পণী, মাতৃকারুপণী, বট্চক্রবাঁসনশ রূপও 
বর্ণনা করিরাছেন; আবার এই সকল বর্ণনা সত্তেও কবির মুল বিশ্বাস ছিল 
যে, এই দেবীই হইলেন পরমতত্_তানিই ব্রহ্গবাদিগণের ব্রহ্ম, কর্মবাদগণের 
কম'রুপা, শাক্তের পরমেশ্বরী, ন্যায়বাঁদগণের বিশ্বকারণন, সাংখ্য-জ্ঞানীর দিব্য 
পুর্ব-স্বরূপ, শৈবের শিব, সৌরের সাঁবতা, কবর কাঁবতা ৷ 

ত হী কর্ম-ৱাদিয়োঁ কো কর্মরুপ ভাতা হো। 


ন্যায়বাঁদরো কো রশ্বকারিণী লখাতী হৈ। 
সাংখ্য-জ্ঞানিয়ো কো দির্য পুরুষ-দ্বরূপ তু হণ 
শৈৱ মানরোঁ কো বিশ্ব-সদৃশ দিখাতী হৈ। 
সৌর-প্রাণিরোঁ কা সাঁবতা তু আঁত পাৱন হৈ 
ত হী কবিয়োঁ কো কবিতা হো দৃষ্টি আতা হো॥9২ 
কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে একশত স্তবকে দেবার স্তুতি করিয়া. দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাঁব 
আশিটি স্তবকে শঢুধু মায়ের চরণের বর্ণনা কাঁরয়াছেন। হন্দীতে এইরূপ দীর্ঘ 
চরণবর্ণনা আর নাই; শুধু আর-একখান মার গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; পণ্ডিত রামচন্দ্র তাঁহার প্রাসদ্ধ চরণ-চান্দ্রকা'য় ২৫।২৬ট স্তবকে 
চরণ বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এত দীর্ঘ বর্ণনা কাঁরতে গিয়া ভাঁক্ত ও প্রপাত্তর সহিত 
অলঙ্কার-বাহল্যও নজরে পড়ে। দেবীর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও কাঁব-প্রাসদ্ধির 
উপর আঁধক নির্ভর এবং অলক্কারাপ্রয়তার কথা বার বার স্মরণ হয়। একশত 
তিনটি স্তবকে দেবার '‘দৃণ্টিপাতে'র বর্ণনা দোখতে পাই। এই বর্ণনার ভিতরে 
কাঁবত্বের প্রকাশ বহু স্থানে আছে, কিন্তু বর্ণনার আঁতরেক মনকে খাঁনকটা শ্রান্ত 
করে। একশত স্তবকে কাঁব দেবীর চক্রের (অস্ত) বর্ণনা কারয়াছেন, একশত এক 
স্তবকে কাঁরয়াছেন দেবীর কৃপাণের বর্ণনা। একশত ষোল স্তবকে কাঁব মাহযাসুর- 
বধের বর্ণনা কীরয়াছেন। এই সর্গে কবি বীররসের স্কুরণেই মন অধিক 


নিয়োগ কাঁরয়াছেন, সামান্য শক্দাররস ও হাস্যরসের অবতারণা-দ্বারা বৈচিত্য 
সংষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। 


আধনানক যুগের দারিদ্য-দুভক্ষ-পণাড়ত মানুষের কাঁব বচ্চন দেবীকে 
আবার সব ভূতে প্রচণ্ড ক্ষুধারপেই সংস্থিতা দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কাঁবতার 
সঙ্কলন 'সোপান' কাব্যগ্রন্থে 'বংগাল কা কাল' নামক কাঁবতায় দোখ__ 

ভূখ নহশী দুর্বল, নির্কল হৈ, 

ভূখ সবল হৈ 


৪২ শাব্বণন, স্তুতি, ৭১ £০ ভারত-জীবন প্রেস, কাশন। 


হন্দী শাক্ত সাহত্য ৪০৯ 


ভূখ প্রবল হৈ, 
ভুখ অটল হৈ 
ভূখ কালিকা হৈ, কালী হৈ, দু 
যা কাল’ সর্বভুতেষ্, ক্ষুধারুপেণ সংশ্থতা, 
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, ন্মদ্তস্যে নমো নমঃ! 
সত খত টু 
যা চণ্ডী সব*ভূতেষদ ক্ষুধার সবিতা; 
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমো নমঃ। 
_ আমরা ‘মৈথিলী শাক্ত-সাহত্যের আলোচনার একেবারে শেষ দকে এইরূপ 
কিছু কিছ কবিতার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 
হন্দী লোক-সাহত্যে নানা রূপ দেবীর গীত পাওয়া যায়। বিভিন্ন অপ্চলে 
প্রাপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে অল্প কিছু কিছড পার্থক্য দেখা গেলেও গানগ্ীলর মধ্যে 
মোটামুটি একটা সিল আছে। ব্ৰজ-অণ্ডল হইতে এই-জাতীয় কিছ গীত সংগ্রহ 
করিয়া ডক্টর সত্ন্দ্র তাঁহার 'ব্রজ কা লোক-সাহত্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কাঁরয়াছেন। 
ব্রজ-অণ্চলে আশ্বিন মাসে 'করবা চেশীথ' আশ্বিনী চতুথাঁ), 'ন্যোরতা' 
(নবরাত্র) প্রভাত দেবীকে লইয়া নানা ত্রত-আরাধনা মেয়েদের মধ্যে প্রচালিত 
আছে; আর মেয়েদের ব্রত-আরাধনা হইলে তাহার মধ্যে গীত অবশ্যই থাকিবে । 
আমরা 'কররা চেশীথর একটি গীত পর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'ন্যৌরতা' (নবরারি) 
ব্রজ-অণ্চলে এখনও প্রচলিত; অন্যান্য অণ্চলের ন্যায় আশ্বিনের শতরুপক্ষের 
প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত হইল 'ন্যৌরতা'। দেয়াল দেওয়া একটি ছোট মাটির 
ঘর তোলা হয়: প্রাতাদন সকালবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে গান গাহিতে গাহিতে 
এ ঘরে একটি মাটির গৌরী বসান হয়। ‘ন্যোরতা'র গানের একটি নমদনা 
দিতোছি।__ 
গোৌঁর রী গোঁর খোল কিবরিয়া, বাহির ঠাঢ়ী তেরা পণজনহার | 
গোঁরি পুজংতাঁর বেটী আঈ সুভদ্রা ৷ 
গোর পুজংতার বেটী কহা ফল; মাঁগৈ। 


মাতু পিতা কোঁ রাজ; জনন মাঁগৈ, ভৈআ'ন কী জোড়ী মাঁগৈ, j 
| ভাভী-গোদ ভতাজো মাঁগৈ॥ 


গোঁ রী গোরা বেটা, খোলি কিবরিয়া, বাহির ঠাচ়ী তেরা প:জনহারা। 


গোঁরি পৃজংতাঁর বহু আঈ এ সাঁতা। 

গোর পৃজংতাঁর বহ্‌ কহা ফল; মাঁগে। 8 

সাস্ম-সুরর কৌ রাজ: জো মাঁগৈ, হোরী-খিলন ছোটে দিবরা মাঁগৈ। 
হরাঁ-হরণ চুরিয়া, মনীতয়ন ভার মাঁগ জড় মাঁগৈ। রর 
অমর বোলি কে বিছুআ মাঁগৈ, অপনী গোদ ঝণ্ডূলা মাঁগৈ॥ 


৪১০ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 


'গৌঁর গো, গৌরি, খোল দুয়ার, বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমার পূজারিণী। 
গৌরী পুজিবার জন্য আসিয়াছে কন্যা সূভদ্রা; গৌরী পািয়া সে কি ফল 
মাগে? মাতা-পিতার জন্য রাজ্য মাগে, এক জোড়া ভাই মাগে, ভ্রাতুবধূর কোলে 
ভাইর ছেলে মাগে। গৌর, ওগো কন্যা গোর, খোল দরার, বাহিরে দাঁড়াইয়া 
তোমার পন্জারিণী। গৌরী পুজিবার জন্য আসিয়াছে বধূ সীতা; গোরা 
পঢ়িয়া কি ফল মাগে? শাশ্ড়ী-শ্বশুরের জন্য রাজ্য মাগে, হোলি খোঁলবার 
জন্য ছোট দেবর মাগে ; সবুজ সবুজ চুড়ি মাগে, মোতি দিয়া ভরা “সশথ মাগে; 
অমর বোলির (অর্থাৎ যে বোলি, বুলি বা শব্দ অমর) পায়ের মল-খাড়ুরা মাগে 
_আর মাগে নিজের কোলে ছেলে।' 

আশ্বন মাসে এবং চৈত্র মাসে ব্রজ-অণ্চলে দেবী-পূজা উপলক্ষ্য কাঁরয়া অনেক 
রকম 'যাত্রা' যোন্রা-গান নহে, গমন) দেখিতে পাওয়া যায়; তখন ঘরে ঘরে 
নৌদতর্গা নেবদদর্গ), নোৌদেবী বা নবরাব্রর ব্রত রাখা হয়। আশ্বিন অষ্টমীতে 
কুমারী ভোজন করান হয়, ইহাকে বলে কন্যা-লাঁগুরা'। এই-সব ব্লত-অন্যন্ঠান 
উপলক্ষ্যেই নানাবিধ দেবীর গান প্রচলিত আছে। মৈথিলী লোক-সঙ্গীতে যেমন 
দেখিয়াছি, দেবার নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, বন্ধ্যাকে পুর দাও, রোগীর 
রোগ দুর কর, অন্ধকে আঁখি দাও, নির্ধনকে ধন দাও, ব্রজ-অণ্চলের দেবী- 
গীতেও ঠিক তাহাই দোঁখ। 

কনগ্যা-রুপ ভমানী* মৈনে আজ দোখি। : 
বরন অগবারে' মৈয়া, বর; পছবারে*, পপর ধরম দুআর, মৈপনে আজ; দেখা 
মৈয়াকে দ্বারে এক বাঁঝ প.কারৈ, রোচ কাঁ কায়া কাঁর দেউ,সৈ'নে আজ; দেখা৷ 
র কে ঘারে এক কোঢ়া পদকারৈ, রোঢাী কী কায়া কার দেউ, মৈ'নে... 


_ ৪ তুলনায়: মৈয়া রহ” ও নন্দনবন ছাই, ফলন ক রে 
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ঘর ঘোড়া, ঘর ভৈশস, বাউ এ ছোড়ে* নাঁ বনে হো মাই। 

ঘর দুধ, ঘর পৃতু, বাউ, ছোঁড়ে নাঁ বনে হো মাই॥ 

দুধু গজারিয়া দেউ, লড়িকশীন ধাই লগাইএঁ হো মাই 

খধিঅরি পঠই দেউ সসুরার, বউআঁর ঘর-বরু সৌপএঁ হো মাই॥ 
স্ব বলিতেছেন, জালিপা দেবীর মন্দিরে যাইবার রাস্তা ত আমার পিছেই, আর 
এমন ভাল রাস্তা যে গাঁড় ত একেবারে [পিছলাইয়া চলে-_সমতরাং চল প্রিয় 
দুইজনে িলিয়া গিয়া জালিপা মাইকে দর্শন কাঁর। স্বামী বলিতেছেন,_ঘরে 
ঘোড়া, ঘরে মাহষ, এ-সব ছাড়য়া ত যাওয়া চলিবে না! তাহা ছাড়া ঘরে আছে 
দুধ, ঘরে আছে ছেলোৌপলে, এ-সব ছাঁড়য়াও ত যাওয়া চলে না! স্ত্রী 
বাঁলতেছেন,_দুধ গোরালার কাছে দাও, বাচ্চাকাচ্চার জন্য ধাই লাগাও । স্বামী 
আবার বাঁলতেছেন,_ঘরে বউয়ারী, ঘরে বিয়রী_এ-সব ছাঁড়য়াও ত যাওয়া 
চালবে না! স্রী বালতেছেন,_বিয়রীকে পাঠাইয়া দাও শ্বশুরবাড়, আর 
বউদের উপর ছাড়িয়া দিয়া চল ঘর-বার সব,_এইভাবে চল দেবার মান্দরে।” 

একটা জানিস এই গানগালর মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কারতে পারি, 

দেবীর এই ব্রত-অনুষ্ঠানাঁদ মেয়েদের মধ্যেই প্রচালত এবং দেবীর দর্শনে 
যাত্রার আগ্রহ-উৎসাহও মেয়েদেরই বোশ ; পরুরুষগণ সর্বদাই বাধা দেন। একটি 
গানে দেখ, পণ্ডিত আসিয়া প'ীথ দেখিয়া ভাল দিন বাছিয়া দিলেন_সাতই 
শনিবারই ভাল দিন। তখন মেয়েদের মধ্যে পাঁড়য়া যায় উৎসাহের সোরগোল_ 


৩ 


k ভৈশন সংজাবৈ উনকী টাঁকোঁ। 
ঘরহণ মে* বাকল বরজ'ন লাগে, কঠিন পংথ দেবী কো, 
দেবী কৌ মৈয়া, সংঘ ঢহাই কজরী কৌ।৯ 
* জন পয, দোউ মালি জাই পরসে বায 
৯ ॥ হত 
ঘর ঘোড়া, ঘর ভৈশীস, দোউন চালে ও হা 
নস {দসন ক'ড জাই হে। 


৯৬ দেবী কে গীত, ৭ সং। 


৪১২ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


ছন্রীগণ মায়ের অঙ্গন াপবে, কামলী মেয়েরা বাঁসবার স্থান ঠিক কাঁরয়া দিবে, 
বোন সাজাইবে উহার (মায়ের) টাকা; কিন্তু ঘরে বাবা রুখতে লাগলেন_ 
দেবীর পথ বড় কঠিন, আর দেবীর সিংহ কাজলী গোরুকে (কালো গোর) 
ধংস কাঁরয়াছে।" 
পূর্বেই বাঁলয়াছি, এইরুপ যাত্রার গান আঁশ্বনেও যেমন হয়, চৈত্রেও তেমনই 
হয়; দুই সময়েই দেবী-পূজার প্রসিদ্ধ ইহাও পূর্বেই দেখিয়াছি। একাঁট পদে 
দোখ সুন্দর এবং প্রিয় চৈত্র মাস আসিয়াছে, পণ্ডিত বলয়া দিলেন শূভক্ষণের 
কথা, বাবা চললেন খরচ বাঁধিয়া, মা চললেন পথ শীতল কাঁরয়া, ননদ 
চললেন কুম্কুম-তিলকে সাজিয়া, ভ্রাতৃবধূ চললেন সুন্দর স্যন্দর দেবী ছন্দ 
গান কারয়া। 
জাতী পংডিত বোলোঁ রে আপনে ওর নিরমল ঘড়ণএ বতাই 
আয়ো লাড়ৌ চৈত স্মহাঁমনো॥ 
জাতা বাবুল বোলোঁ রে আপনে, উর পুরো সোঁ খরচু ব'ধাই। 
জাতী মাইল বোলো রা আপনা, সিঅরো সোঁ পংথড রাই, আয়ৌ লাড়ো 1% 
দেবীর মন্দিরে যাওয়া বিষয়ে আরও নানারুপ গান পাওয়া যায়। একটি 
গানে দেখি__ * 
আগম ভারা, সো মৈয়া তেরো পংথু কঠিন ভারী। 
কো ঞাঁ আবৈ ডোলী-ডাল কো জা অসবার। 
কো ঞাঁ আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, অগিম...॥ 
রৈঅত আবৈ নংগে পাঁমন, মৈয়া কে দরবার, আগম... ॥ 
কো এ চঢ়াবৈ হীরা-মোতী, কো ঞাঁ নরিয়ার-ফুল-সুপারী। 
কো ঞাঁ চঢ়াবৈ সোঁনে কৌ ছত্তর;, মৈয়া কে দরবার, আঁগম...॥ 
রাজা চঢ়াবৈ হারা-মোতী (গু) রৈঅত নারয়ার। 
গুরু রণনয়াঁ চড়াবে* সোঁনে কৌ ছত্তর মৈয়া কে দরবার, আগম... : 
'অগম ভারী হে মা তোমার সেই পথ, ভারী কাঠন। কে সেখানে আসিবে 
ডুলি-ডালি চাঁড়রা, কে বা আসবে বাহনে চাঁড়য়া (ঘোড়া প্রভতিতে), আর কে 
বা এখানে আসিবে খালি পায়ে এই মায়ের দরবারে? রাণী আসবেন ডোঁল- 
ডালিতে, রাজা আসবেন ঘোড়ায় চাঁড়য়া (বাহনে চাঁড়য়া); রায়ত আসিবে নগ্ন 


পায়ে ওঁ মায়ের দরবারে। কে এখানে চড়াইবে হ'রা-মোত, কে এখানে চড়াইবে j 


নারকেল-ফুল-সংপারী, আর কে এখানে চড়াইবে সোনার ছন্র এই মায়ের 
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রাণী চড়াইবেন সোনার ছাতা এই মায়ের দরবারে 1৯ 
একটি পদে মায়ের সঙ্গে অসুরের বৈরভাবের একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে 
এক হরো লোংগ'নু কৌ বাগ, মৈয়া লকাঁড়ান কোঁ নিকরী*।, 
এক এক লকড়ী বীনি মৈয়া, জুনে গঠরী বাঁধী॥ 
উততে আয়ো অসুর, অসুর বাকী লকড়ী বখেরী। 
জান রে লাঁগুরিয়া বীর, অসুর মেরী লকড়ী বখেরী॥ 
নৌ-নৌ টোকৌ কীল, দরদ নেখকৌ মাত কারও । 
অসুর কী চতুরা নার, অসুর স'মঝাই দএ॥ 
মৈয়া জু কে’ চরনান জাউ, সুংদরি জু কে চরন পলোটো। 
এক এক লকড়ী বশীন, মৈয়া জু কোঁ গঠরী বাঁধৌ॥ 
সমান রে লাঁগ্ারয়া বীর, অসুর মেরে চরনন আয়ো। 
নৌ-নৌ খে'চো কীল, কসাঁর নে'কৌ মাত রাখোঁ॥ 
এক হরিত লবঙ্গের বাগ, মা গিয়াছেন লকড়ির খোঁজে; এক এক কারয়া 
লকাড় সংগ্রহ করিয়া ঘাসের দাঁড় দিয়া আঁট বাঁধলেন। ওাঁদক হইতে সহসা 
আসল অস্মর-সে আসিয়া মায়ের বাঁধা লকাঁড় ছড়াইয়া ফেলিল। মা ডাক 
দিয়া বলিলেন সেবক বীর 'লাগুরিয়াকে_অসমর আমার লকড়ি ছড়াইয়া 
. ফেলিয়াছে, উহার দেহে নয়-নয়খানা গোঁজ ঠুকাইয়া দাও-দরদ একটুও কারও 
না। অসুরের সঙ্গে ছিল তাহার চতুরা নারী-সে অসুরকে দিল সমঝাইয়া,_ 
মায়ের চরণে যাও- স্ন্দরীর চরণ টাঁপিয়া দাও-_আর এক এক করিয়া আবার 
লকাঁড় সংগ্রহ করিয়া মাঈজশীর গাঁটার আবার বাঁধিয়া দাও। তখন মা তাঁহার 
সেবক বার 'লাঁগ্রিয়াকে ডাকিয়া বাললেন,_অসূর আমার চরণে আসিয়াছে 
নয় নয় গোঁজ তুলিয়া দাও__ একটাও রাখও না বাঁকি। 
একাঁট গাতে সাধারণ গাঁহগণের সমাজ-জীবনে ভাল হইয়া থাঁকবার জন্য 
মায়ের নিকট অতি সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই ৷ 
দেখি পরাঈ সাংদার নার, মনু ন ডুলাইএ হো মাই। 
জো মন, ডুগল'ন হার, ভৈ'না কাঁহ কে” টেরি& হো মাই॥ 
দোঁখ, পরাএ সুংদর লালু, মন ন ডুলাইএ হো মাই। 
' জৌ মনু ডুগল*ন হার, গোদ লৈ খিলাইওঁ হো মাইী॥। 


৮ তুলনায়: 
লেউ মৈয়া বীরা মৈ* কব কাঁ ঠাড়ী॥ 
কোঁনে* চঢ়াএ মৈয়া ধজা-নারিয়র, কোঁনে* চড়াএ লাল-হীরা, মৈ* কব কা ঠাড়ী। 
ইত্যাঁদ। এ, ৮ সং। 


৪১৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দেখি চ'ননি কৌ খেতু, মনু ন ডুলাইএ হো মাই। 
জৌ মন; ডুগল'ন হার, মোল লৈ কে’ খাইও হো মাই॥ 
আতি সাধারণ সাধারণ প্রার্থনা। পরের সুন্দরী নারী দোঁখিয়া মন দোলাইও না 
মা, আর যাঁদ মন দোলে-__তাহাকে যেন বোন বাঁলয়া ডাঁক। পরের সুন্দর ছেলে 
দেখিয়া যেন মন না দোলে-যাদ মন দোলে, তাহাকে যেন কোলে বসাইয়া 
খাওয়াই। পরের চানার খেত দেখিয়া মন যেন দোলাইও না মা; যাঁদ মন দোলে 
তবে দাম দিয়া যেন খাই এমন কারও মা। 
আর-একাঁটি গীতে দেখি প্রার্থনা করা হইতেছে, 'মৈয়া, ভূবন মে” আউ, মেরী 
আস লাগা তেরে দরস'ন কী'_আমাদের ভুবনে নামিয়া আস মা, আমার আশা 
লাগয়াছে তোমার দর্শনের জন্য। আমাদের ভুবনে আসিয়া দেবী জী কোথায় 
কোথায় থাময়া রহিলেন 
এক বন, কাহর়তু ফুলনি কী, ফুল রহৈ মে'হকাই, 
দেবী জী বিরাম রহ বাঈ বন মে। 
এক বন্দ কহিয়তু লোগাঁন কৌ, লোঁগে রহ” মে'হকাই, দেবা জন... 
এক বন্দ কহিয়তু সংতশন কৌ, সংত বোলে, রাধেস্যাম, দেবী জা... ! 
এক বন্দ কহিয়তু ভক্তান কৌ, ভগত বোলে’ জৈ-জৈকার, দেবী জী... । 
একটি বন আছে ফুলের বন, ফল সুগন্ধ ছড়াইয়া আছে; দেবী জী থাগিয়া 
আছেন সেই বনে। একটি বন আছে লবঙ্গের, লবঙ্গ গন্ধ ছড়াইয়া আছে, 
দেবী জী...। এক বন আছে সম্তগণের, সন্তেরা বলে রাধে-শ্যাম; দেবী জা... ! 
এক বন আছে ভক্তগণের, ভক্ত বলেন জর-জয়কার, দেবা থামিয়া আছেন সেই 
বনে। 
একট গানে আবার ব্যাকুল আভিমান দেখা দিয়াছে, মা কেন জোর করিয়া 
কারা বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছেন না, প্রাণ যে তাঁহাতেই লাগিয়া 
রাহয়াছে-মৈয়া, লেজ; কসান কাঁস জার, জিরা সেরো তোঈ সোঁ লগোঁ! 
মায়ের কাছে যাইবার পথে বাপ বিলম্ব করাইয়া দেয় খরচা বাঁধিয়া দিতে গিয়া 
আর টাকা গোণাইতে; ঘোড়া সাজাইতে ভাই করাইয়া দেয় বিলম্ব: ঘরের 
পথ শীতল হইবার জন্য বধূ দেয় উহাকে দেরী করাইয়া দিয়া। কিন্তু এত দেরী 


সার ভাল লাগে না, প্রাণ লাগয়াছে যে মারের সঙ্গে, তাই ইচ্ছা, মা নিজে 251 
বাঁধিয়া টানিয়া লন।৯ 


মথধরা অঞ্চলে জগদেব জেগদেও) বাঁলয়া এক দেবী-ভক্তের কাঁহনী চালত 


১০০৯২৮৮২২৬৪ 
৪৯দেবী কে গীত, ১১ সং। 
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আছে। 'জগদেব কা পংবাড়া' (একপ্রকার কাহিনী-সম্বলিত গাঁত) বালয়া মথুরা 
অঞ্চলে যে গান প্রচলিত আছে তাহাতে বারটি 'মরাস' বৌরত্বপূর্ণ কাহনী) 
আছে। জগদেবেত 'মরাসগ্দাল দেবীর জাগরণ-গাঁতে গাওয়া হয়। সমস্ত 
' কাহিনীর আরন্ত হইল এই লইয়া, রংধোঁর দেবীর যজ্ঞ কারলেন, তাহাতে 
তাঁহার ভ্রাতা জগদেব নিমান্নিত হইলেন। জগদেব তাঁহার মাতাকে লইয়া যজ্ঞে 
যোগদান করিলেন। কিন্তু রংধোঁর মাতার অপমান করিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া 
দেবাভক্ত জগদেব দেবীর শরণ লইয়া রংধৌরের সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। 
ইহাই জগদেবের প্রথম মরাসা_এইর-প বারটি মরাসা লইয়া দীর্ঘ গীতা পরর্ণ। 
জগদেব একবার 'বংগাল' দেশেও আঁসিয়াঁছলেন। বংগালের তমোলীন বাদুবলে 
উদ্হাকে তোতা বানাইয়া দিয়াছিল। খবর জানিয়া দেবী নিজে 'বংগাল' দেশে | 
আসিয়া জগদেবকে উদ্ধার করেন। মোটামাট দেবীর অন্/গ্রহ-নিগ্রহ লইয়াই সব 
কাহিনী ৷ হয়ত বাঙলাদেশে এরুপ কাহিনী প্রচলিত থাকলে চণ্ড-মঙ্গল বা 
কালকা-মঙ্গলের আর একটি চমৎকার কাঁহনী 'মালত। কিন্তু হন্দীতে ইহা 
আর কাব্যাকার গ্রহণ করে নাই, গীঁত-আকারে রাহয়া গিয়াছে। গীতগলির 
অধিকাংশেরই ধ্যয়া 'অরী মেরী আদি ভমানী'; এই ধুয়া অন্যান্য পল্লী- 
গীতিতেও জনাপ্রয়। কিছু কিছ গানের ধূয়া 'সীস দেবী রহই'। দেবী ভবানী 
(ভমানী) গানে জালিপা দেবী--কঙ্কালিনী কালিকা (অরে দেবী দেখশ জলপা 
রে কংকাল); স্থানে স্থানে তিনি হিঙ্গলাজের ভবানী (ভমানাী হিংগুলাজকী') 
আবার অন্যন্র ‘সংঘ অসবারী জগদন্মা বৈঠী"। আবার দোখ__ 

ধরতী মাতা ত; বড়া ওর তোতে বড়ো অগাস। 

দেরন মে দুগণ বড়ী, যাকে নগরকোট মে+ রাজু ॥ 

পূর্বেই বলিয়াছি, জগদেব যাহা কিছ করিয়াছেন সবই দেবীকে স্মরণ 

করিয়া, দেবীর ধ্যান করিয়া (দেবী মনায় কৈ, দেবী কৌ ধার কৈ ধ্যান)। সমগ্র 
গীতের মধ্যে যে দেবী বন্দনা পাওয়া যায় তাহার একটি নমনা দিতোছ। 

বংদৌ বারংবার, 

অরী মাত মৈ* তেরা সরনা 

ভমন মে তেরে পড়া, মাত মৈ তেরী সরনা। 

ভমন তুমৃহারা লাগত জুহাবনা 

মৈয়া লাগৈ তেরা ভৱন সুহারনা 


পররত তিহারৌ মোহি লগত সুহারন 
পররত তেরো রী অরে লগত। 
অরে চোলে বালী জা; 

অরে আদি ভমানী। 


< ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


দেবী-জাগরণের ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র উপাখ্যানমূলক অথবা একেবারে কর্ণ বহু 
পল্লী-সঙ্গীত আছে। বধান্ঠর-অজন এবং দেবীকে অবলম্বন কীরয়া 'মোরংগ 
দানে কৌ জুজবু" নামে যে সঙ্গীতাট প্রচাল ত আছে তাহার আরন্তাট সুন্দর 
খোলো হির্দে জন কে খানি, মৈ'নে যাদি করাীএ মাঈ 
এক দন ধাঁধু পীপা নে সৈরী আজ সৈরী মৈ'নে আঈ 
খোলো িরদে জনকে খাঁন।' মৈ'নে... 
ভূলে জ্ঞান বতাবৈ। 
মাতা মৈ* মূরাঁখ অজ্ঞানী 
দৈজা মোই বদ্ধ ভমানী-খোলো...॥% 
পাণ্ডবগণ-কর্তৃক দেবীপুজার কথা লোক-সঙ্গীতে বহুভাবে দেখা যায় 
‘দেৱা কে সোহলে' (সোহলে, মঙ্গল-গীত, সাধারণতঃ সন্তান-জন্মে) বলয়া 
যে গানগণীল পাওয়া যায় তাহাতে দৌখ সন্তান-লাভ যে দেবীর দয়াতেই সম্ভব 
হয় ইহাই নানা ছোট ছোট কাহিনদ্বারা প্রাতপাদন কারবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। অন্যান্য লোক-সঙ্গীতে মৌথলঈ লোক-সঙ্গীতের মতন সাত-সুপারী, 


ধৰজা, নারিকেল, খাঁর খণ্ড মেওয়া উপচারে, নহবতের বাজনায়, নাগড়ার 
বাজনায় বিবিধ মানসে দেবাপুজার কথা। দেবা বহু স্থলেই নগরকোটের দেবী 
এবং 'সাঁরল মায়! 


_শ্যামলবর্ণা মা। বাজনার বর্ণনার মধ্যে মধ্যে কোথাও সামান্য 
একট একট; গভীরতা দেখা যায়, একাঁট 


সংত প্রেমরস পায়ে 

সমর চরণ ধ্যান: জস গাবে॥ 
লৌকিক বর্ণনার মধ্যেই একাঁটি পদে দোখ 
পন কুপন হোতে হৈ মায় কুমায় ন হোয়। 
মেরে সির পর বৈঠা জালপা মারনরালা কোর? 


মায়েরনকট সাংসারক নানাপ্রকার আর্জি পেশ করার ভিতরে এক-আধাট 
গানে একান্ত সরলভাবে ইহাও বাঁলতে দোখ__ 


অরজ লগা দরবার সো তেরে মা, সো হমারী সন লগীজরে। 


এরর তাঁহার 
সি ও পরবর্তী“ সব গানগর্দীলই ডঙ্টর সত্যেন্দ-কতৃকে সংগৃহশত ও তাঁহার 
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অজাঁ হমারী জাগে মরজী তুমৃহারী মাঁ, মন চাহে সোঈ কণীজিয়ে, 
হমারী সন লীজএ। 

ভৱ সাগর সে পার লগাদো। 

ইতনী অন্গ্রহ কী জিস, হমারী জুন। 

ওর কছ্ মৈ" মাঁগত নহা’, ভক্ত দান মোয় দীজএ, হমারী সুন 

কালিদাস দাস অপনে কী অংত সময় সুধ লীজিয়ে। 


দেবী যে শুধু সর্বমানব-পূজ্যা নন, তিনি যে রন্গা-বষ্-শিবেরও আরাধিতা 
কতকগুলি গীঁতে এই ভাবাঁট অত্যন্ত কৌতুকজনকভাবে ফোটান হইয়াছে। 


একাঁট 


গানে বলা হইয়াছে__ 


জাগো জাগো জাগো দেরী রাজা হরীচংদ হোম রচাইয়া 
ব্ৰহ্মা জগারে তেন; বেদ সননাৱে’ বংসী বজাকে জগারে নংদ জী কে লালা॥ 


আর-এ 


অন্তত লাগে করন ইন্দ্র তেরী আরাত লায়া। 

অস্ত্রশস্ত্র দেরন হয়ে জী, দানা সিংঘম গায়, 

বীস ভূঁজি শাঁশ ধারয়াঁ, তেরা রূপ ন বরনা জায়। 

কাঁট সুন্দর পদে দোখতে পাই পর্বতে মায়ের রাজ্য বসিয়া ?গয়াছে__ 

বনো বনো তেরা মোরী ঝমারে শব্দ করৈ। 
সব পর্বত পে রাজ তুমৃহারা বোঠ হুক্‌ম করৈ। 
জরণ চোলনা অংগ িরাজৈ কেসর [তিলক ধরে। 
লংভর বীর ভবন তেরে আসে ভৈরোঁ চব'র করে। 
সহ চঢ়ী মাঈ অংাঁবকা গাজে খাড়া হাথ ধরে। 
সেবক দাস কহে হথ জোড়ী শরণী আন পড়ে॥ 


আর-একটি গানে মায়ের চাঁরাদক্‌ 'ঘাঁরয়া বাদলের বর্ণনা অতি চমৎকার 
রুপ গ্রহণ করিয়াছে ।__ 


২৭ 


রংগ রংগণলণ বাদলিয়া নে লাঈ হৈ বহার, ভৱন পর লাঈ হৈ বহার, 
নিকৃকী নিকৃকী ঝংদা বরসে মাতা কে দরবার॥ 

মাতা কে ভরন পর ছাঈ ঘটা ঘনঘোর, 

বাদলা ন্‌ দেখ দেখ নাচে দাদুর মোর, 

দাদুর মোর পপীহা বোলে কোয়ল শব্দ উচার, 

জৈ জগদাশ্বর, জৈ জগদম্বে, জৈ দেবী আদ কুমার॥ রংগরংগীল... 
লতা বেলকুংজ ফুলে বুটে রংগ রংগ, 

মংদ মংদ পৱন চলত লিয়ে হৈ সুগন্ধ: 


৪১৮ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


চংপা, মরুআ কেবড়া, মৌলা, মোতিয়া গুলনার, 
মালিন দিয়া হার গুংদলাঈ, পহনো আদি কুমার ॥ রংগরংগীলন... 
রঙ্গ-রা্গলী ‘বাদলিয়া’ (বাদল) ?ি বাহার লইয়া আসিয়াছে, মায়ের ভবন 

ঘারয়া কি বাহার লইয়া আসিয়াছে! ছোট ছোট বিন্দু বর্ষণ করে মাতার 
দরবারে। মাতার ভবন [ঘাঁরয়া ঘনঘোর ঘটা ছাইয়া গিয়াছে; বাদল দেখিয়া 
দেখিয়া নাচে দাদুর ময়ূর; দাদুর ময়ূর পাঁপয়া ডাকে-কোকিল করে শব্দ 
উচ্চারণ_জয় জগদীশ্বর, জয় জগদন্বে, জর দেবী আঁদ-কুমাঁর! লতাকুঞ্জে ফুল 
ফুটিয়াছে রঙের রঙের, মন্দ মন্দ পবন চলে সংগন্ধ লইয়া। চাঁপা, বনতুলসা, 
কেয়া, বকুল, বোল আর ঘন লালফুল দয়া মালনী 'দয়াছে হার গাঁথয়া_ 
পারয়াছেন আঁদ-কুমারী! 


‘সাধক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থসূচী 
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শিবদত্ত, গোঁরীপারিণয় ৩৫২ 

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ 
২১৩, ২১৪, ২৩১ 

শিবায়ন ৯৪, ৯৯, ১০২, ১২৭, ১৫১, 
১৫৫, ১৫৬, ২০৩, ২০৬, ২৩৪, 
২৩৫, ৩৬৮, ৩৭০ 

শ্‌রলযজ ৩০ 

শুভাঙ্গ ১১৩ 

শ্‌ন্যপ্‌রাণ ১৪৪, ১৯৭, ৩৬৮ 

শূলপাণি ৭৩, ১৭৯, ১৯৯ 

শৈবতন্ত ১৪৮ 

শ্রীঅরবিন্দ ৭৬, ২৫১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, 
২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, 
২৯৩, ৩৯৬ 

_দি মাদার ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ 

-দি লাইফ ডিভাইন ২৮৫, ২৮৭ প, 
২৮৯ 

শ্রীঅরাবন্দ আণ্ড্‌ দি মাদার (শন্বন্তু) 
৩১২, ৩১৩ 

শ্রীদেব্যর্থশীর্য উপনিষদ ৩৫ প 

শ্রীধর কথক ২৩৮ 

শ্রীধর দাস-সংকলিত সদুক্তিকর্ণামূত ৬৪, 
৬৯, ৭১, ৯৮ প, ১০২, ১০৫, ১০৯, 
১১১ প, ১১২, ১১৪ প্‌, ১৯৬ প, 
১১৮ প, ১১৯, ১২০ প, ১২১ প, 
১২৬, ৩২৮ 

শ্রীনাথ, দুর্গোৎসবাঁববেক ৭৩ 

শ্ৰীবিজয়কৃষ্ণ, দশমহাবিদ্যা ৩০৯ 

শ্রীময়ুর ১২৩ 

| শ্রীরামকৃষ্ণ ৭৬, ২৬২, ২৭১, ২৭৫, ২৭৬, 
২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, 
২৮২, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৯, ৩০০, 
৩৯৩, ৩৯৬ 

_কথামৃত ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, 
২৮১, ২৮২, ২৮৩ 

| শ্ৰীসত্যদেব ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২ 


৪২৪ ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত সাহত্য 


__সাধনসমর ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০ 
ত্রীসুক্ত ১৮৮, ১৮৯ 
শ্রীহর্ধদেব ১০৯, ১১৬, ১২৬ 


ডঃ সত্যেন্দ-সংগৃহীত 

_-ব্রজ কা লোকসাহিত্য ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯১, 
৪০৯ 

_হিন্দী লোকসঙ্গীত ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮ 

সকন্দপুরাণ ৮৪ 

সামবিধান-ব্রাহ্মণ ৩১, ১৪০ 

সারলা দাস ৩৩০, ৩৩৩ 

-_চন্ডীপদ্রাণ ১৭৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, 
৩৩৩ 

_বিলঙ্কা রামায়ণ ১৬১, ১৬২, ১৭৬, 
৩৩৩ 

_ মহাভারত ৩৩৩, ৩৩৬ 

সাহত্য-পরিষৎ-পাত্রকা ১৫১ প 

সাংখ্য ৭০, ১৫১ 

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ২৮, ৪৩ 

কামেশ্বর ৩৫০ 

সীতারাম ঝা, অম্বচারত ৩৫৪ 

সাঁতারাম দাস, ধর্মমঙ্গল ১৪৫ 

স্যবন্ধ; ৩০, ১২৯ 

সুভাবিতরত্বকোষ ৯৭ প, ৯৮ প, ১০৩ প, 
১০৪ প, ১০৫ প, ১০৬ প, ১০৮ প. 
১১১, ১১৩ প, ১১৬ প, ১১৮ প, 
১১৯ প 

সুভাঁষতরত্রভাণ্ডার ৯৫ প, ৯৭ প, ৯৮ প, 
১০২ প, ১০৫ প, ১১১ প, ১১৬ প, 
১১৭ প, ১১৮ প, ১১৯ প, ১২৫, 
১২৭ 


সরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাঁহলা ৩২৩ 

সুক্তিমুক্তাবলী ৯৫ প, ১০৯ প, ১১৬ প. 
১১৭ প, ১২৯ প ৫ 

৷ সূ্ধকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা) ১৬৩, ৪০৬, 
9০৭ 

৷ সৌরপুরাণ ৮১, ৮২ 

৷ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীচণ্ড ৭৩ 

| ্বামী বিবেকানন্দ ২৭৫, ২৮৩, ২৮৪, 
৪০৬ 

স্বামী সারদানন্দ ২৭৬ 


হরমঙ্গল ১৫৬ 
হর্বনাথ ঝা, 
৩৫৩ 

= হৰ্ষনাথ কাবাগ্রন্থাবলী ৩৮৫ 

হাল, গাথাসত্তসঈ ৯৫, ৯৬ 

হিন্দী লোকগণীত ১৫৮, ১৬৯ 

হিন্দতল্ত ১২, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, 
১৫০ 

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পাত্রকা (২৫.১০.৫৯) 
৫৪ প টি 

হিম্মতাঁসংহ, মাহযাসুর বধ ৪০২, ৪০৩ 

হেবস্ুতন্ত ১৩৫, ১৩৯ প 

হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী-সম্পাদত অসমিয়া 
সাঁহত্যের চানোক ১ম ভাগ ৩৭৬, ৩৮০, 
৩৮১, ৩৮২:২য় ভাগ ১ম পর্ব ৩৬৭, 
৩৬৮;_২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ৩৭২, ৩৭৪ 

হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, দশমহাবিদ্যা ৩০৪, 
৩০৫, ৩০৭ 

হ্যারল্ড পিক, পপ্রস্টস্‌ আযন্ড কিঙ্গস্‌ 
৪৮ প 


মাধবানন্দনাটকম্‌ ৩৫২, 


অকালবসন্ত ৮৫ 
অকালবোধন ২৪ 

অগ্নি ৩৫ 

আঁজতা ২৯৫ 

আঁদাতি ১৮, ১৯, ৪২, ৪৩ 
আদ্বতীয়া মহাশক্তি ৫৬ 


অনন্তচৈতন্যময়শ ২৬১ 

অন্নদা, অন্নপূর্ণা ১, ২৪, ৮২ 

_-পুজা ২৫, ৭৭ UV 

অপরাজিতা ১২৯ 

অপর্ণা ৬, ৮৫, ১২১ 

অভয়া ১, ৪, ১৬৯ 

অমোঘাক্ষী ৪ 

আম্বকা ৪২, ৫০, ৫৫, ৬৭, ৮৭, ১৬০, 
২৯৬ 

_ রদ্রপত্নী ২৫, ৫৫ 

_রদ্রভগ্রী ২৪, ২৫, ৫৫ 

= শরৎরুপিণী ২৫ 


_- সিদ্ধেশ্বরী ৬ 
অমৃতা ৪ 
অরুন্ধতী ৫, ৯৩ 
অরোগা ৪ 
অর্ধ-কালী ৭৬ 


অর্ধ-নারীশ্বর ৮৬, ৯৭, ১১২, ১১৩ 


৬৩, ২০৮, ২২৮, ২৩৫, ২৩৬, 

২৩৭, ২৪৭, ২৫১, ৩০৩, ৩০৪, 
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আজ্ঞাচন্র ১৩ 
আত্ম-রস্থি ১৪৭ 

ত্য ১৮, ১৯ 
আঁদদেবী ১৩২, ১৩৩, 

১৪৬, ১৭১, ৩৭৬ 
আদিপ্রকৃতি ১৪৬ 
আদিপ্রজ্ঞা ১৩২, ১৪৬ 


১৪৪, ১৪৫, 


আঁদবৃদ্ধ ১৩২, ১৪৬ 
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আঁদশক্তি ৭১, ১৬৬, ১৭১, ১৭২, ৩৯৫ 
আদ্যাকালী ৭১ 


ইন্দ্র ৩৫, ৫৪, ৬১, ৬২ 
ইন্দ্রাণী ৪ 
ইচ্ছার ১১ 


ঈশান ৫৪, ৫৫, ৫৭ 


উগ্রতারা ১২৯, ১৩১ 
উম্ম, উম্ম, উম্ম ৪০ 
উ-মা রূপ ২৮ 
উমা ১, ৪, ৬, ১৪, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৩৭, 
৩৯, ৪০, 9৪২, 8৫, ৪৮, ৬৩, ৬৫, ৮০, 
৮১, ৮৫, ৯৩, ৯৪, ১০০, ১০১, ১০২, 
১০৬, ১৯০, ১৯১, ২০৭, ২০৮, ২০৯, 
২১০, ২১৭, ২১৮, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, 
২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, 
২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৬১, 
২৬২, ২৯৫, ৩২২, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৩, 
৩৪৪, ৩৬০, ৩৮৬, ৪০১, ৪০৫ 
_-পার্বতী ৩৮, ৬১ 
_পুজা ৭৩ 
! মতের ৯০, ৯১ 
_মহেশ্বর ৩৭, ৩৯, ৯১, ১৫০, ১৫১, 


একজটা ১২৯, ১৩১ 


কার্তক ৩৯, 68, ১০৬, ১১৩, ১১৭, | 

সন ১৯৩, ১৯৫ | 
২৫ | 

ও ১২৯ 

কালরাত ৩১, ৫২, ৬৪, ৮৬ 

কালিকা ৫, ২৫, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, 
৭১, ৮১, ৮৭, ১২৯, ২৭৩, ৩৭৯, 
৪১৫ 

- কালী ১, ৪, ৬, ৩১, ৩২, 88, ৪৬, 6০, | 
৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, 
৭২, ৭8, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৫, 
৮৬, ৮৭, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৬, ২০৭, 
২১০, ২১৪, ২২৩, ২২৫, ২৩৭, 


২৫৬, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, 

২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, 

২৮১, ৩৫০, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৭৯, 

৩৮০, ৩৮৫ | 
__চামূন্ডা ৬৮, ৬৯ 


৪২৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য 
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“এককাঁরা ৪ 1 =জগন্ময়ী ৮৬ 
একান্_ দেবী ১, ৩ 1-_পৃজা ২৫, ৭১, ৭8, ৭৫, ৭৬, ৭৭, 
_পাঁঠ ১, ৩, 88, ৪৫, ৪৬ | ২৭৮ 
একানংসা ৮৩ ৷ _- সাধনা ৭৬, ২৬২, ২৭৩ 

= তা ৮১ 
এন্দ্রী ৫৫ ৷ কায়সাধনা ২৮৪ 

কিরাতী ১৪০ 
ওম্মো ৪১ কিরীটীশ্বরণী ৬ # 
ওলাই-চণ্ডা ৬ শোরীভজনতত্ত ৩৯৯ 

তমতা ৪ 

ওধধী-দেবী ৪  কুমারজনন ৪৯ 

কুমারী ৪ 
কঙ্কালী এড কুমারী, দুর্গা ৩২ 
কন্যাকুমারী ৪২ কুমুদা ৪ 
__কুমারী দ্বীপ. ৪২  কুলকুণ্ডালনী শাক্ত ১৩৮, ১৫৪, ২১৪, 
কন্যালাগদুরাঁ উৎসব ৩৪৩, ৪১০ ২১৫, ২৬৬ 
কপাল ১০৪ | কুলাই-চন্ডী, ৬ 
কপাঁলনী ১২৯ কুশোদকা ৪ 
কমলা ৪» ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭ কুহদেবী ৩১ 
কমলে-কাঁমিনী ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮ কৃষ্ণ ১১৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ২২৩, 
করাল ৩২, ৬৬, ৩৮০ ২২৪, ২৬৭, ২৭৬, ৩৬০, ৩৯১ 
কলাই চণ্ডী ৬ ল্যানন্দ ১৩৫ 
কল্যাণী ৪ কোটবী ৪, ৮১ 
কাকিনী ১৩ কৌবেরী ১২৯, ২৯৫ 
কাকেতুকা দেবী ১৪৫ কোৌমারী ৫৫, ২৯৫ 
কাত্যায়ন মুনি ৪১ কোঁশকাী ৫০, ৬৬, ৮৪, ৮৬ 
কাত্যায়নী দেবী ৪১, ৫১, ৬৫, ৮১ 
কামচারণী ৪ খাড়া চণ্ডী ৬ 
কামাখ্যা, কামেশ্বরী ৬ খেপাই চণ্ডী ৬ 
কামূকা ৪ ' খ্ৰীষ্টান সাধনা ২৭৭ 


গঙ্গা ১১৪, ১১৫, ১২১ 
১৮৮ 
গণেশ ১১৮, ১২৩, ১৯৩, ১৯৫ 
গণেশনজননী ৪৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, 
১৯৫, ১৯৭, ১৯৯, ২৫৮ 
গরুড়ধৰজ-বিষ্য ৫২ 
গায়ত্রী ৪, ২৮, ৩৩, ৩৪ 
গিারজা ১, ১৪, ২৭, ৫১, ৮৪, ১০৯, 
১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৫ 
গৃহ্যতন্তরসাধনা ৭, ২৩০, ৩০৮, ৩৬৬ 
গোধা-কুলকেতু ১৮৬ 
গোধা-বাহনা দেবী ১৮৫, ১৮৬ / 
গোমতী ৪ 
গোসাউীনক ঘর ৩৪২ 


| গোসানী ৩৭৩, ৩৭৬ 


গৌরদেহা ৫০ টি 
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